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নিম্ন 


প্রায় আড়াই বছর আগে ভ্রাতৃপ্রাতিম করবীবরণ মৃখোপাধ্যায় আমাকে চৈতনাদেবের 
জীবন নিয়ে একটি গ্রচ্ছ রচনা করতে অনুরোধ করেন । তিন জানতেন যে, চৈতন্য 
দেবকে আমি শুধু সাধ্যাসী বলেই মনে করি নাঃ তিনি একাধারে সমাজ সংস্কারক, 
অর্থনশীতাঁবদ এবং রাজনৌতক দরদ্টসম্পন্ন একটি বান্তত্বও বচে। গৌড়ীয় বৈফব 
সমাজ তাঁকে কুঁক্ষগত করার চেষ্টা করলেও তিনি সমন্ত গণ্ডাঁর উধ্র্ে। বাল্যকাল 
থেকেই আমরা উধর্ববাহ্‌ রুগ্ন দেহ গৌর-নতাইয়ের ন-তরত মূর্তি দেখোছ £ কিজ্তু 
তাঁরা দ'জনেই ছিলেন ছ'ফুট দীর্ঘ বৃষক্ষম্থ সিংহগ্রীব ব্্তিত্ব। সমস্ত দিক দিয়েই 
আমরা তাঁদের খর্ব করোছ। জই সাধ্যমত চৈতন্যদেবকে আবিষ্কার করায় সাধনায় 
মগ্ন হয়েছিলাম। 

আমার এ কার্ষে সাধ্যমত গ্রচ্ছ দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক ড. 'বিফ্‌ বস্‌, ভাঁগনণ 
অধ্যাপকা কৃষ্ণা কুণ্ডু এবং জামাতা অধ্যাপক নীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

প্রায় দ:'বছর পড়াশুনা ক'রে এবং লিখে বুঝলাম যে, আরও বছর খানেক সময় 
চলে যাবে লেখা শেব করতে । তখন আমার প্রয় ছার নির্মলনারায়ণ গপ্রকে আহ্বান 
করলাম আমাকে সাহাধ্য করার জন্যে। শ্রীমান নিম্ল বহু দিন ধরে চৈতনাদেব 
সম্বম্ধে গবেষণায় রত। সুতরাং তার সাহাধ্যে গ্রচ্হ দত সমাপ্ত হলো তাই নয়, 
উৎকর্ষ লাডও করলো । 

অধ্যাপক প্রুব মুখোপাধ্যায় নিয়ে গেলেন 'রয়াবলী'র স্বস্থাধকারা শ্রীযুন্ত সূনল 
ভ্টরাচার্য মশায়ের কাছে। সাহসী শ্রীধন্ত ভট্টাচা্ গ্রচ্ছ প্রকাশের দায়িত্ব নিলেন । এ'রা 
দু'জনেই আমাদের বিশেষ ধনাবাদের পান্ন। 

দুতগাঁততে গ্রন্ছাট ছাপা চলছিল--ঙার সঙ্গে তাল রেখে প্রুফ দেখা খুবই কঠিন 
কাজ--রান্ি জাগরণ অবশ্যন্ভাবী। এই কার্ষে শ্রীষ,ন্ত ভট্রাচার্য ও শ্রীমান নির্মলের 
সহযোগণী হয়েছে আমার পণ্র পার্থ সারাথ দাশগনপ্ত ॥। এদের অক্লান্ত পারিগ্রম গ্রচ্ছখানিকে 
যতদূর সম্ভব ঘ্ুটি মৃন্ত করবে। 

বকের জন্যে দৃখানি ছাব দিয়ে কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন শ্রীষুন্ত করবণীবরণ 
মুখোপাধ্যায় । অসম্ভব দ্ুতঅর সঙ্গে রক তোর ক'রে এবং ছবি ছেপে দিয়ে আমাদের 
সাহায্য করেছেন রিপ্রোডাকসন 'সাঁন্ডকেটের শ্বস্থার্ধিকারী আমার জো ভ্রাতা শ্রীযুক্ত 
সৌরীন দাশগৃপ্ত । 


শাম্তিকুমার দাশগপ্ত 


প্রাস্চক্শন্ম 


১9৮৬ গ্রীষ্টান্দেব ২৭শে ফেরুয়ারী পার্ণমার সন্ধ্যায় নবঙ্বীপে শচণ মায়ের 
কোলে যে মহামানপেশ জম হয়েছিল, সেই শ্রীচেতনোর আঁবভাবের পণ্তশত বর্ষ পারত 
উপলক্ষে বর্তমানে দেশব্যাপী নানা উৎসব-অনুচ্গান উদযাপিত হচ্ছে এবং চৈতন্যের 
জাঁনকর্ম সম্পকে নানা গ্রন্হও প্রকাঁশত হচ্ছে । লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 'ি 
উৎসবঅনঞ্ঠানে, কি গ্রন্হ রচনায়, অধিকাংশই চলেছেন ধমপঁয় বা সম্প্রদায়গত 
অনুশাসন মেনে, প্রথাব্ধ পথে । কোথাও গৌরকৃক-সমণীকরণজাত আরাধনা চলেছে 
নববাতিব্যাপশ নবকুঞ্জ রচনাব মধ্য দিষে, কোথাও চলেছে নৃতাগাঁত প্রমন্ত ভান্ত বিহহল 
নরনারীর শোভাযান্লা ; এর মধ্যে চাপা পড়ে যায় ইীতহাসের কথা, মানুষ গোরন্গের 
কথা । 

অথচ একালে প্রয়োজন অভ্যাসের অন্ধ অন্বর্তন নয়, তথ্য সংগ্রহ ও য্যন্ত 
িশেলেষণেন মাধ্যমে অতাঁতের বান্ডব চেহারাঁটর আব্কার । আজ প্রয়োজন পণ্চদশ- 
ষোড়শ শতকের গ্রীতহাঁসক প্রেক্ষাপটে শ্রীচৈতন্যের একান্তভাবে বাস্তব ও মানাবক 
কয়াকলাপেন মূল্যায়ন । সৌভাগোর কথা, সেকালের রাজনোৌতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক 
ও ধমাঁয় পাঁরপ্রেক্ষতের এঁতহাঁসক সূত্রগাল আজও লুপ্ত হয় নি। এগালর সঙ্গে 
যোড়শ-সপ্তদশ শহকে রাঁচত ঠৈতন্যগাত গ্রন্ছগ্ীলতে প্রাপ্ত তথাগ্াল মালয়ে 
নিলেই চমকপ্রদ ফল পাওয়া যায় ॥ অন্ত5ঃ দেব মাহমার ধোঁয়াটে পারমণ্ডলের বাইরে, 
বান্ডবেব মানুষ, সামাঁজক মান্য, এমন কি রাজনী৩-সচেভন মানুষ চৈতন্যের আমরা 
সাক্ষাৎ পাই । 

চৈতনা-জীনীগ্রম্হগণিব কোন একাটর মধ্যে সেই "বরাট ব্যাস্তত্বের সামীগ্রক 
পাঁবচয় নেই। তাছাড়া চৈতনাচাঁরত গ্রচ্ছগঁলতে যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, সেগল 
যোল আনাই খাঁটি এ কথা বলা চলেনা ॥। কতটা খাঁট, কতটা ভেজাল বা প্রাক্ষপ্ত, 
তা বিচারসাপেক্ষ । তা ছাড়া, আঁধকাংশ প্রান পাথর উপর পরবতাঁকালের চ্ছুল 
হন্তাবলেপ ঘটেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চৈতন্য-পার্ধদ ও অনুগামীদের মধ্যে 
শাখা সম্প্রদায়গত নানা কোন্দল যে দেখা 'দয়োছল, ব-্দাবনদাসের চৈতনাভাগবতে তার 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে-এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের হাতে ন্যন্ত চৈতন্যচারতের প্রাচীন পাশ্ডীলাপ- 
গুলি অক্ষত ছিল, এ কথা মনে করার কোন য্যান্ত নেই। বরং সঙ্গতভাবে মনে করা চলে, 
চৈতন্যভাগবতের আকাস্মক পাঁরসমাপ্ত, চৈতন্য তিরোভাব সম্পর্কে চারত গ্রন্ছগ্লর 
নীরবতা, ঠৈতনোর জীবনকর্ম সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধ তথ্য পারবেশন--এ সবের 
মূলে আছে চৈতন্যচারতের পা্ড্রীলীপগীলতে ইচ্ছাকৃত ভাবে তথ্যের বকার ও বিলোপ 
সাধন। একালের পাঠককে তাই ব্য্তপ্রয়োগ্গ ক'রে প্রদত্ত তথ্যের সত্যাসত্য বিচার 
করতে হবে । 

যুক্তিবাদীর দষ্টতে ঢৈতন্যগরত গ্রচ্ছগ্ঠালর অসম্পূর্ণতা ও অবান্তবতা চোখে না 
পড়ে পারে না। বাংলা সাহতোর ইতিহাস রচায়তাদের আধকাংশের মতে কৃষদাস 


কাবরাজ প্রণীত "ৈতন্যগীরতামৃত' টৈতন্যচারত কাবাগুংলর মধ্য শ্রেন্ঠ ৯-৮ৈতন চার ও 
গসাবে কি এ্রাতহাসিকত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শানক তভীবচার, সব দিক দিয়া ৮ৈ৩ন্য 
টারতামৃত শ্রেষ্ঠতম গ্রন্ছ ।” বৈষব সাহিত্য বিশেবজ্ঞ ড. বিমানীবহারী মজুমদার এই 
উীন্ত উদ্ধৃত ক'রে লিখেছেন-__“এইর্‌প উীন্ত দেখিয়া সত্য সত্য কৃষদাস কাবরাজের £্চ্হেব 
প্ীতহাসিক মূলা যে কতদূর তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম । এই বিচারে দেখা গেল 
কৃষদাস কাবরাজের অলৌকিক ঘটনা বর্ণনার প্রাত ঝোঁক অতম্ত বোশ । তান প্রত 
কোন গ্রন্ছ অনুসরণ করিতে কারতে সহসা তাহার আনমগণ্য হাঁডুয়া অন্দোকক 
রটনাব সা্ববেশ কাঁরয়াছেন ; যথা-আঁদলীলায় আমগ্রভক্ষণ পীলা ; মধালগলায় বৌদ্ধ 
পণ্ডিতের মাথা কাটা যাওয়া ও পুনধন্থ্জীবন, কাশী মিশ্র ও প্রতাপবৎ্ধকে চতত্রজ 
মৃর্ত বা এশবর্য দেখানো, বথাগ্রে কী৩ন করিতে করিতে এক কালে সা সম্প্রুদাযে 
উপাস্থতি, যে রথ মন্ত হস্তী টানতে পারত না তাহা শ্রীঠৈ৩ন্য কর্তৃক চালানো, 
আঁবভরব রূপে শচীর অন্ন খাওয়া, কৃষ্ণনাম কাহয়া অমোঘের বিস৮ক্কা আরাম কা, 
বন্দাবনের পথে যাইতে যাইতে বাঘ-হারণকে একসঙ্গে হারনাম বলানো ; অন্তালখলাষ 
ভাবাবেশে শ্রীঠৈতৈন্যের এক একখানি হাও দেড়গজ দীর্ঘ হওয়া» তিন দ্বারে কপাট 
লাগানো সত্তেও প্রস্ুর বাহির হইয়া যাওয়া প্রভাত”? । 
[ শ্রীচৈওন্যচারতের উপাদান £ প্‌, ০৯৪ | 

এই সব অলোৌকক ঘটনা সমাবেশ আধকাংশ চৈহনাচরিতের এ্রাতহাসিক ভাও 
দুর্বল ক'রে 'দয়েছে। 

অবশ্য অলৌকিক হলেই তা অবান্ডব এমন কথা আমরা বলি না। ঠ৩ন্য দেহে মনে 
বড় মাপেব মানুষ ছিলেন, অলোকসামান্য ছিল তার প্রাতভা। অলোৌককের যে অংশ 
আঁওপোৌকক, তা লোকোন্তর ; 'িম্তু অবান্তর নয়। 'কম্তু অলৌকিকেব যে অংশ অলীক, 
তা অবান্তব কম্পনাবলাস মান, য্যান্ত বিচারে তা কখনও গ্রহণ করা চলে না। 

টতন্য চারঘ্লের যে লোকোত্তৰ মহমা, তা এসেছে মানবচবিঘ্রের বিকাশের ধারাপথে। 
ব,দ্ধ-১তন্য-বামকৃ-া৩ঙন জনকেই আমরা “দেব আভিধা দিয়োছ-াকম্ঠ তাঁবা কেউই 
সুরলোকক্হারী ছিলেন না, এ অভিধা তাঁদেব লোকোগুরতার স্বীকার মার । 

আমবা অবতাব ছেড়ে মহামানব যুগন্ধ্ব পুলুষ ৮"ন্যদেবের মহতণ কমপ্রুচেষ্টাকে 
অনুধাবন করতে চাই । দুই বাহু তুলে নৃত্যরত গোব নিতাইয়ের যে চি দেখতে 
আমরা অভ্যন্ত, সেই চির আমাদের 1চত্তকে বিভ্রা্ত কবেছে-সেই বিরাট দেহগ ত্জেস্বগ 
মানুষাটকে আমরা হারিয়ে ফেলোছ। বন্দাবনেব শ্রীকৃষ্ণ বাঙ্গালীকে আচ্ছন্ন করেছে- 
ণকম্তু যে শ্রীকৃষ্ণ হেলায় কংসবধ করেছিলেন, মহাভারতের সেই রাজনশীওদক্ষ উচ্চশিব 
শ্রীকৃষণকে স্মরণ না করলে অধেক শ্রণকৃষকে জানা হবে । আমরা অর্ধেক চৈহনাকে 
জানতে চাইনা । পাঁরপূর্ণ মান,যটিকে জানাই সত্য জানা । 

বীর্যবান মহামানব চৈওন্যদেব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেছিলেন, সে কথ৷ 
এখানে প্মরণ করি--“একবার মাত্র এক মহঙখ প্রাতিভা সেই “অবিচ্ছিন্ন আবচ্ছেদক' জাল 
ছেদন কাঁরয়া উঁখিত হইয়াছলেন--ভগবান শ্রীকুষঠৈতন্য । একবার মায় বঙ্গের 
আধ্যাত্মক তন্দ্রা ভাঙ্গয়াছল। কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের 
ধর্ম জীবনের সহভাগা হইয়াছিল ।” 

এই আধ্যাত্বক তন্দ্রা ভাঙ্গাবার জন্য বিধমঁ রাজশান্তর ধমে্ন উপর আক্মণকেও 
প্রাতহত করার প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে সেই মহামানবকে । মুসলমান রাজশান্তর 


অনাচারের সঞ্চে মুসলমান সৃফণদেং প্রেনগ্রচার, হিচ্দ্‌ মূসলমানে এক স্থাপনের 
প্রাণপাত প্রচেষ্টা তিনি লক্ষা করেছিলেন । ধর্মে ধর্মে বিরোধ নেই, মানুষে মানুষে 
বিরোধ নেই, বিরোধ সৃষ্টি করে শান্তর দক্ভ এবং তারই উস্কানি । এই শিক্ষাকে সামনে 
রেখে কর্মে অব শীর্ণ হয়েছিলেন শ্রচৈতন্য। 

সে বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা হল এই গ্রচ্হে। ভাঁবষ্যং গবেষকরা 
সত্যের অননসদ্ধান করবেন, এই আমাদের বি*বাস। সে যুগ ভারতের গৌরবের যুগ 
উত্তর ভারত এবং পাঞ্জাবে রামানন্দ, কবর, নানক, রাঁবদাস, দাদু, রজ্জব, মীরাবাঈ 
প্রভ্‌তি, বঞ্গে শ্রাঁচৈতন্য, আসামে শঞ্ষরদেব যে ধ্যান তুলোছলেন, তা মানবতা 
প্রাতত্ঠার ধ্বনি, একর ধান_-ভারতের জনচিন্ত উদ্বৃঞ্ধ করার ধ্বান। ভারত ব্যাপশ 
সেই ধ্ানর স্প্টরূপ আবিৎ্কার করার দাঁ়স্ব গবেষকদের--এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া 
মহাপাপ। 


শাশ্তিকুমার দাশগ্‌ণ্ত 


নির্মলনারায়ণ গ্‌ণ্ত 


৪) 
১০, 


১১ 
১৭, 


১৩, 


সুীগিত্র 


চৈতন্য আবিভবি ও পাঁরবেশ 

মধায্‌গে ভারতে ভান্তবাদী আন্দোলন ও চৈতন্যদের 
সমকালীন আচার-আচরণ ৫ রশীত-নীতি 

নিজের আচরণ ও আদশ' 

চারতকাবে] চৈওন।দেবের মহিমা খর্ব হয়েছে 

চৈতন্যচারতে ভাগবতেব অন.করণ 

অবতার 

ব*বব,প বৈষবদেব সমস্যা 

দাঙ্গ ত্জীবন £ লক্ষমী-বঞ্চ, প্রয়া £ অবতারবাদশদের সমস্যা 
বশজ্ভররের বান্তত্বের বিকাশ £ প্রঃঙ্ঠা অন ও নেতৃত 
গ্রহণ 

গণগাম্নক বান্তত £ দুবদাষ্টসম্পন্ন নেঅ 

চৈতনাজীবন কথা 

গয়া থেকে ফেরাব পব সন্্যাস গ্রহণ পর্য'্ড ১৮৯-২১৩ ; 
চৈতন্যদেবের সন্ন]াস গ্রহণের উদ্দেশ্য ২১৩-২২১ ; প্রথমে 
বৃন্দাবনের পারবে দাক্ষিণ ভাবত প্রমণের কাবণ ২২১- 
২৩৬; বিষয়াদের প্রাতি মনোভাব এবং প্রভাপবুদ্র ২৩৭- 
২৪৯ ; শ্রঠৈতন্যদেবের ভাবত পর্যটন ২৪৯-২৮৪ 
শ্রঠৈভন্যের জীবনের অন্তাপর্ব ২৮৪-৩০১; 
শ্রীটৈতন্যের তিরোভাব রহস্য-৩০২-৩১২ 

শ্ঠৈত্য ও উত্তরকাল 


গরম, পঞ্জী 
নি। ণ্ণকা 


১১৪ 
১৬-৩৭ 
৩৮৪৬ 
৪৭-৫৬ 
৫৭-৬৭ 
৬৩-৭৮ 

৭৯-১০৫ 
১০৬-১১২ 
১১৩-১৩০ 


১৩১-১৩:১ 
১৪০-৯৫৭ 
১৫৮/-৩১২ 


৩১৩-৩৩২ 


৩৩৩-৩৩৪ 
৩৩৫-৩৩৮ 


১. টৈন্য-ন্ত্রাবিাব ৫ গরি 





নি এই 


চৈতন্যদেবেব আঁবভাঁবেব সমকালীন পৃথিবীব ধর্মজগতে নৃতন জাগরণ দেখা 
দিয়েছিল । প্রীস্টধর্মে তখন নানা কুসংস্কার অনপ্রবেশ কবেছে-নর্মশূর হিসেবে 
পোপেব অখণ্ড প্রতাপ তাঁর স্বৈবতদ্রখ মনোভাবের প্রকাশ ঘটাচ্ছিল। ধর্মজগতের এই 
অন্যায়েব বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ কবলেন সুইডেনের ডোসডোরয়াস ইরেসমাস 
(10951061105 151951008-1466 2-1536 )। তান ছিলেন নিষ্ঠাবান ধর্মসংক্কারক | 
যুগে যুগে ধর্মেব মধ্যে অনেক কুসংস্কার, অনেক মিথ্যা আলোককত্তবের কথা অনু- 
প্রবেশ ববে। সেই সব এীত্হার্পী মিথ্যাকে দুব করাব জন্য তাঁর লেখনীতে 
অগ্নিস্ষলঙ্গ দেখা দিল--বাইবেলেব মূল বনস্তব্যেব দকে 'তাঁন দৃষ্টি ফেবাতে বললেন। 
জার্মন ধর্মসংস্কাবক লুথাবকে 'তিনি বিশেষ ভাবে সমর্থন করেন। অনেকে মনে 
করেন যে, ইরেসমাস 'ডিমাঁট পাড়েন এবং তাতে তা দিষে ফোটান লুথাব অর্থাং সংস্কারের 
ভাবনাট প্রথমে প্রকাশ কবেন ইবেসমাস এবং তীঁবই ভাবনাকে ধূপাযিত কবেন লুথার। 

ইবেসমাস ইংলণ্ডে গিষে টমাস মোব (7110£085 1016 ) এবং কেলেট-এব 
(08161) সঙ্গে ঘানন্ঠ হন । তাঁ লেখা 'বোকামিব প্রশংসা” বইতে তিনি প্দবোহতদের 
অনাচাব এবং মানুষেব বোকামিব পাঁবচয দেন। নিজে বহাদন পুরোহত ছিলেন 
বলেই এ গ্রচ্হ বচনা তাঁব পক্ষে সহজতর হযোছল । খ্রীস্টধমে ব গ্রন্হ শনউ টেস্টামেপ্টের' 
এক সংক্করণ প্রকাশ কবে তন বিশেষ খাাাওলাভ কবেন-_বাইবেলেব সমালোচনায় 
তাঁনই গ্লেন পুবোধা। তিনি প্রচালত ধর্মব্যবস্থাকে আক্রমণ করে এক গ্রন্ছ 
বচনা কবেন (ম্যানুষেল অব দি 'ক্রীশ্যান সোলজাব )--সমকালীন পুরোহিত এবং 
অন্যান্যদেব মতামতকে তাীঁব সমালোচনা কবে রচনা কবেন ধাবাবাহিক গ্রন্হ “কোলো- 
কুইযা' ( 0০01109018 )। 

কাথত আছে যে, প্রাতবাদশী ধর্মসংম্কারেব (৮1096681410 1২910917091801) ) জনক 
মার্টিন লুথান (৯৪100) [86051 - 1483-1546) বলেছিলেন, “এই আমার আভিমত, 
আর কিছুই আম করতে পাবি না, ভগবান আমাব সহায় হোন, আঙ্ছোয |” সেটা 
১৫২১ গ্রস্টাব্দে--এই সময় মহাপ্রস্ত নীলাচলে, অর্থাৎ পর্যটকের কাজ, নতুন মানব- 
ধর্মের চমভাষ মানূষকে জাগ্রত কবার কাজে নিজেব দািত্ব সম্পূর্ণ করে জগল্লাথের সচল 
বিগ্রহ রূপে উদ্বুদ্ধ করছেন সকলকে । 

রোমান ক্যার্থালক ধর্মের অনুশাসনে তখন জার্মনিরা উতান্ত হয়েছলেন--তাই 
শতকরা ৯০ জনেরও বেশী সাধারণ মানুষ সংস্কারক পাদ্রী ল্ুথারের অনুগামী 
হয়ৌছলেন। সম্রাট তাঁকে মূত্যুদ্ডে দণ্ডিত করোছিলেন, তাঁর গ্রন্হরাজিকে পাড়িয়ে 
ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন । কিম্তু কোনটাই করা সম্ভব হয় নি জনসমর্থনের চাপে। 


২ পূরুষোত্তম ভ্রীকফচৈতন্য 


এ দেশের দুভাগ্যি যে, প্রচুর জনসমর্থন সত্তেও তার চাপ প্রায় কোন বিষয়েই উপলাঞ্ 
করা যায় না। 

লহথারের কৃষক পাঁরবারে জন্ম, এক সময় তাঁকে গান গেয়ে ভিক্ষা করতে হয়েছে । 
শ্রমশীল পিতার প্রেরণায় এবং নিজের চেষ্টায় তান আগস্টোনয়ান চার্চে ভার্ত হন এবং 
ধর্ম শিক্ষা করে উইটেনবার্গ বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুস্ত হন এবং কয়েক বৎসরের 
মধ্যেই গোমে যান প্রচারের কাজে । তিন পোপের বন্তব্যসমূহের প্রকাশ্য বিরোধিজ 
আরম্ভ করেন-- দেশে ভয়ানক আলোড়ন সৃষ্টি হয় । ঠিক একই সময়ে চৈতনাদেবের 
চ”ঠা এবং কাবিলীও এ দেশে প্রবল আলোড়ন সস্ট করেছিল। 

চার্চের বিধিশাবধানের এক খণ্ড পুন্তিকা পদাড়য়ে ফেলে তান জেহাদ ঘোষণা 
করেন। শেষ জীবন ঙান আঁঙবাহত করেন লিখে, প্রচার বরে এবং প্রোটেষ্টাপ্ট 
চার্চ প্রাতজ্ঠার কাজ করে। 

প্রোেস্টাপ্টদের মধ্যেও নানা গোষ্ঠী তোর হয়োছিল। সব দেশেই নওুন পুরাতন সব 
ধর্মে গোচ্ঠী ঠৈরা হয়ে যায় । বৈষব ধর্মেও অনেক গোম্ঠী আছে । মানুষের চিতা 
নব নব সংষ্টি করে, তাহ এতে বাস্মিও হবার কিছ, নেই । 

সুইজারল্যান্ডে প্রোটেজ্টাপ্টদের নেতৃত্ব দয়ে'ছলেন উলারস জউইনাগ্ল ( 00117015 
27/10811 : 14841531)1 তিন বিশেষ করে শহরে অনেক 1শাক্ষত মানধযকে নিজ 
ধর্মের আওভায় আনেন । 

উলারসের কাজ এগিয়ে 'নয়ে যান জন কেল।ভন (30100 54110 ; 1509-64 )। 
১৫৩৬ খ্রাস্টাব্দে শ্রাম্তক্লান্ত অবস্থাধ কেলাভন জেনেভায় এসে হাজর হন। তাঁর আগমন- 
বারা পেয়ে জেনেভাব প্রোটেস্টাণ্ট চার্চের পক্োোহত ঠাঁকে জেনেভায় থেকে যেতে 
বলেন। সমস্ত সুইজারল্যা্ডকো হান প্রোজেজ্টাপ্ট ধর্ম পাঁবচালত রাচ্ছে পারণত 
করতে অনুরোধ করেন । 

বেলাভন ছিলেন ফরাসী দেশশয় পুরোহিত কিন্তু বোমান ক্যাথাীলক মতবাদের 
বরোধিা করায় তান সেখান থেকে পালয়ে আসতে বাধ্য হন। স.ইজারল্যান্ড 
তখন স্বাধীন রাজ্য এবং প্রোসেস্টান্ট ধর্মমআবলম্বী । ধর্মমতের বরোধ সবর্তই। 
এদেশেও মূসলমান সগ্রাট-বাদশারা কম ধর্মমান্দর ভাঙ্গেন ন, লম্ডন করেন ন। 
সাধ্‌-সম্তদেরও তখন শান্তিতে বাস করা সব সময়ে সম্ভব হয় ন। টৈওন্যদেবের 
সময়েও এই মঠমান্দর ভাঙ্গার কাজ অব্যাহত ছল। ঠতনাদেবের ওপর কি তার 
ধোন প্রভাবই পড়ে নি? 

নিজের ন্তার অনুসরণে সইজারল্যাণ্ডকে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের জাওভম সুন্দর 
রূপ দানের উদ্দেশ্যে কেলভিন সে দেশে রয়ে গেলেন। জগন্নাথেদেবের প্রভাবে 
প্রভাবত বৈফবদের দেশে থাকার পেছনে ক মহাপ্রভুরও সে ধরনের কোন মনোভাব 
কাজ করোছল £ 

১৫৩৬ শ্রীন্টাব্দে কেলাভনের অপূর্ব গ্রচ্ছ পদ ইন্স্টাটউটস্‌ অব 'দ ক্রিশ্চ্জান 
'রালীজয়ন' প্রকাশিত হয়। কেলাঁভনের মতবাদ স্কটল্যান্ডে বিশেষ প্রাতত্স পল । 


চৈতন্য-আবিভা্ব ও পারবেশ 


জেনেভা কেলাঁভনের শহব বলে পরচিত হয়-__“প্রোটেস্টান্টদের রোম বলে তার 
খ্যাত ছড়ায় । 

ভারতের সন্ত কবীর ( আনুমানক ১৪৪০ ১৫১৮ )। কবী:দাসের জন্ম কাশীতে। 
কথ৩ আছে যে, তিনি বিধবার গভজাত বলে পাঁরিত্ন্ত হলে নির্‌ নামে এক মুসলমান 
জোলা তাঁকে পালন করে । শৈশব থেকেই তন সাধনা আবদ্ভ করেন । তান মধ্যযুগের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক রামানন্দের 'শধ্যত্ব গ্রহণ করেন, পরে ৩নি বহ, দেশ ভ্রমণ বরেন। 

তিনি লেখাপড়া না জানলেও স্বভাব-কাঁন 'ছিলেন। সফা,বৈদা্তিক প্রভাঙর 
সংস্পর্শে এসে তিনি তাঁর দার্শীনক ধ্যান-ধারণা গঠন কম়েন। তাঁর জ্ঞান, ভান্ত, 'নজ্ঠা, 
সদাচার ও রামনাম কীর্তনের কথা প্রচারিত হওয়ার পর বহু হিন্দ, ও মুসলমান তাঁর 
।শষ্ত্ব বরণ করেন । শ্রীমদ্ভাগবতের ঝাল থেকেই ভানতঠৈ নামকীর্তনের প্রাধানা দেখা 
দেয়। কবীর 'হন্দু ও মৃসলমান ধর্মেঞ্চ মধ্যে সমশ্বয়ের ০) করেন এনং ধর্মীয় আচার- 
অন,জ্ঠান, সামাজক রীও-নী?৬ ও সংস্কারের বিবোধিতা রব গয় তান উভয় সম্প্রদায়ের 
ধর্মান্ধ ব্যান্তদের অপ্রীতভাজন হন । কণখরেব বাণী সমাজের 'শ্ান্তরের মানুষের মধ্যেই 
"শেষ ভাবে সমাদৃভ হয়োছল। 

“পরমা গ্রা এক” এই সত্যের 'ভীত্ততে 'বাভন্ন সম্প্রদায়েব মিলন সাধনহ ছল কবীরের 
লক্ষ্য । অদ্বৈ৩বাদ এবং ইসলামের একে*্বরবাদের সুক্ষ পার্থক্য বিচারের চে্টা না করে 
দদয়ের শিশ্রণে তান তাঁর ভভান্তপন্হ' গড়ে তেলেন। রাম-পহিম, আল্লাহারিকে তন 
এক বলে প্রচর করেছেন। বৈষ্ণব রামানন্দ স্বামীব প্রধান দবাদশ শিষোের অন্যতম ছিলেন 
“তান, ভাই বৈষ্ণবদের প্রাতি তাঁর 'বশেষ প্রীত লক্ষ্য করা গেলেও ধর্মীয় ক্লিয়াকলাপের 
দিক 'দবে কবীরপশ্হীরা কারও প্রভাব স্বীকার করেন না। সন্ন্যাসী কবীরপহ্হণীরা 
কবীবেরই ভজন করেন । সংগীতই তাঁদের উপাসনা । 

কবীরের এনসরণে উত্তর ভারতে সদ্ত সাহিত্য গডে উদ । কবীরের কাল থেকে 
আরম্ভ কবে উন্নাবংশ শতাব্দী পর্য্ত এই ধারাব প্রবাহ লক্ষ্য কলা যায়। সহ কাবদের 
সাধাবণ নৈ'শস্ট্য এই যে, একাদকে যেনন তাঁরা ঈশ্বরেব নাম ৪ গতর মাহমা কীর্তন 
করেছেন, অন্যাদকে আবার জাত-পাতের ভেদভাব দুরে চোখে মৃভঙিপিজা, অবতারবাদ 
ও ন্মকাশ্ডের বরোধিতা করেছেন । সুতবাং এহ' আণলে জা তপাহেণ বিবোধি তার বিগ্রহ 
স্বর্প মহাপ্রভুর উপা্ছিতি 'বশেষ কার্যকর হযেছিল সন্দেহ নাই । উত্তর ভারতে কৰীর- 
নানক-বৈদাস, ধরমদাস, দাদ; বঞ্জব, মীরাবাঈ প্রভীত স"তপা অনেকাঁদন ধরে আলোর 
রোশনাই জবালিয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ মহাপ্রভব প*্ববিত, কেউ কেউ সমকালীনও 
বঙেন। কিদ্ছু দাক্ষণ ভারতের আকাশে তখন অদ্রের এনব ন ! সেখানে কি সর্বপ্রথম 
মহাপ্রভুর পদবেণু পড়ার প্রয়োজন ছিল না ? 

১৪৮৫ খ্রীন্টাব্দে সপ্তম হেনরা ইংলন্ডের সিংহাসনে বসেন । পানী ক্যাথারনের সঙ্গে 
ববাহশবচ্ছেদের বিষযাঁট নিয়ে পোপ ক্রেমেস্ট“এর সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে এবং সে 
সূন্রেই ধীরে ধারে রোমের চার্চের থেকে ইংলণ্ডের চার্চ বচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । এই সপ্তম 
হেনরীর সিংহাসনে আরোহণের কাল থেকেই আরম্ভ হয় আধুনিক য্‌গ। ইউরোপদয়রা 


৪ পৃরুষোত্তম গ্রীকৃষ্ঠৈওন্য 


ভারতবর্ষের সঙ্গে জলপথে সরাসাঁর যোগ স্থাপনের চেম্টা আরম্ভ করে ১৪৮৭ খ্রাস্টাব্দ 
থেকেই । অবশেষে ১৪৯৮ শ্রীস্টাব্দে পো হুগীজ-নাবিক ভাক্কো দ-গামা কালকট বন্দরে 
এসে পেশছান । এই পোরুগীজদের বিশেষ প্রভাব পড়ে «ক্ষণ ভারতে । শ্রীচৈতন/দেব" 
গ্রন্ছে শ্রীসংশ্দরানন্দ বিদ্যাঁবনোদ সংস্দর করে বলেছেন, “১৫১৬ প্রীস্টাব্দে পান্চান্ত দেশে 
যখন 06988 ( ট০-৮/1)০16 )নামক গ্রণ্হ প্রকাশিত হহয়া আদর্শ পাঁথব সমাজের 
কাল্পনিক চিল্র-প্রচার করিতেছিল সেই সময় ও তৎপূবেই শ্রঁসৈতনাদেব একানতক 
পরমার্থের অন,গমনকারী আদর্শ-সমাজের বাঞ্তবচতর বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন" 
€ পণ্চম সংস্করণ : পৃ. ৩৮ 08 

চৈতন্যদেব যখন নূতন সমাজ গঠনে কাজে এগিয়ে এলেন ৩খনকর এবং তার 
পূর্ববতাঁ কালে বঙ্গদেশের সামাজক, ধর্মনোতিক, আর্থনীওক এবং রাজনোৌ৬ক অবস্থা 
কিরূপ ছিল নিশ্তরূপে অ বুঝে নেওয়া দরকার । চৈতন্যদেব কিসের 'ভীতশুতত তাঁর 
চপ্তাকে সংহত করলেন? পাঁরবেশই তো মান'ষকে পথের সন্ধান দেয় এবং অনেক সময় 
তাকে গড়েও তোলে । 

বিষুভন্ত বর্মণ রাজারা বৌদ্ধাবদ্বেষী ছিলেন । অথচ বাঢ-বঙ্গ গৌড়ে ৩খন বৌদ্ধের 
সংখ্যা কম নয়। সপ্তম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য*ত বৌদ্ধধর্ম ব্জদেশে প্রাভ- 
ম্ঠিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর পামায়ণ-প্রণেতা রামানন্দ নিজেকে বুদ্ধদেবের অবতার 
বলে প্রাতিষ্ঠিও করতে ঠেয়োছলেন-দেশে বৌদ্ধের সংখ্যা অনেক না থাকলে এ চেষ্টার 
মূণ্যাক? ধর্মমঙ্গলে বোদ্ধমতেরই প্রাধান্য ৷ ব্রাহ্মণদের দবারা পরবতর্সকালে রচিত 
ধর্মমঙ্গলে অবশ্যই ব্রাহ্গণ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । বৌদ্ধদের সংখ্যা দেশে খন এত ধক 
তখন বৌোদ্ধাবদ্বেষী রাজাপা প্রাতচ্ঠা পেতেই পাবেন না। এদের বৌধ্ধাবদ্বেষ এত 
আঁধক পাঁরমাণে ছিনা যে, বর্মণ রাজাদের অন্য৩ম মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট, অগন্ত্য যেমন সময 
শোষণ করোছলেন, তেমন (রে বৌদ্ধদের শোষণ করবেন বলে গর্ব করতেন । 

ডবদেব ভটেব প্রান্ত প্রকরণে' দেখা ধায় যে, রজক কর্মকার নট কৈবত ভিল 
ঘ্ডাল কাপালিক ওক্ষণ « ধর্ণকার শৌশ্ভিক এবং পতিত ও নাষ্ধ বৃত্তিজীবী বাক্গণের 
ছোঁয়া বা রান্না যাঁদ ব্রা"'ণেরা খায় ওবে তাদের প্রায়শ্»ড করতে হবে । শুদ্রের রান্না 
ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য গ্রহণ করলেও প্রায়শ্চন্ত করতে হণ ॥ অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, 
শৃপ্রের হাতের তৈল পকৰ বা দৃগ্ধপকৰ খাদ্য ব্রাক্ষণেব পক্ষে গ্রহণ নাফধ নয় । এর জন্য 
অবশ্য সামান্য অনতাপের বিধি আছে । আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে 
নিম্নবর্ণের স্ত্রী গ্রহণে কোন বাধা ছিল না। 

পাল রাজাদের আমলে একটা মহৎ 'দকেব পারিচয় পাওয়া গেছে । তাঁরা বৌদ্ধ হলেও 
ব্রাহ্মণা সংস্কৃতির পৃন্জপোষকতাও করতেন । ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কৈবর্তরাও উচ্চ রাজপদে 
আঁধাম্ঠত ছিলেন । পাল রাজাদের প্রেরণাতেই বঙ্গদেশে প্রথম সামাজিক সমন্বয়ের চেষ্টা 
হয়। সে সময় যে সমান্বত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে প্রকৃতপক্ষে তাকেই আমরা উতুরকালের 
বাঙালীর সংস্কীতি বলতে পারি । এই সমন্বয়ের প্রচেষ্টা বঙ্গের বৌশল্টয। সাধারণ 
মানুষের মধ্যে একটা সহজ সম্দর বোঝাপড়া করতে পেরোছলেন বলেই বোধ হয় সকলের 


চেতনা-আবিভাঁব ও পারবেশ ৫ 


সহযোগিতায় তাঁরা সুদশর্ঘ ৪০০ বছর রাজস্ব করতে পেরোছলেন ৷ এখানে এ কথাটাও 
মনে রাখতে হবে যে, পাল রাজারা ছিলেন খাঁটি বাঙালী । এ দেশে ব্রাহ্মণ সংস্কাঁতির 
প্রভাব পড়েছে অনেক পরে--তার আগে থেকেই এখানে 'বাভন্ন গোম্ঠীর মধো সমশ্বয়ের 
প্র চন্টা চলাছল। পাল রাজাদের আমলের 'লীপগ্‌লোতে কৃষক-ক'কদের নাম, ডোমদের 
নামও পাওয়া গেছে । 

জাতি বর্ণ প্রভাত নানা শ্ুরের ভেদ সংষ্টি অনেক আগে থেকে আরম্ভ হলেও সেন- 
বর্মণ রাজাদের আমল থেকেই এই ভেদাবন্যাস দূ ও অনমনীয় হয়ে সমাজকে ভুরে-উপ" 
স্তরে বিভন্ত কবে ফেলে । কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনও দেশে এমন সব সাধকেরা ছিলেন যাঁরা 
মানুষেমানঃষে ভেনকে স্বীকার করতেন না। জাতভেদ বণভেদের অপদেবতা তাঁদের 
উদার মনের পাঁবশ্রতাকে কল:ষিত করতে পারে নি। মানব মাহমাকে তাঁরা প্রাতষ্ঠা দিতে 
চেয়োছলেন । ভাগবতধমরণ এবং সহজয়ান সাধকেরা এই মহান আদর্শ উচে ধারণ 
ক'রে বেখোছলেন। 

সংতরাং এ কথা স্পন্ত বোঝা যায় যে, সে কালে সাপারণ মানুষের মন দোটানায় 
পড়েছিল-_-(১) রাজশীস্তব পৃষ্ঠপোষকতায় জাত-বর্ণে বিভন্ত সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে 
ফেলা এবং (২) সাধকদের পৃন্ঞপোষকতায় মানুষে মান,ষে মিলনের গ্রাম্হ রচনা । 

সেন-বর্মণ আমলে ভেদবাদ্ধ চরমে ওঠে । এই দুই বংশই বঙ্গের বাইরে থেকে আসা। 
ব্ান্মণা সংস্কারেব আওতায় বার্ধত এই দ,ই বংশই বোদ্ধ পালরাজাদের মানবতার 
1বরোধিতা করোছিলেন। “সমাজে ওই স্তরভেন এবং স্তরে স্তরে আদানপ্রদানের 'বাচন্র 
বাঁধনষেধ নবগাঠত বাঙলার সমাজ ও বাঙালী জাতিকে দুর্বল ও পঙ্গ; ক'রে দিয়োছল 
নিশচয়ই । ""অপ্রা্ণকে শিক্ষাদান এবং অরাঙ্গণের যাগযজ্ঞ পূজা অনুষ্ঠানে 
পৌবোহত পর্যন্ত নাষণ্ধ ছিল” ( নীহাববঞ্জন বায় : বাঙালীর হীতহাস )। 

আফে'তর ধর্মের আচার-অনযস্ঠান এবং তশ্বেণ বাত তৎকালীন বোন্ধ ও ব্রা্মণা 
ধর্মে এবং স্বভাবতই তখনকার সমাজে প্রাব্ট হযে নানাপ্রকার ব্যাভচারে ব্যাধিগ্রন্ত 
করে তুলোছল । গঠ্রারই ফলে সমাজের সমন্ড শ্তরে নানা ধরনের যৌনবিকীত দেখা 
দিযৌছল । একাদশ-্বাদশ-্যয়োদশ শতকে এর বিশেষ প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায় রামাবতা, 
[বজরপুব এবং নবদ্বীপে । দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্রশাসনগ,লোঠে নব-নারীর প্রাত 
আান্তর জয়গীতিও ঘোঁষত হয়েছে । এক তায়শাসনে পাওয়া যায় যে, কাঁলঙ্গ রমণীদের 
প্রেমলাভ কবেছিলেন বলে কাব লক্ষণ সেনের প্রসংশা করেছেন। বাজপভায় যে 'বিকার 
দেখা দেয় তা যখন সাধারণের মধ্যে ছাড়য়ে পড়ে তখন তা আরও বিকট হয় । “নৌদ্ধধর্মের 
অবনাতর সয় এ দেশে স্বেচ্ছাগারতা ও বাভিচার প্রভতি দ্বাবা সমাজ একাম্তরুপে 
শাথিল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পাঁড়ম্নাছিল। বাম'চারী বৌন্ধতাম্তিকগণ যে সমস্ত অনংচ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নীতি ও ধর্মীবধৰংসী । এই সময় ভৈরবচকু প্রভৃতি দ্বারা 
পুরুষও নৌতিক আদর্শ হইছে একাম্তরুপে স্খালত হইয়াছিলেন । অপরপক্ষে তাশ্তিক- 
গণের খাদ্যাখাদ্যের কোন বিচার ছিল না। বঙ্গদেশের ঘরে ঘনে তাঁম্্ক দীক্ষা প্রচারত 
হইয়া সমাজকে বীভৎস কাঁরয়া তুঁলিয়াছিল । হিন্দুধর্মের পুনরুখানে সর্ববিষয়ে 'এতদ* 


৬ প্রুযোত্রম শ্রীকৃফ্ঠৈতন্য 


রূপ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুধ্ধে প্রাতীক্রিয়া আরম্ভ হইল । ব্যভিচারের সংশোধনার্থ যে 
সংস্কারকর্ম আরব্ধ হইল তাহাতে 'আচারই* শ্রেষ্ঠ স্হান দখল করিল” (দীনেশচন্দ্র 
সৈন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য )। 

ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, “শ্রীধর দাসের “সদবীন্ত কর্ণামৃত' গ্রন্হে অবতার বিষয়ক 
*্লোকাবলশীর মধ্যে দশাবতারের উল্লেখই প্রধান এবং তাহার মধ্যে আবার কৃষ্কাবতার 
সম্বন্ধে যাটাট শ্লোক । পরবভর্কালে চৈতন্য ও চৈ৩ন্যোত্তর বাংলায় বিফুকৃষধর্মের 
যে গৃপ আমরা প্রতাক্ষ কার তাহার আদ সংস্কীতপূত রূপ এই শ্লোকাবলীর মধ্যেই 
নিবদ্ধ, এ সম্বন্ধে পন্পেহ করিবার কারণ নাই 1” €( বাঙালীর হাওহাপ )। এই শেলোকাবলী 
লক্ষুণসেনের সভায় রাও এবং গীত হয়। 

ড রায় এই সূত্রে আরও বলেন, “হরিভান্ত বা স্তাঁও সমন্ধ “সদন করামূতে 
অনেকগীল শ্লোক আছে । কাঁব কুলশেখর রা৯৩ এক শ্লোক এবং আরও দই একাঁটি 
শ্লোকে বিশদ্ধ ভান্তধর্ম ও হদয়াবেগেন থে পায় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় ইহাদের 
মধ্যে যেন ৮ৈ৩ন্যোত্তর বালের গৌড়ীয় বৈষব ভান্ত ও হাদগাবেগ প্রঠ্ক্ষ কারঠোছ-__ 

যান স্কসগবতামৃভাঁন রশনা লেহ্যান ধন্যাত্মনাং 
যে বা শৈশব চাপলব্যাতকরা রাধানুবন্ধোশ্ন,খাঃ 
যা বা ভাঁব৩বেণ,গীও গওয়ো লীলামুখাম্ভোরুহে 
ধারা বাহওয়া বহন্ত হৃদয়ে তানের ভান্যে মে |" 

| শ্লোকাঁটর মূল ভাবে প্রাধাসঙ্গে শ্রীকৃষের শৈশবচাপল), বাধাভ।বিত বেণগনীত 
ইত্যাদ 'দব্যলীলার অমৃও ধারার পরম স্বাদুতায় ভভ্তহৃদয়েব অন,রা-গম,গ্দ এ ব্যস্ত 
হয়েছে । | 

এহ শ্লোক বাঁঝয়ে দেয় যে, সমাঞ্গে অনাচার ব্যাভিচাক্ন বর্ণভেদ এবং নানা প্রকার 
নিপীঙন সত্টেও টৈ৩ন্যদেবেব আগমনের পটভ্াম প্রস্ত,৩ হচ্ছিল । এ রকম একা 
পারবেশ না থাকলে অবঠার বা মহামানবের অভ্াদয় সম্ভব হয় না। 

১২০২ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান সৈন্য নদীয়া এবং লক্ষঃণাবত আঁধকাব ও লদস্ঠন কণে। 
বশু.৬পক্ষে বাস্তয়ার স্বাধীন নবাব হয়ে ওঠেন । ৩বে ম.সলমান সৈন্য হযোদশ শ এব্দীব 
শেষ ভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গ আধিকার করতে পারে নি-পয়োদশ শতাব্দী পার হমে যাবার 
পরে তারা দাঁক্ষণ বঙ্গ আধকাগ করতে সক্ষম হয় । 

মুসলমান রাস্্রত্ব আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ইসলাম ধর্ম প্রদারও আরম্ভ হযে গেল। 
রাজশান্ত বুঝতে পারলো যে, হিন্দু অধ্যাষত দেশে তাদের টিকে থাকতেশ্ছলে নিজ ধর্ম 
মতে ববধ্বাসী লোক বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে । সূফী সাধকরা এ ব্যাপাবে রাজশান্তর 
অনেক উপকার সাধন করেছেন । তাঁদের ভান্তুবাদ সহজেই হহিম্দুর কাছে আদরণীয় 
হয়েছে। সূফাঁরা কোরান ও হাদীসের কিছু বিধি ও নিদে'শকে জীবনে প্রয়োগের চেষ্টা 
করেছেন । তাঁদের কাছে প্রেমই ছিল প্রধান--“সূফী সাধনায় প্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম । 
প্রত্টা আর স্াম্টর মধ্যে মিলনের সেতুই হল প্রেম । সূফী সাধকদের কাছে প্রেমই ধর্ম । 
শূফশ তত্র বন্তব্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌ প্রেমময় । তিনি সকলের একমান প্রেমাস্পদ । 


চৈতনা-আবিভার্ব ও পরিবেশ হব 


সবাই আমরা তাঁর প্রোমক । সৃফাঁ তত্বে প্রেম ও দয়া (রহমত ) মূলতঃ একই অন্ভ্গতর 
দু'টি আলাদা নাম। সূফীর জীবনে তাই আল্লাহ্‌র প্রেম ও দয়াই প্রধান কাম্য ।...এই 
প্রেমের জন্য সূফাঁরা আত্মাবসর্জনে উন্মৃখ” | (মোবারক কাঁরম জও্হর : ভারতের সূফী : 
ভাঁমকা )। 

বঙ্গদেশে বিষ্ুর উপাসনা ষষ্ঠ, সপ্তম শতাব্দী থেকে আরম্ভ হলেও 'চদযান্ত 
কণমিতে'র পর্বে ভান্ত ও হৃদয়াবেগের তেমন পাঁরচয় ছিল না। “সদ্যান্ত কর্ণামৃত' যেন 
রাজাদের সভায় গীত হতো: তাতে ভান্ত ও হৃদয়াবেগের যে পারচয়ই থাক না কেন 
সেনবংশেব আচার-আচরণে তাব কোন পারচয়ই পাওয়া যায় নি। তাই" সাধারণ মানুষ 
সোঁদকে তেমন ভাবে আকৃচ্টও হয় নি। কিন্তু সূফাদের প্রেমভাব এবং ইসলামের 
গণতম্তু সাধারণ মানুষকে যথেন্ট আকর্ষণ করে। সূফা শাহ জালাল “বহু গৃণমুণ্ধ 
ভন্তকে ইসলামে দীক্ষত করোছলেন' € ৩দেব, ভ্মকা, পৃ ৩)। 

বঙ্গদেশে স্বাধীন সুলগানরা অনেকদিন রাজত্ব করেন। কিম্কু পঞ্চদশ শতকের 
গোড়াব দিকে মুসলমান রাজনংশের অভাদ্তরীণ কলহের সুযোগ 'নয়ে রাজা গণেশ 
বঙ্গদেশ আঁধকার করে নেন । ড পমেশচন্দ্‌ মজৃমদাব বলেন যে, বঙ্গদেশের ( উত্তর বঙ্গ 
গৌড়ের ) মুসলমান সমাজে এব ফলে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দিল । এাঁদের ব্ধমূল 
ধারণা ছিল যে, বঙ্গদেশেব সিংহাসনে মুসলমান ব্যতীত আর কেউ বসবার আঁধকারা 
নন। গণেশকে অপসারও কবার জন্য মুসলমান ধর্মনেতাপা আদ্দোলন আরম্ভ 
করলেন । গণেশকে বিশেষ শান্তশালী দেখে রা বিদেশী নবাব ইশ্রাহম শা শারকীকে 
বঞ্গদেশ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান । 

ইব্রাহমের সৈন্যদলকে গণেশ প্রাতরোধ করঠে অসমর্থ হন । তাঁর পৃ যদ শতু পক্ষে 
যোগ দেন । ইব্রাহম তাঁকে ধমম্তিরিত করে সিংহাসনে বাঁসয়ে যান ১৪১৬-১৬ গ্রীস্টাব্দে । 

হিন্দ; ও বৌদ্ধরা তখন নানা কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ভ' দীনেশচচ্দু 
সেন বলেছেন যে, ভ্রয়োদশ-চতুদ্শি শতাব্দীতে বহু হিন্দ, ও বোদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করেন। কিন্তু পরবতাঁকালেও এই ধমন্তিব যে অবাহত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নেই । প্রধানত গিতনাট কারণে এ দেশের মান ম,সলমান ধর্ম গ্রহণ করেন : (১) 
সূফাঁদের প্রেম ভান্ত এবং ইসলামের গণতন্ত্র যা সে যুগে হম্দসমাজে দেখা যায় নি-তার 
আকর্ষ নে, (২) রাজশীস্ত7 ধর্মগ্রহণের ফলে সুযোগ-সহীবধা লাভের আশার এবং (৩) 
জলবদস্তির শিকার হয়ে । গোমাংস খাইয়ে দিয়ে, মূখে কুলকুলি করে জল দিয়ে 
(যা পববরাঁ কালে কাঁবকঙ্কন মূুকুদ্দের লেখাতেও পাওয়া ষায়) হিন্দুদের জাতাশ 
করা হত। 

শোণা যায়, রাজা গণেশ অন্যান্য হিন্দ, রাঙ্জার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করৌছলেন 
কিন্তু তাতে সফল হন নি। 

জালালউদ্দীনের পর বঞ্জাদেশে রাজত্ব করে মহম্মদ শাহ বংশ এবং হাবস' খোজারা 
এই সময় িরোধ-হত্যার রাজনীতি চলে--দেশে চরম অরাজকতা দেখা দেয় । হাবসী 
খোজারা ক্ষমতায় অধি'ক্ঠত হয়ে যথেচ্ছচার শুরু করোছল । পরবতাঁ সুলতান আলা- 


৮ পুরুযোতস শ্রীকফচৈতন্য 


উদ্দীন হুসেন শা হাবসীদের বঙ্গদেশ থেকে বিতাঁড়ত করেন । হুসেন শা ১৪৯৯ থেকে 
১১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজস্ব করেন। দেশে শান্তি প্রাতজ্ঠা করতে তান সক্ষম হন। 

হুসেন শা বান দেশ আক্রমণ করেন, তার মধ্যে াঁড়ধ্যা একাট। এ সম্বম্ধে 
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন,72855917) 91081) 8159 0811160 03 ৪910118016৫ 
৮181 859107% 011588, ৬1101) 05881) 91501019 8661 1818 89968551010) 80৫ 
90180201860 8110080 20 09 0115 5100. 01 1049 16180 20 16980 00 00 &৯. 10. 
1515, 17109165 05, 180%6৬515 1009 ৫0980£ (01090 21 0105 9886 01 106 ৮181 
চ201988118 91791) 09061078650 গি7 11) 0106 110061101 01011558200 0650:0%6৫ 
0105 16100001501 1১011 2170 1156 10719885801 0616165 01 11)6 £81710199 [91806 
০1 000 71181100856. 7১18081010019+ (18৩ 10116 01 011558, 29 2180 ০165৫$- 
6৫ ৮1018 ৬10001153 91101) 01810160191) 0 20069 (61111001155 01 7301788] 
8 (9 0176 03210865. [6 5690551০006 98109011) 01891 0105 10106 ০01 01158, 
9691689৫ 14191909191) (77100981119 101501101 ) 9০ 91160 (0 0810101176 10 
(71507 ০ 1162522561 8৮78215 08. 51 )1 [ হুসেন শাহ ডীঁড়ষ্যাও আক্ুমণ 
করেন এবং অনেকদ্‌র পর্যন্ত প্রবেশ করে পুরীর মন্পির ও প্রাসদ্ধ হিন্দূতীর্ঘের বিগ্রহ 
ভগ্ন করেন। উীঁড়ষ্যার রাজা প্রতাপরদুদ্রও বঙ্গদেশের গভ্যন্ভবে প্রবেশ কবে হুগলী 


জেলার মাম্দারণ দুর্গ অববোধ কবেন। দই দেশের যুদ্ধ অণ৩৩পক্ষে ১৫১৫ গ্রীষ্টীব্দ 
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হুসেন শাহ হিম্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখাব চেষ্টা কবেছেন, অনেক 
হম্দুকে 1৩নি রাজকার্ষের প্রধান প্রধান পদে বাঁসযোছলেন-_তাঁর হিম্দু ৮কৎসকও 
গছলেন। তাঁর পৃজ্গপোষকতায় বাঙলা সাহতা গোৌরবদীপ্ত হযে ওঠে। 

এ সমস্ত গুণ সত্তেও ৩'ন অনেক মসাঁজদ নমাণ করলেও 'হন্দু প্রজাদের জন্য একাঁট 
মাম্দরও তোর করে দেন ন। সে কাজে পৃজ্পোষব ঠা করেছেন বলেও কোথাও উল্লেখ 
নেই । সমকালীন পোর্তুগীজ পর্যটক ডযয়ার্ট বারবোজ বলেছেন যে, সে সময় বংগদেশে 
সুলতান এবং তাঁর পদস্থ কর্মচারীদের প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে প্রীতাদন বহ:সংখ্যক 
পৌত্তালক হিন্দ; ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এর থেকে অনুমান করা সম্ভব যে, 
সাধারণ হিন্দুরা রাজশান্তর পৃষ্পোষকতা বিশেষ লাভ করতো না। 


চৈতন্যদেবের আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশে সহাজয়া ধ্যান ধারণা সংগ্রাতান্ঠত হয়ে যায়। 
সে কালের বৈষফবরা এই ধ্যান-ধারণার 'বরোধতা করেও সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। 
অপর পক্ষে, পরবতাঁ কালে বৈষবরাই সহাঁজরা ধ্যান-ধারণার "বারা অনেকটা চাঁলত 
হয়োছলেন। 

ড. দীনেশচম্দ্র সেনের মতে ব্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দী থেকে “এক শ্রেণীর গান আমরা 
রংপুর, কুচাঁবহার ও দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাইতোছি--তাহার নাম “কৃ ধামালী" ; 
ইহা দুই শ্রেণীতে বভন্ত, এক শ্রেণীর নাম 'আসল' ও অপর শ্রেপীর নাম শুকুল 
(শুর )' [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃ. ১৩৪] । তিনি আরও মনে করেন 


চৈতন্য-আবভবি ও পারবেশ ৯ 


যে, 'শূরলাধামালীকে স্ন্দর কাঁরয়া সাধূভাষায় প্রবাঁতত কাঁরয়। কাঁবস্ব মশ্ডিত কাযা 
চণ্ডীদাস কৃফকণর্তন 'লিখিয়াছিলেন' ( তদেব )। 

আমরা নীহাররঞ্জনের গ্রন্ছ থেকে তখনকার দিনের আর্থনপাতক অবচ্ছাটাও দেখে নিতে 
চাই। [তান লিখেছেন, “প্রাচীন বাঙলার সমাজ যেমন বাঁভব বণে তেমান বাজ 
অর্থনৌতক শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল। সামাজক ধনের উৎপাদন ও বন্টনান্যায়শ সমাজে 
অর্থনৌতক শ্রেণীর উদ্ভব ও ভ্তরভেদ দেখা যায়। যে সমাজে উৎপাদত ধনের উপর 
সকলের সমান আঁধকার, ব্যন্তগত ধনাধকার যে সমাজে স্বীকৃত নর, সেই সমাজে শ্রেণণ- 
বিন্যাসের প্রশ্ন অবান্তব। কিমহু প্রাচীন বাঙলার সমাজে ব্যান্তগ ধনাধকার যেমন 
আকার মতই স্বীকৃত হইভ**-" - তেমান অম্বীকৃত হইত উংপাদত ধনের উপর 
সকলের সমান আধিকার । বস্ুড় বহু; প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষেণ অধাত্ম চিদ্তায় 
অন্নের উপর সকলের সমানাধিকার অর্থাং সকলেরই খাইয়া বাঁচবার আঁধকার স্বীকৃত 
হইত (ভাগবত : 'সর্বভূতে যথাযৌগ্যভাবে অন্নাদর সম্যক বিভাগও ধর্ম” । এই ভাগ- 
বতেই অন্যত্র পাইতেছি, 'ক্ষুধার ও প্রয়োজনের অনুরূপ অন্ন পাওয়া দেহণ মারেরই 
আঁধকার ; তাহার বেশী যে আঁধকার করে সে দস্ডাহ)। 

৮ম হইতে ১৩শ শতক পর্যন্ত বাঙালী সাজ প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ কাঁঘ নিভ'র। 
সামন্ত প্রথা সপ্রাতাঙ্ঠত, ভঁমই সমাজের প্রধান সম্পদ । ইহার একপ্রান্তে জনপদজোড়া 
ভূর আধকার লইয়া দোদণ্ড প্রতাপে দণ্ডায়মান মুষ্টিমেয় মহামাণ্ডীলক মহাসামন্তরা । 
অন্যাদকে লেশমাত্র ভ্যামাবহান অসংখ্য প্রাণ দল ; মধাস্থানে ভুমক্াত্বাধকারেব নানা 
শর। এই বিচি শুরই প্রধানত শ্রেণী নিরশের দ্যোতক।... বৌদ্ধ আমলে ডোম- 
ভোম্বী, শবর-শবরণীরা স্বীকৃত ছিল। ব্রা্ষণ্য সংস্কার বা সংগ্কীততে ঠাহা ছিল না, 
কাজেই সেন আমলে সমাজশ্রামক শ্রেণীর এই অবজ্ঞা অস্বাভাবিক নয় ।” 

( বাঙাপার হাতহাস' ১ম খণ্ড ) 

কাজেই সমাজের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবনে দ.ঃখকছ্ট জীবন সাথী হ'য়ে 

পড়োছন। ৬াদের জীবনে কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা চারতার্থ হবার সম্ভাবনা না থাকায় 

স্বভাবতই তারা ভাগ্যনির্ভ'র হয়ে পড়ে । ভাগ্যানর্ভর মানুষের আত্মীব*্বাস জণ্মে না । 

সেই আত্মাব*বাস জাগয়ে তোলার প্রবোজন তখন একাম্তর্পেই দেখা দ্রিয়োছিল। এই 

দার নিম্নশ্রেণীর সমাজই নবভাব প্রব পনের উপয্্ত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াণ। কিন্ত সে 
আমলের আঁধকাংশ পাশ্ডত ব্রা্ধণ ছিলেন যে-কোন নূতন চিন্তা প্রবর্তনের বিরোধী । 

ড. সুক্মার সেন বলেন, “দ্বাদশ শঙকের একেবারে শেষে পূর্ব ভাগতে ওক 
আকুমণ শর হয়। ভাহার পর হইঠে দেড়ণত বংসন ধারয়া বাঙলাদেশে ধ্বংসের ও 
অরাজকতার তাম্ডবলীলা চলে । দেশের শভতবকার শিক্ষা ও সংস্কাতর বেন্রগুলো 
সবাগ্রে বিধবন্ত হইল। বদ্যাবুদ্ধিতে পারদশররা নিহত হইলেন। তুবর্ণদের সাফলোর 
অন্যতম প্রধান কারণ বাঞ্গালা দেশে তখনো আর্ধ'অনারদর ভ্ভরভেন ছিল--অখন্ড 
বাঙ্গালী জাতি গঠিত হয় নাই। ত্বক আক্রমণের পরে আর্ধ-অনার্যের পূর্ণ মিলন 
ঘাটল, ভাবধর্মী এবং প্রাণধমশ ধারার মিলন ঘাঁটল। তারই মার্তমান বিগ্রহ 
চৈতন্যদেব। 


১০ প্রুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


১৩৪৫-৪৬ শ্রীস্টাব্দ নাগাদ ইলিয়াস শাহ বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতান হন দেশে শাস্তি 
শৃঙ্খলা প্রাতীষ্ঠত হ'তে থাকে-_জ্ঞানচচাঁ সাহিত্যকর্ম আরছ্ভ হয় : সর্বপ্রকার উন্লাতর 
জন্য পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইল। (বাঙ্গলা সাহতোর 
ইতিহাস )। 

ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, “নবদ্বাপে ন্যায়ের টোল তখন হিন্দুস্তানে আঘ্বতীয় 2 
দর্শন, কাব্য, এলগকার প্রভাত শাস্তেরও সেই সময় বিশেষর্পে চর্চা হইতেছিল । মঙ্গল" 
চন্ডী, বিষহরি, ও যম্তীর পূজা, যোগীপাল ভোগীপাল-মহীপালের গীত এবং পশ.রন্ত 
ও মদের দ্বারা আর্দ যজ্ঞচ্ছালী দৌখয়া 'কছ, কিছু লোক আক্ষেপ কারতেন। হরিভান্ত- 
হীন নবদ্বীপেধ অর্থ ও বদ্যাসমযাদ্ধ তাঁহাদের নিকট সপ্বূরাবহীন রমণী ললাটের ন্যায় 
বৃথা মনে হই৩। তাহারা পৃথবাতে ভান্তর অভাব দেখয়া অগ্র,পাত কাঁরতেন। এই 
ভন্তবদদের মধো তদৈনত আচাষ অগ্রগণ্য । 

“পঞ্চদশ শঙাব্পীন শেষভাগে নবদ্বীপ গতনাট শ্রেচ্ত পুরুষকে উপহার দিয়াছে-_ 
রঘুনাথ শনোমাণ, স্মার্ত রঘুনন্পদন ও ৈতন্যদেব । প্রথম দইজন শাস্মচচকারীদের মধ্যে 
রাজা" উপাঁধ পাইবাণ যোগা । নেষোন্ত জনও অল্পবয়সে সর্বশাস্মে ব্যংপাত্ত লাভ 
করয়াছিদেশ, কিশঙ তান শুভকপণ্রের শ্যায় সেহ' শিক্ষা ভূ তলে নিক্ষেপ কাঁরয়া সদ্য 
[বিকীখ৬ উংকৃজ্ট মনদয্যত্ব বা দেবত্ব দেখাইয়াছিলেন। এই ৩ৃতীয়জন মানবজাতির 
তপস॥াব ফলসবরূপ” ( বঙগভাষা ও সাহতা, পৃ ১৬৮৯)। 

হরিভান্ত নেই, বি*বাস নেই । হাই বাভন্ন অণ্চলে অবাচ্ছও কৃষভন্ত বৈষবরা আকুল 
প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথের কাছে । সম্ভবাম য্‌গে ঘুগে'সেই' বিশেষ সময় ক 
আসেন? পাষণ্ডরা ভভ্তদের জীবন যে দুঃসহ ক'রে তুপলো ! শ্রীবাসের গহে 
প্রাভীদন ।৬নের উচ্চরোল উঠছে বৈকৃণ্ঠ ঈ*বরকে লক্ষ) করে, “এস, এস প্রাণবনভ-_ 
তোমার ভন্তুদর রক্ষা কণ।' অদ্বৈত আচার্ধের গৃহে শুধু প্রার্থনাই নয়, উঠছে সিংহবীর্য 
হুঙ্কার, “আসতেই হবে তোমাকে দিদ্র নীচ মৃখদের উদ্ধার করতে £ চন্ডালের কণ্ঠেও 
উঠবে তোমার জয়ধ্যান।” দ় আত্মপ্র্যয আচার্যের, সাধনা কিছুতেই: ব্যর্থ হবে না। 

গগনভেদী আঁ শোনা যাচ্ছে নপীওত দর ভেদজর্জর মানুষের কণ্ঠে। আত্ম" 
বশ্বাণ হারিয়ে ভাগ।নির্বর হয়েছে গারা। বুদ্ধের শূন্যবাদ এবং শঙকরের মায়াবাদ 
তাদের মনে জাগাচ্ছে না কোন আশা, ভরসা । তারা চায় জীবন্ত কাউকে, যাকে অবলদ্বন 
ক'রে তারা ফিরে পাবে আত্মীববাস* সন্তান-সন্তাঁওর উদ্জবল ভাবধ্যতের আশা জাগবে 
মনে। 

বৈষ্ণব ভস্তুগণ ভাবছেন, অবতারের আগমনের সময তো হয়েছে, এখনও বিলম্ব কেন ? 
সাধারণ মানুষের মনে জাগছে, আমাদের এই দ্দার্দনে আমাদের মনে বল-ভরসা জাগিয়ে 
তোলার জন্য মহামানবের আসাব সময় ক হয় নি? 


শ.দ. বঙ্গদেশকে জানলে চৈওন্যদেসের জন্মের তাৎপর্য বোঝা যাবে সত্য কিন্তু তার 
কর্মের তাৎপর্য বুঝতে গেলে আমাদের বিশেষ ক'রে ওাঁড়যা এবং দক্ষিণ-ভারতের 


চৈত্য-আবিভবি ও পাঁরবেশ ১১ 


সমকালীন অবস্থা কিছুটা বুঝতেই হবে ॥ ওড়িষা সে সময়ে যুদ্ধাবগ্রহে লিপ্ত ছিল-_ 
বঙ্গদেশের হুসেন শাহ এবং কর্ণাটের (বিজয়নগর ) সম্ভাট কৃষদেব রায় ছিলেন গাঁড়ষার 
তৎকালীন সম্রাট গজপাঁত প্রতাপরদদ্রের সবাপেক্ষা বড় শত্রু ॥। সম্ভবতঃ এই শত্রুত 
আরম্ভ হয় গাঁড়ষার সোমবংশীয় শান্তমান রাজা দ্বিতীয় ষষাঁতর সময় থেকেই । তান 
কর্ণট, গুজরাট, কাণ্থী, গৌড়, রা প্রভাতি দেশের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। 
কিন্তু তাঁর পযুত্রের পরেই এই বংশের পতন আরম্ভ হয়। 

এর পরের শান্তমান সম্রাট গঙ্গাবংশীয় অনন্ত বর্মণ চোল (চোড়) গঙ্গদেব। 
[তান গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত খাজা স্থাপন করেন 2 প্রায়ণওন শ' বছর এই বংশ 
ওঁড়ষায় রাজত্ব কবে । ভাবতবর্ষে সবশ্রেচ্ঠ হিন্দু প্াহ্ঠ হিল ওড়িষা। এ দেশের ওপর 
চারাদক থেকে মুসলমান আকুমণ ঘটেছে । 

এ সময় কঠোরতা এবং নিয়নীনাদন্টিতার জন্য শৈব ধর্ম সাধারণ মান,ষকে আর সন্তুষ্ট 
করতে পারছিল না-_-জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মকেও আর নূতন ক'বে আহ্বান করা সম্ভব ছিল 
না। এ সময়ে ভারতবষে রামানুজের প্রভাবে নৈষবধর্ম বিস্তাব পাড কণছিল। পাগান,জ। 
পূরশতে আসেন চোড়গঙ্গের রাজত্বকালে--411)9 15011088 [01009100 ৫91108 0১6 
01051175 99819 01 2 27990 ০9175917 [0111160 10 16118101005 9061%1016১ 700 
৬1010115919 01211010101090 0170 02019 01 ৬৪151115919] 0% (91110 00 1106 
90115171011017 01 0186 [2101)16 01 12681011801)", [105 06100]16 01 4700- 
18811), 75 (19 501919105 200৫9 01 ৬০151110191), 1185 118%1100 11111110109 
01 1117019 601 911 [7105 01 11701970017 211 81656 0917001165.৮ (41702 
2182 11621261901 12772191655 070 16116100775, ১1০0 1. ি. 1045) | কালঙ্গ 
সম্রা১ ভি গৌববময় কর্মধাবার শেষ দিকে ধর্মেকর্মে আত্মীনয়োগ করবেন এবং নৈ্পধমকে 
জোরাশ সমর্থন জানিয়ে জগন়াথদেবের মন্দন নিমাঁণে হাও দেন-জগন্নাগদেন বেঙ্গসশের 
পরম আশ্রয়স্থল, ৩র মন্দর যুগ যুগ ধরে ভারতের বাভন্ন অণ্ুল থেবে হাসন হাঙ্জার 
হম্দূকে আকর্ষণ করে আসছে । ] 

এর পর গাঁড়ষার 'সংহাসনে বসেন সর্যবংশীব ন্বাঙ্জারা । আঁদের মধে) শ্রে্ঠ 
কাঁপলেন্দ্রদেবের প্রাজত্বকাল আরম্ভ হয় ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে । এর পন থেনেছ পঁড়ষা 
সর্বাদকে শত্রু পারবোন্টও ছিল-_বঙ্গদেশের ন*সলমান রাদা, বাহমাশর মুসণমান ন'লতান 
এবং বিজয়নগরের হিন্দ; রাজারাই ছিলেন গাঁড়ষার স্বাধীন সগ্রাটদের প্রধান শর, | কাঁপ- 
লেন্দ্রদেব দূর্ধর্ষ শান্তশালী সম্রাট ছিলেন-_ তাঁর হন্ডীবাহিনীকে সকলেই ভখ কণহেন। 
বিরাট হন্তীবাহনীর আধপাঁত ছিলেন বলে এই গ্লাজবংশের উপাধ হয় গনগাও। 
বাহমানর মুসলমান সৈন্যদের [তান বিধবন্ত করেন- বাহমান, বঙ্গ এবং 'বজণনগবের 
অনেক অণ্চল তিনি দখল করেন। কাণ্৯ও তান জয় ক'রে নেন। অণুল আঁধকারের 
ব্যাপার নিয়ে শ্ুতা চিরস্থায়ী হয়ে থাকে । কাঁপলেন্রুর ন্যায় বীর্যশালী আর কেউ 
ছিলেন না গঞ্জপাতি রাজাদের মধ্যে । প্রতাপরুনের রাজস্বকালে বিজয়নগরের 1সংহাসনে 
বসেন কৃষদেব রায় এবং বঞ্গদেশের সুলতান হন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ--এ'রা 


১২ পূরুযোত্তম শ্রীকৃষচৈতন্য 


দুজনেই ছিলেন অতাম্ত শান্তখালী, পোতুগীজদের কাছ থেকে বহু শত দূতগামাী অন্য 
ক্রয় করে কৃষদেব রায় তাঁর সৈন্যবাহনীতে নতুন শান্ত এবং গাঁত সণ্টার করেন। ফলে 
প্রতাপরুদ্রের সমূহ বিপদ উপাচ্ছিত হয়োছল । 

কাঁথত আছে যে কাঁপলেম্দ্ুদেবের ১৮টি পুত্র ছিল--সকলেই িংহাসনের দাবীদার 
হ'লে পুরুষোত্তম সকলকে বশীভূত ক'রে প্রত্যেককে গাঁড়ষার এক একটি অণুলে স্বাধীন 
রাজত্ব স্থাপন বরতে দেন। উৎকল বধ্বাবদ্যালয়ের ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান মনে 
করেন, “16 0015 9০9০9081702 ০01176010, 1976 9/25 006 09211217106 ০01 056 
89170950100001%6 70:00655 01 0115828 91809 10০9৮/01 (0৮1.) | 1 এ কথা সত্য 
হলে বলতে হবে যে, গাঁড়যার রান্রশান্তর ধ্বংসের শুরু হলো সেখান থেকেই ]। 
পদুরুষোত্তম নিজেও ছিলেন খুব সংক্কাত-সম্পন্ন মানুষ--বহ গ্রন্হ 'তীন রচনা করেন। 
প্রুযোক্তমেরই পত্র প্রতপরুদ্র। ১৪৯৭ গ্রাস্টাব্দে তান 1সংহাসনে বসেন । 

মাদলা পঞ্জীতে পাওয়া যায় যে, গৌড়ের পাতশা (বাদশা ) প্‌রীতে প্রবেশ করে 
জগনাথ মান্দরের দেবমযার্ত ধ্বংস করেন। সংবাদ পেয়ে প্রতাপরদুদ্র দ্রুত রাজধানীতে 
ফিরে আসেন (তান যখন দাক্ষণ ভারতে আঁভষানে যান-_ সেই সুযোগে গৌড়েবর 
ওাঁড়ষা আব্রমণ করে ভিতরে প্রবেশ করেন ) এবং গঞ্গাতীর পর্যন্ত শুর পশচাদ্ধাবন 
কবেন। পাতশা মান্দারণের দুগ্গে আশ্রয় নেন, সেই দগ্গ অবরোধ করা হয় | “৫১০৬17৫% 
৬1092017219, 2৪11 00091 01 10106 10106 170%/ 101060 [181001. ৮1৪00 
[২0৫19 ৪5 00101091190 00 18105 [09206 %/101) 0116 18058. 17918871060 
061: 1106 17618175 01 00৬9117106100 00 09০9%12009 ৬1098017918. 

550011505 %/85 1176 00101712,008181 01 1186 0010 01 00008014176 
785 [156 ?1১ 01 0080 80010 01 0910015 %/10 515 98101 16501151019 
101 10106 911 01 0011998.7? (216 0921219৮176 ০ 015 ৫৯ 1১191 7৯, 
11010061066) । [ রাজার জনৈক উক্চপদন্থ কর্মচারী গোবিন্দ বিদ্যাধর এই সময় 
বিশ্বাসঘাতকতা করে । ফলে বাদশার সঙ্গে প্রতাপরদদ্রু শান্ত চুন্ত করণে বাধ্য হন। 
সেই অণ্চলের শাসনভার দিতে হয় গোঁবন্দ বিদ্যাধরকেই । গোবিন্দ কটক দর্গেব অধাক্ষ 
'ছিল। ওাড়ষার পতনের জন্য যে বি*বাসধাতক গোচ্ঠী আংঁশকভাবে দায়ী তাদের 
প্রধান এই গোঁবন্দ |] 

সম্ভবত হুসেন শাহের আভধানের কিছ পূর্বেই চৈতন্যদেব পুরী হ'য়ে দাক্ষণ 
ভারতের পথে বোরয়ে পড়েন । 


আমরা আগেই দেখোছ যে অনম্তদেব চোড়গগেব সময় থেকেই গাঁড়ষায় বৈষবধ্ম 
বিষ্ঞার লাভ করে। জগন্নাথদেবেব পূজায় অবশাই কিছুটা বৌদ্ধ, শৈব এবং 
তঁম্তক রীতপদ্ধাত প্রাবন্ত হয়োছল । “445400800 ৬%/88  ০0110991$5. &৪ 
38910698, 91৬5 200. 6৬০13 29 0196 131798110৬8,” (77256071 ০0614621265 
872251/705157% £) 07135, 19100112581 11010061059, 0. 2), 


চৈতন্য-আবিভাবি ও পারবেশ ১৩, 


কাপিলেন্দ্ুর সময় থেকেই জগন্নাথদেব ও়িষার রাম্ছ্ীয় দেবতা হয়ে ওঠেন। জগন্নাথ 
মান্দরে গীতগোবিন্দ গণত হোক এটাও রাজার ইচ্ছা ছিল--এখানে রাধাভাবের কথা 
রয়েছে যা চৈতন্যদেবের পূর্বে বিশেষ জনাপ্রয় ছিল না। 

রাধার ধারণা এবং গোপা-ধারণা উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে প্রসার লাভ করে। বৈষবরা 
রাধাকে গোপাদের মধ্যে প্রধান বলে মনে করেন। উত্তর ভারত থেকেই' এই ভাব ওঁড়ষায় 
আসে । তেলেঙ্গী 'নদ্বার্ক স্বামী বৃন্দাবনে বসবাস করতেন সম্ভবতঃ তয়োদশ শতাব্দীতে । 
তাঁর শিক্ষাতেও রাধা-ধারণার বিশেষ প্রভাব ছিল। গীওগোঁবদ্দে এই ধারণা আরও 
সম্পূর্ণতা লাভ করে। রাধাভাবের জলন্ত নিদর্শন শ্রীচৈতন্যদেব সম্ভবতঃ সেই কারণেই 
ও'ড়ষার মানীসকতায় এর্‌প গভীর ছাপ ফেলতে পেরৌছলেন এবং সহজেই সাধারণ্যে 
গৃহীত হ'য়ে প্রভূত জনাপ্রয়তা অজ'ন করোছলেন। বিদ্যাপাঁতচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ- 
কীর্তনও ওাঁড়ষায় পাঁরাঁচিত ছিল। 

০5৬ 919181791912 00900115150 1) 011552 6৬610 06600165 116 90018 ০01 
(01092112099, 8৬০ 01 (105 55001561005 01 (1)9 016-03159109059 5০01)001 ০01 
21510179৬19] 10 011১58 1160 ৫1801076005 16181 01 1১812010012 200 
৮০15 00018119 10001) 85 1106 6 4৯859019199 ( 1১81)01)8 9210179, ), 
[656 5০011018115 2100 09৬০৪ 81510110৬28 18881119015: 038121910) 
/৯০1501090281009, 41291108211. 10850৬01012, 1957020. 01916217%8, 88 92 
০০৫11296101 01 59591111901) 200 021)9 01170510195 99611 01 1919 11)11061800. 
90 0255 010 1001 10111 [115 01721601798. 59০6 90170100121 10190 ৪৪ 
03800199. ৬৪1510119 ৬2,” (276 0941217215 46276 07 01255, 1191 1১0৬৪1 
11101016101, 0.2). [চৈতন্যের জাগমনের পূর্বেই ওাঁড়ষায় বৈষ্বধর্ম বিশেষ প্রসার 
লাভ করেছিল। প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে পাঁচজন বৈষ্বতত্ত ব্যাখ্যাতা ওাঁড়ষায় 
ছিলেন। তাঁরা পণ সহযোগী বা পণসখা বলে পাঁরাচত ছিলেন । এই পশ্ডিত বৈষ্ব 
ভন্তরা হলেন জগন্লাথ, বলরাম, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত এবং যশোবন্ত-_তারা চৈতন্যকে 
জগন্নাথের প্রাতমার্ত ব'লে মনে করলেও গৌড়ীয় বৈষবর্দের সঙ্গে মিশে যান ন। ] 

প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধরত কৃষ্ণদেব রায়ও ছিলেন বৈষব। ওাঁড়ষান আঁধকারভুত্ত 
উদয়গারর দূরভেদ্য পার্বত্য দুর্গ জয় করে তিনি সেখান থেকে কৃষ্ণ মৃতি নিয়ে গিয়ে 
বিজয়নগরে প্রীতষ্ঠা করেন এবং বহু জাঁম দেবোত্তর সম্পান্ত করে দেন । কৃষের বিরাট 
মান্দরও 'তাঁন নিম্ণি করেন । 

দুঃখের বিষয় এই যে, দুই বিশেষ প্রতাপশালন বৈষ্ণব সম্রাট পরপরের সঙ্গে য.দ্ধ করে 
নিজেদের শান্ত ক্ষয় করে ফেললেন । মুসলমান সৃলতানরাও পরস্পরের সঙ্গে বিরোধিতা 
করেছেন কিম্তু কৃফদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে বিধবন্ত হয়ে আঁদল শাহ পাঁচটি মুসলমান 
রাম্রকে একত্র করেছলেন। দাঁক্ষণাত্য ভ্রমণ কালে চৈতন্যদেব এসব ব্যাপারের অনেক 
কিছুই প্রত্যক্ষ করোছলেন। হুশেন শাহের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রর যুদ্ধ প্রস্তুতিকালেই 
চৈতন্যদেব বঙ্গদেশ থেকে ওড়ষায় আসেন । সন্ন্যাসীর চোখে দেখা অবস্থা কি তাঁর মনে 
কোন দাগ কাটে নি? 


১৪ পূরুযোত্তম শ্রীকৃষচৈতন্য 


আমরা দেখোঁছ যে, ইউরোপে চৈতন্য-সমসামায়ক কালে ধর্ম পুনরুদ্ধার এবং সংস্কার 
প্রচেন্টা চলছে £ একই ধরনের আন্দোলন চলছে উত্তর ভারতে পাঞ্জাবে । পাল রাজারা 
চোখে আঙ্গুল 'দিয়ে দেখিয়েছেন যে, মানুষে-মানুষে সহযোগিতাই শন্তির উৎস £ সেন 
বর্মণরা দৌখিয়েছেন ভেদাভেদ স্ট করে রাজশান্তও বেশীদিন টেকে না। দেখা গেছে 
মুস্সাঁলম রাজশন্ত এবং ধর্মম্ধ মুসলমান ধর্মনেতারা হিন্দুর মাম্দর ভাঙ্গছে, বহু ক্ষেত্রে 
জোর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাচ্ছে অথচ সূফী সাধকরা কত উদার ; হিন্দু-মুসলমানে 
এঁকোোর বম্ধন বাঁধছেন তাঁরা আগ্রহভরে ৷ হিন্দ; রাজারা পব্পর লড়াই করে শান্ত ক্ষয় 
করেছন। এরই মধ্যে প্রসারলাভ করছে বৈষব ধর্ম : গ্াঁড়ষাব এবং বিজয়নগরের 
রাজাদের পৃজ্টপোষকতায় বৈফব ধর্মের জয জয়কার চলছে, প্রেম ভন্তর প্রকাশ ঘটছে। 

এই পাঁরবেশেই তো 'অবণাব' বা মহামানবের জম হয় । ধর্মেব ওপর যে আঘাত 
আসছে তাকে রোপ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে শুধু বঙ্গের নয়, সমস্ত ভারতের মানুষকে 
প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করণে হবে । মানুষের মধ্যে ছোটো-বড় বলে কিছু নেই--পবন্ি 
সমতা সৃষ্টি রা চাই। 

যান্তবাদীদের মতে পারিপাঁর্বকক অবস্থা যদগম্রজ্টার জন্ম দেয়। দ.জ্কৃতকারীদের 
অত্যাচার য* বাদ্ধ পায়, মান,ষের পারণ্রা তা বা চিন্তাবিদ মহামানবের আবভার্ব ৩তই 
স্বরাম্বিৎ হয। প্রীমদ্ভাগবণে নারদ শদীনযেছেন-_ 

পাপে ভরা না হইলে বংশ কত তার। 
ধ্বংস করিবারে পারে হেন সাধ্য কাব ॥ | পৃ. ৬৫৭] 

'নপীড়িও মানবাত্মাব ক্ষোভ তীর হতে থাকে অত্যামাবের ফলে £ এই ক্ষোভেরই 
সমাম্ব৩ ফল অঙযাচার দমন কল্পে বিরাট ব্যন্তিত্বের জন্ম। এই বিরাট ব্যান্তত্বের 
আগমনের পূর্বে 'বাভন্ন স্থানে ছোট-বড় নানা ব্যন্তিত্ব জন্মগ্রহণ করে জমি প্রস্তুত করার 
কাজে নিজেদের নিয়োজত করেন। 

ড. সুকুমার সেন বেশ স্পঙ্ট করেই বলেছেন, “দ্বাদশ শতকের একেবারে শেষে পূব 
ভারতে তুকাঁ আক্রমণ শুরু হয় । তাহার পর হইতে দেড়শত বৎসর ধাঁরয়া বাঙ্গলাদেশে 
ধ্বংসের অরাজকঙার তাণ্ডব লীলা চলে। ত্যকাঁ আক্রমণের পরে আর্ধ অনার্ষের পূর্ণ 
মিলন ঘাঁটল ভাবধমাঁ এবং প্রাণধমঁ ধারার 'মলন ঘাঁটল-_-তারই মার্তমান 'বগ্রহ 
চৈতন্যদেব” ( বাঙ্গাল। সাহগ্ের হীত্হাস )। 

কদ্তু যে চৈজ্ন্যদেবকে আমরা দেখে অভ্যস্ত তিন ভাবধমাঁ মাত্র। তীর প্রাণধর্মের 
পরিচয় কোথায় ? যে অত্যাচার-নিপীড়ন চলাছল তার প্রাতকার প্রচেক্টাতেই বা এই বিরাট 
ব্যন্তিত্বের প্রাতীঞয়া কি ঘণটোছল ? সেটা বোঝার চেঞ্টা করাই আমাদের কাজ। 


২. মধ্যযুগে জারতে উষ্ভিবাদী মান্ধোন্্ন 6 টৈতন্যদেব 


০০ 


খুব স্পষ্টভাবে না হলেও বেদেও ভীন্তর কথা পাওয়া যায়। কঠ এবং মণ্ডুক্ 
উপানষদে ভান্তবাদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে । শ্রীমদ্ভাগবতে শিশু প্রহাদ তার সঙ্গণদের 
বলেছে__ 





আমার যাওনা দোখ ভয় নাহ পাও। 
উপস্বরে একমনে হাঁরনাম গাও ॥ 
ভন্তাধীন নারায়ণ ঠান প্রভু হন। 


না পাইবে কোন ব্যথা কাঁহনু বচন ॥ | সপ্তম স্কম্ধ : ৫ম অধ্যায় ] 
গ্রীমদ্ভাগবত শানয়েছেন যে, ভান্ত ব্যতীত সবই ব্যর্থ হয়ে যায়-_ 

ধর্মবলে যাহা 'কছ; পাঁরাচিত হয়। 

হ'রিভান্ত শুন) হলে ব্যর্থ সম.দয় ॥ | ১ম স্কন্ধ £ য় অধ্যায়] 


গীতায় ভগবান বলেছেন যে, সব কিছ, ত্যাগ করে তাঁকে আশ্রয় করলে নিশ্চ৩ রূগে 
শাঁকে লাভ করা সম্ভব হবে - 
মযোব মন আধংদ্ব মায় বুদ্ধং নিবেশয় | 
নিবাঁসষ্যাস মযোব অত উধ্যৎ ন সংশয় ॥ | ১২অ:-৮ ] 
[ তোমার মম আমাতে যুক্ত কর। তোমার ব.দ্ধি আমাতে রাখো, তাহা হইলে ইহার 
( এই জন্মের ) পর 'নঃসংশয়ে আমাকে পাইবে । ] 
নারদের মতে ঈশ্বরের প্রাও গভীর প্রেমই ভান্ত । 
ভারতবর্ষে ভান্ত-পথের পাঁথক ছিলেন শারদ-শাপ্ডল্য-শুকদেব-ধুবপ্রহণাদ প্রভৃডি। 
দিন্ত, তাঁরা কেউই একালের প'রাঁচত মানুষ নন_ অনেকে কল্পিত চরিনও হতে পারেন। 
কিন্তু একালে চৈতন।দেবের আঁবভাঁবের বহ পূর্ব থেকে এবং তাঁর িরোধানের বহু 
পরবতাঁকাল পর্যত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রেমধর্মের পূজারী বহ্‌ সাধক আঁবভূত 
হয়োছলেন : আজও প্রেম-ভান্ত মার্গের সাধকের অভাব নেই । লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, 
সমস্ত মার্গের সাধকশ্দর সঙ্বন্ধেই নানাবধ অলোকক কাহনণ প্রচালত হয়ে যায়। 
এ কথাও সত্য যে জ্ঞানীবজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক কাহিনধর ক্ষেতও 
সীমিত হয়ে আসছে । টোলাভশনের পদায় তরঙ্গায়িত চিন্ন ও শব্দ ধরা পড়ছে: কোন 
কোন বিশেষ চিতেও তো তা হলে 'চন্রসুর ধরা পড়া 'বাচন্র নাও হতে পারে । জীবনগ- 
কাররা ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁদের আরাধ্য মানুষাঁটকে বড় করে দেখাবার জন্য অলৌ'কিকস্ত 
আরোপ করতে পারেন--অজ্ঞতাপ্রসূত অলৌকিক কাঁহনী চালু হওয়াও 'বাচন্ নয় । 
সত্যকার় সাধকরা তাঁদের সম্বন্ধে অলৌকিক কাহনীর রটনা ভাল চক্ষে দেখেন না? 


১৬ প্রুষোত্তম শ্রীকফচৈতন্য 


পবশেষতঃ অলোৌঁকিকত্ব সাধনার নিম্ন্তরের এগ্বষ" মানত । সাধনার বিশাল ক্ষেত্রে তার মর্যাদা 
কোনাঁদন ছিল না. আজও নেই এবং ভাবফ্যতেও হবে না। 

ভারতপর্ষে সমন্ত অণচলে সামাজিক ভাবে নিপ্ণাঁড়ত তথাকাঁথত নিম্নন্তরের মানুষের 
মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল বন্যার ন্যায় প্রবেশ করেছিল । বর্ণাশ্রম ধর্মের আক্রমণে জর্জারত 
অজ্ঞ মানুষের দল বৃদ্ধের বাণীতে ম্যান্তর আস্বাদ পেয়ে তাকে অবলম্বন করলো--এর 
পরেই এলো শঙ্করের মায়াবাদ | দাক্ষণ দেশের অগাণত বৌম্ধদের অজ্ঞতা ততাঁদনে তাদের 
তাম্নকতার পথে ঠেলে 'দিয়েছে। এই হতচকিত বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে আলোক- 
বার্তকা হাতে নিয়ে তামিল দেশে এলেন “আলোয়ারের' দল । সপ্তম থেকে নবম দশম 
শতাব্দী পর্যন্ত আবির্ভূত হয়োছলেন ১২ জন আলোয়ার-_ তাঁদের মধ্যে স্ত্রা্ষণ ছিলেন, 
গছলেন তথাকাঁথত নিম্ন বর্ণের মানুষ, এমন কি একজন মহিলাও। 

'আলোয়ার' কথাটার প্রকৃত অর্থ, শযান গভীরে ঝাঁপ দেন” । বৌদ্ধ তান্নিকতার হাত 
থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধারের জন্যেই হোক, অথবা 'হম্দ; ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য 
প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গোঁড়ামীর অপদেবতাকে দুরে সরিয়ে সত্য প্রকাশের জন্যই হোক, 
আলোয়ারগণ সাধারণের বোধগম্য সহজ দেশীয় ভাষায় প্রাম থেকে গ্রামান্তরে গান গেয়ে 
বেড়াতে লাগলেন ও বৌদ্ধদের ন্যায় অনুষ্ঠানের অসারতার কথাও বোঝালেন তাঁরা, গান 
ছোয়ে শোনালেন ষে' ধ্যান বা অনজ্ঠানা'দর প্রাঙ ঈশ্বরের কোন আকর্ষণ নেই : ঈ*বরের 
প্রেমে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করলেই ঈশ্বর লাভ করা যায়। ভান্তবাদের প্রচার তাঁরাই 
সর্বপ্রথমে আরম্ভ করেন। কোন কোন আলোয়ার ঈশ্বরের সঙ্গে পতা-্পুত্রের সম্ম্ধ 
স্থাপনও করোছলেন। কারও কারও মণে মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা । ভাগবতে বিষ্‌র 
অবতার বলে কাঁথত কাঁপল মন ভান্তওত্ সন্বন্ধে ওই কথাই বলেছেন-_ 

শ্রীহারর প্রীতি তবে যে করে ভকাঁত । 
তারই সাঁত্ুক ভান্ত শুন শুন সতী ॥ 


[িছ- নাহ কাম্য তার সংসার মাঝার। 
কেবল আমার সেবা করে সেই সার ॥ 
প্রাঁণানন্দা করে যেই, কভু তার প্রাত। 
আর্চত হলেও আম নাহ লাভ প্রীত ॥ [ পৃ* ৩০৩-৩০৪ ] 
আলোয়ারদের পরে বলতে হয় রামানৃজের কথা । 
পনর কামনায় যজ্ঞ করে কেশব সোমায়াজ এনং কাঁন্তমা৩ পূত্রলাভ করেন । ভাবষ্াং 
মহাপ্র্ষদের প্রায় প্রত্যেকেরই জন্মকালে কিছ. না কছ? অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচারত 
হয়ে থাকে। এই নবজাতকের মন্তকের চারাদকে দিব্যজ্যোতি দেখতে পান তাঁর সন্ন্যাসী 
মাতৃল--শশ্‌র অঙ্গে রামচদ্দ্রের অলগস্বরূপ ভ্রাতা লক্ষত্রণের নানা লক্ষণও পাঁরদৃজ্ট হয় । 
এই কারণে শিশুর নাম দেওয়া হয় রামানূজ» ১০১৭ খাস্টান্দে তামল দেশে তান 
জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরঙ্গম মঠের প্রধান আলাভাম্দার তাঁকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত 
করেন। রামানুজের ব্ান্তত্বে ছিল প্রচ্ড আকর্ষণী শান্ত : নেতৃত্ব ছিল তার জ্বভাবে। 


মধ্যষুগে ভারতে ভান্তবাদী আন্দোলন ও চৈতনাদেৰ তথ 


“সকল মহামানবেরই আকর্ষণীন্ন ব্যস্তিস্ব, দেহ-সৌন্দর্ষের এবং বার্যবন্ভাব পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। কেবল বৈষবদের সম্বম্ধেই নয়, বীরশৈব বাসভান্না বা বাষভ (সংবৃষভ ) 
সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে । বৃষভ ব্রত সম্পন্ন করায় মহাদেবের অনুচর নন্দীর বরে 
পত্র লাভ কবে পিতামাতা শশুর নাম দেন বাষভ ( দ্বাদশ শতক )। চম্দুরাণ্মর ন্যায় 
সুন্দর স্বিম্ধ ছিল তার পূপ। যাঁরা শিণুকে আদর করতেন, শিশু তাঁদের অকৃপণ মধুর 
হাঁসতে আঁভাঁষন্ত করতো । 

সূফী মতবাদেও ভীন্তর কথাই বলা হয়েছে । মোঙ্গলদের আক্রমণের ফলে বহু ম:সলমান 
সূফী ফাঁকর মাঁদনা প্রভাত ছেড়ে পাঞ্জাবে পালিয়ে আসেন । গজনভাদের শাসন কালে 
'নিশ্চ্ত ভাবে সাধন-ভজন করার উদ্দেশ্যে বহু সুফী সাধক ভারতে আসেন এবং ক্রমে 
তাঁরা ভারতের সর্বত্র ছাঁড়য়ে পড়েন। হিন্দু যোগী এবং ভন্তদের সঙ্গে তাঁদের ভাবের 
আদান-প্রদান চলে। পরস্পরের দ্বারা পরম্পরে প্রভাঁবত হন 'ন এ রকম কথা বলা চলে 
না ; তবে কে কতখান প্রভাবত হযেছেন তা নির্ণয় করা সম্ভব নয় । 

বাবা সাহেব সেখ ফরিদ (১১৭৩--১২৬৫ খ্রীঃ ) ছিলেন সৃফীদের অন্যতম প্রধান | 
তাঁর জন্মকে কেন্রু করেও অলোঁকিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে । ফাঁরদ পমজান 
মাসে জন্মগ্রহণ করেন, এ মাসে অনেকটা সময় উপবাসে থাকার নিয়ম । শিশ, ফারদ 
উপবাসের সময়টাতে মাতৃদুগ্ধ পানে অনীহা প্রকাশ কপ্পতেন- অলৌকিক বলেই শিশুর 
পক্ষে এমনাঁট করা সম্ভব হয়োছল । ফরিদ ছিলেন অপূর্ব সুন্দর, 45 এবং স্ছির- 
বাদ্ধ বালক-__তাঁব চোখেমুখে ছিল প্রাতভার দীপ্ত । 

দাক্ষণ ভারতে বৈষব এবং বাীরশৈবদের মধ্যে, উত্তর ভারতে হিন্দ ও মুসলমান 
সূফণদের মধে) যা লক্ষ) করা গেছে, তাই প্রকাশ পেয়েছে গোড় বঙ্গ এবং কামরূপেও। 
কামরূপের কায়ন্ উট সর্বেসবাঁ শিরোমাঁণ পাঁববারে ১৪৪৯ খ্রীন্টাব্দে স.ম্দর দর্শন 
শঙ্করদেবের (১৭৪৯--১৫৬৯ খ্রীঃ) জম হয় । দনদশ্৩ বালক খরস্রোতা ব্রহ্গপুতে এপার 
ওপার কবে সাঁতার কাটতেন, দুদম্তি ক্ষিপ্ত ষাঁড়কে শিং ধবে বশ মানাতেন । উত্তরকালে 
তাঁর রাজোপম ব্যক্তিত্বের সামনে মাথা নত হযে যেও সকলেব । তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহণী, 
প্রবল শান্তব আধকানী প্রশাসক-_তীর বেগে দৌড়তে পারতেন ভিন । টোলের পাণ্ডত 
মহেন্দ্র কাণ্ডা?লব আগ্রহেই শঙ্করকে শগকরদেব বলে ডাকা হতো । এক অলোক ব্যাপার 
দেখে গুবু তার নামের সঙ্গে “দেব' কথাটা য.ন্ত করেন । “একাঁদন টোলের চৌহদ্দিতে 
ঢুকে মহেন্দ্র কাণ্ডাল দেখলেন এক কেউটে সাপ ঘুমন্ত শঙকরকে ফণাছন্র মেলে ধরে 
রোদ্দুর থেকে মাগলাচ্ছে'” । € শঞ্করদেব : মহে*বর নেওগ, পৃ, ১৬ )। 

শ্রীনবাস নায়ক পত্ে পুরন্দর দাস €( ১৪৮০/৮৪--১৫৬৪/৬৫ খ্রীঃ ) নামে পারাঁচিত 
হন ; সম্ভবত ইনি কর্ণটিকের আঁধবাসী ছিলেন। তান বন্তশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। 
এক অলোকক ঘটনায় তাঁর চিত্তের সম্পূর্ণ পারবর্তন ঘটে ; কাহনীটি এরূপ : এক বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ পূত্রকে সঙ্গে! নিয়ে তার উপনয়ন দেবার জন্; 1ভক্ষা চাইতে ষেত তার দোকানে । 
ছ'মাস প্রীতাঁদন যাবার পর শ্রীনবাস 'বিরন্ত হয়ে অপ্রচালত দুটো মুদ্রা তাঁর থাল থেকে 
তুলে নিতে বলেন। বৃদ্ধ একটি মুদ্রা তুলে নিয়ে শ্রীনিবাসের গৃহে তাঁর স্পী সরস্বতাঁ 


শ্রীচৈতন্য--২ 


১৮ পৃরুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


বাইয়ের নিকটে উপাশ্থুত হয়ে মুদ্রা দৌখয়ে ভিক্ষা চান, সরস্বতীবাঈ মুদ্রাটি দেখে 
স্বামীর কৃপণতার পারচয় পান। নিজের কাছে কিছ: না থাকায় তিনি ব্রাহ্মণকে দান করতেও 
অসমর্থ হন। র্রাহ্গণ তখন তাঁর নাকের ম.স্তাঁটি 'ভিক্ষা চান। স্বামীর কৃপণতায় লাজ্জত 
সরস্বতী মুন্তাঁট খুলে বৃদ্ধের হাতে তুলে দেন। বৃদ্ধ সোঁট নিয়ে হাঁজর হন শ্রীনবাসের 
দোকানে এবং নাকের মুস্তাঁটর বিনিময়ে অর্থ ভিক্ষা করেন। শ্রীনবাস অলঙকারাট 
[চনতে পেরে 'সন্দুকে তুলে রেখে বৃদ্ধকে পরের "দন আসতে বলে দ্রুত বাড়ীতে গিষ্বে 
স্ীকে অলঃকারাটর কথা জিজ্ঞাসা করেন । স্বামীর মনোভাব জানতেন সরস্বতী, ভয়ঙ্কর 
কিছু ঘটবে বুঝে নাকের মূুক্তো ঘরের ভেতর থেকে আনবার ছল করে তিনি বিষ পান 
করণে গেলেন -বিষের পান্রীট উপুড় করতেই দেখতে পেলেন অলঙ্কারাট | স্বামী সেটা 
পেকে বাদ্মত হয়ে ছুটলেন দোকানে ; না, সন্দ;কে সৌঁট নেই । বৃদ্ধাট মানুষ নন বলে 
মনে হলো শ্রীনবাসের, বদলে গেল তাঁর জীবনের পথ । 

এ ধরনের অলৌকিক কাঁহনী কেবল সমতল ভৃমিতেই শোনা গেছে তাই নন 
রাজপুঙানার উচ্াবচ ক্ষেত্রেও সেই একই কাহনীর কথা শোনা গেছে রানী মরা বাঈয়ের 
[ ১৪৯৬--১6৪৬/৪৭ ( ১৬৭০ খ্রীঃ 2) | ক্ষেত্রেও । তাঁকে বিষ দেওয়। হয়োছল কন্তু 
তা পান করেও তাঁর কিছ, হয় নি। তাঁর ফুলের সাজতে যে বিষাস্ত সাপ রেখে দেওয়া 
হয়োছল সেটা মালায় পাঁরণ৩ হয়ে যায়। 

ব্যাসরায় (জ'ম ১৪৬৬ গ্রীঃ ০), কবীর ( পঞ্চদশ শতকেও জাীবত ছিলেন ), নানক 
(১৪৬৯--১৫৩৮), রাবিদাস (ষোড়শ শতব), দাদ্‌ (জন্ম ১৫৪৪ খ্রীঃ ) প্রভৃতি সকলের 
জীবনেই অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে বলে সাধারণে ব*বাস করেন । গ্রীচৈতন।দেবের 
জীবনেও এ ধরনের অলোৌককত্তের অনেক উদহবণ দিয়েছেন তাঁর জীবনীকারগণ । 

তাঁর বূপ বর্ণনা করে কাবরাজ গোম্বামী বলেছেন _- 
চৈতন্যাসংহের নবদ্বীপে অবতার । 
সংহ গ্রীৰ ৮ সিংহের হুঙকার ॥ 


টা রিং আপনার হাতে। 
টি হস্ত হয় মহাপুবুষ বিখ্যাতে ॥ 


টি ভুঁজ কমললোচন। 
নন [ চৈ. চ পৃ ৭৮] 
কব কর্ণপূর বলেছেন “কাণ্চনদাত সন্যাসী* । মান্র ২৪ বৎসর বয়সে তান সম্যাস্‌ 

গ্রহণঃকরেন ; সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলোছিলেন-- 

বড়ই কৃষ্ণের কৃপা হইয়াছে তোমারে । 

সবে একখান করিয়াছ অব্যাভারে ॥ 

পরম সব্দাদ্ধ তআঁম হইয়া আপনে। 

তবে তম সম্যাস করিলা কি কারণে ॥ 


মধ্যযুগে ভারতে ভান্তবাদ'ী আদ্দেলন ও চৈওনাদেব ১৯ 


বুঝ দোখ বিচারয়া ক আছে সন্নযাসে। 
প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার পাশে ॥ [চৈ. ভা, পৃ. ২৬৮] 
এবং, ভট্টাচার্য কহে ইহার প্রো যৌবন। 
কেমনে সন্ব্যাসধর্ম হইবে রক্ষণ ॥ 
নিরন্তর ই'হারে আম বেদান্ত শুনাইব | 
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব ॥ [ ৮. ৮. পৃ, ১৬৭ ) 
চৈতন্যভাগবভে খুব স্পছ্ঃ করেই সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছেন-_ 
ওথাঁপহ তোমার সন্ব্যাস কারবার । 
এ সময়ে কেমঠে লই আধকার ॥ 
সে সব মহান্তগণ 'ন্রভাগ-বমসে। 
প্রাণ-রস ভূঞ্জয্র সে কারলা সন্াসে ॥ 
যৌবন প্রবেশ মাএ সকলে ঠোমাব। 
কেমনে হইল সন্গাসের আঁধকা । | 1 পৃ. ২৬৯] 
চৈ৩ন।দেব যে নতুন যৌবনে, মাগ্র ২৪ বৎসর ববসে সন্ন্যাস গ্রহণ করৌছলেন তআ 
সন্্যাস গ্রহণের স্বাভাঁবক বয়ন নয় : ি*বরূপ 'নগ্যানন্ন ও জীবও অল্প বয়সেই সন্বাস 
নিরৌোছলেন-এটা সময়োচিত কাজ নব বলেই বিশ্বাস ছল সে কালেও। ওাঁড়ষার 
প্রতাপশালী বৈষ্ণব সম্নাট প্রতাপর,দ্রু গ্পাতকে যে বৈষ্ব মহাপরুষ কৃপা করোছলেন 
সেই এ্রীকৃফচৈতন্য নতুন যৌবনেই সন্যাস গ্রহণ করেছিলেন । 
প্রতাপশালী বীর্ধবান সে যুগের হেঙ্ঠতম অপব একজন বৈষ্ণব সম্রাট গিজয়নগরের 
কৃষ্ধদেব রায়-এর গুরু ব্যাসবায়ও ছিলেন জ্যোতর্ময় পুরুষ । তানও পূর্ণ যৌবনে সন্যাস 
গ্রহণ কবেন-সাধারণ মানুষেরা তাঁকে অপূর্ব দর্শন 'পশ্ক সল্্্যাসী" বলে আভাহত 
করেন : আঁগ্নিদেবতার ন্যায় দন্যাতসম্পন্ন ছিলেন তিনি। পান,ভা নরাসিংহের রাজন্বক লে 
যখন তিনি উপাচ্ছও হয়োছলেন তাঁৰ সভায়, ৩খন তাঁর পূর্ণ যৌবন, ঠেজোদ-প্ত সমং্ত 
শহমালয়ের ন্যার তাঁর গঠন, সন্যাসীর গোঁধক বচ্রে তাঁকে প্রভাত সূর্ধের ন্যায় দশীপ্তমান 
বলে মনে হাচ্ছল । অনুমান করা যেতে পারে বে তাঁরই প্রভাবে নরাঁসনহা মুসলমানদেরও 
সৈন্যবাহনীতে গ্রহণ করেন। তাঁদের মনে বিশ্বাস উংপাদনের জনা 'সংহাসনের এক 


পাশে কোরাম রাখার ব্যবস্থাও হয়। . 


ব্যাসরায় এবং চৈতনাদেব একই সম্প্রনারের সন।)াসী । চৈতন্যদেব গজপাঁতর ওপর 
বিশেষ প্রভাব 'বস্তার ঞরোছলেন--ব)সরার করোছলেন কৃষ্দেব রায়ের ওপর । 
সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে সহজে দামত করা যায় না; কিম্তু শেষ পর্যদ্ত দুই বৈফব 
সগ্রাট আত্মীয়তার আবদ্ধ হয়েছিলেন_ শান্ত স্থাপিত হয়োছল উভয়ের মধ্যে । 

ভারতের সাধকরা কেউ কেউ সন্যাস নিলেও অনেকেই ছিলেন সংসারী । বাীরশৈব 
বাষাল্না, কবীর, নানক, রাঁবদাপ, বল্লভাচার্য, মীরাবাইঈ প্রভাত সংসার ত্যাগ বা সম্যাস 
গ্রহণ, ককখনও প্রাধান্য দেনান-অনেকেই ছিলেন সংসারী । রামানুজ, ব্যাসরায়, চৈতনাদেব 


ই০ পরুযোত্তম গ্রীককচৈতন্য 


সন্ন্যাস গ্রহণ করেন: চৈতন্যদেবের সন্মযাস গ্রহণের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বলে 
অবশ্যই অনুমান করা চলে । 

অনেক সাধককেই' অল্তাব বলে চাহুত করা হয়েছে। গুরু নানক অবতারবাদের 
ণবরোধী ছিলেন : নীলাচলে শ্রীবাসা'দি ভন্তগণ যখন চৈতন্যদেবেব নাম নিয়ে কীর্তন করেন 
তখন চৈতন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন : ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন পায় প্লামানদ্দের ওপরও, 
যখন 'তীঁন প্রথমে জগন্নাথ দর্শন না করে তাঁকে দেখতে আসেন । 

জগন্নাথদেবের মন্দিরের পুরো হি তদের প্রার্থনায় রামানুজকে বহ; যোজন দূরে নিক্ষেপ 
করা হয়োছল ব'লে 'িম্বদন্তি আছে ; চৈতন্যদেবও অন্তরধন নবেন জগন্নাথদেবের দেহে, 
অথবা টোটা গোপীনাথের জানুতে অথবা সম্মূখস্থ মহাসমহজে : হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের 
বিবাদ মেটাতে কবীর এবং গুরু নানকের আচ্ছাদঙ৬ মবদেহ ফুল হয়ে গিয়োছল ; 
তুকারাম ( ১৬০৮-১৬৫০ শ্রীঃ ) নিকটস্থ নদীতে অন্ত্ধনি কবেন ব'লে কাঁথত আছে। 
সাধকদের নিয়ে এ ধরনের নানা কাহনীও প্রচাল৩ আছে । 

এ দেশে জৈন-বৌদ্ধদের আহংসা ওথা প্রেমধ্মের বাণী প্রান ত হযেছে কয়েক শতাব্দী 
ধরে: রামানুজ থেকে আরম্ভ ক'রে তুকাপাম পর্যন্ত প্রায় সাত শতক ভান্তবাদ বিশেষ 
ভাবে সমস্ত ভারওকে মাঁতিবে ঠুলেছে । জাত-পাতের বরুদ্ধে, আচাব-আচবণের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম কবেছেন বহ, সাধক । ঠার পাঁবচয় এখানে নেওয়া প্রযোজন । 

জৈন ধর্মে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আহংসা এবং সত্যেব ওপা : পাঁথব দ্রব্যের ওপর 
লোভ না করাব নদেশও দেওয়া হয়েছে বশেষভাবে (মা গৃধ কস্যচিৎ ধনং-_উপানষদ)। 
প্রেম ব্যতীভ আহংসা সম্ভব নয়। সুতরাং জৈনদেব সবব্যাপী আহংসা সর্বব্যাপা 
প্রেমেরঠ নামান্তর । সমতাবোধের ওপরও জৈনরা বিশেষ জোব ।দয়েছেন। সাংখ!যোগ 
এবং ভাগবতে যে সম ৩ান থা বলা হয়েছে গীতঙাকারও সেই সমতার ক্থা বলেছেন : 
গীতাকাব “সমদশীঁ”, 'সান) কথাগুলো বারবাব ঝবহ।র করেছেন। জৈশদের “আচারাঙ্গ-সূত্রে 
এই সমতার কথাই বশ। হযাছে । গীতা সব্যাসের কথা বা।ওল করে অর্জুনকে সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত কল্পেছে: অপ". আচারাঙ্গ সু" বলতে চায় যে, তুমি ক্ষ।যয় বীর হলে য্ধ 
পরিত্যাগ করবে কাণণ ৯'শ সমদশর্শ মনোভাবের "বাবা উদ্বদদ্খ। সন্যাস নিয়ে অধ্যাত্ম 
জীবনের শত্রুর সঙ্গেই তোমার সংগ্রাম করা ক১ব্য। সমতাবোধ জৈনদের জাত-পাতের 
উধের্ব নিয়ে গিযোৌহল । প্রেম ও সমতাবোধই ছিল জৈনদের মূল কথা । 

বেদের মধ্যেও শ্গা ত-পাণ্ডেৰ কথা নেই, সেখানে নারীরও যথেস্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 
কিন্তু বেদে যাগ্র-যজ্ের প্রাদূভাব খুবই বেশী । বৌদ্ধ ধর্ম এই সব আচার-অনুষ্ঠানকে 
আকুমণ করেছে £ বোধি পাবার জন্য প্রস্তুতিপর্বে নানা নিয়ম ও আচারাদ পালন 
করতে হয়। এর মধ্যে দু'টো প্রধান 'বষরন হলো মহামৈত্রী এবং মহাকরুণা। অপরের 
জন্য সবস্ব ত্যাগই মহামৈত্রী-_-সকলের প্রাত প্রগাঢ় প্রেমের অনুভ্ীতই মহাকর,ণা | 
বৌদ্ধরা জাত'পাতকে অস্বীকার করেছেন, এ বিষয়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তাঁদের "বিশেষ 
জেহাদ ছিল। প্রেম-্রীতিবোধের উদ্বোধন ঘটিয়েছে এ দেশের ধর্মীচম্তা প্রথম থেকেই । 
জাত-্পাত বর্ণাবভেদহীন সমতাবোধও ছিল এ দেশের আকাশে-বাতাসে । 


মধ্যযুগে ভারতে ভাকাখাদণ আন্দেন ও চৈ তন্যদেব ২১ 


এ দৈশের ভান্তবাদীরাও মনেই কথ্যই বলেছেন। সপ্তম থেকে নরম শতাব্দী? পর্যন্ত 
আলোয়াররা ভান্তর গান গেষে বৌড়ছেন, যাঁরা সাধনা কবেন ভগ্ধবান কেবল তাঁদেবই 
দেখা দেন এ কথা তাঁরা বি*বাপ করতেন না-ঈশ্বরেব কাছে সম্পর্ণভাবে আত্মসমর্পথ 
করতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যাষং ঈ*বরেব করংণালাভের সহজ তম পথ তাঁর নিকট 
আত্মসমর্পণ-_-এই ছিল তাঁদের বি*বাস। 

'ন্রবাঞ্কুর-এর এক শাসনকর্তা আলোযার কুলশেখর নিজেকে দশরথ ব'লে মনে কবতেন 
_ রামের সেই বনবাস যান্লাকালেব বদায়কালীন অবন্থা তাব চিত্ত ।'বদশর্ণ কবতো । প্রেম- 
ভান্ত ঈশ্ববকে একেবাবে কাছে টেনে নিতে চায় । তাই এই দশরথ হ'য়ে ওঠা : আরাধ্যকে 
পূন্র কবে তোলা । ওত্ববপে বাংসল) বসের সাধনার কথা প্রাতান্ঠত না হলেও অন্বে 
বাংসল্য রসেন প্রবাহ ব'ষে যাওষা তো খ'বই সম্ভব । ভাবের জগং এভাবেই প্রসাবত 
হয়। 

ঈশ্ববেব ওপব নিভব কবলেই মশন্ত সম্ভব ; ভাগবত সে বথা শনযেছে 

যেই জন বিপদে দেয় প্রাণ মন। 
সমভাব হাব প্র।৬ এই প্িভবন ॥ 1 পৃ. ১২৯। 
ভাগবত আবও বলেছে যে, শ্রীকৃফ্ণেৰ পাদপদ্মই ভক্ত এ "নাগর আশ্রয, সেই পাদপন্মে 
শবণ নিষেই ভক্ত যা ব্লললাভ কবেন-_- 
শবণ লইঘা সবে কৃষেব ৮বণ। 
পাদপদ্ম ধ্যান ৮াব কবে অন,ক্ষণ ॥ 
যে পদয.গল সদা ভন্তের আশ্রয় । 
সেই পাদপদ্মে গাঁ তাহাদের হয ॥ 
এইরূপে ব্ক্ষলাভ কবে পণন্জন। 
শুনর্মল পাব কথা প্রেমে মন্ত মন ॥ 1 পৃ" ৯১৯ | 

শা।ণডল্/-স,এও বলেছে যে, আত্মাধ ভন্ত জগ্রত না হওযা প্্ত জন্ম মৃত্যুর চকে 
আবাঁঠ5ত হতে হবে” ভক্ত জান্রত হলেই হবে মান্ত (৯৮)। শাণ্ডপ্য-সৃত্ন আরও 
বলেছে যে, ভান্তর আগ.নে অহধবোধ ভদ্নীভ,.৩ হয়-এতেই মোক্ষলাভ সম্ডব। 
নারদ সংন্রেও (৫৮-৬০) বলা হয়েছে যে, ভান্তই ম,ন্তিলাভো! শ্রেষ্চ তম উপায় । 

গীতা বলেছে-- 

বো'গনামাঁপি সর্বেষাং মদগতেনাম্তবাত্মনা । 
শদ্ধাবান ভঙ্জতে যো মাং সমে য্স্ডততমো মত ॥ ৬ ৪৭] 

[সমস্ত যোগীব ভিতবেও ঘে আম।তে মন যন্ত কাবনা আমাকে শ্রন্ধাপূর্বক ভদ্রন 
করে, উহাকে আম সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলিঘা জান ।-__গাদ্ধী ভাষ্য ] 

সৃফারাও বলেছেন, আল্লাহর সন্ভা অসীম, মান.ষেন সন্তা সীমাবন্ধ_এই অসম দই 
সন্তার মিলন সেতু প্রেম। “সূফী সাধনাগন ঠাই নান। বাধা বপ।গুর দেওয়লি টপকে, 
সমস্ত বন্ধরতা ও কণ্টক্াকীর্ণ পথ পোঁরষে প্রেমা'্পদের দিকে তে যায় । কোনো 
কধনই তাকে থাম্নাতে পারে না । বরং বাধা যত বোঁশ হয় তত তার প্রেমে গুতা দেখা 


২২ পুর্যযোত্তম শ্রীকৃষচৈতন্য 


দেয়। পবিত্র কোরান শরাঁফে আল্লাহ্‌ বলেন, বিফর্রল্লাহ্‌ আকবর, অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে 
গ্মরণ করাই সবশ্রে্ঠ উপাসনা” (ভারতের পূফাঁঃ মোবারক করামি জওহর, 
১ম খণ্ড, ভূমিকা )। 
সূফী শাহ লাতফ গেয়েছেন-- 
নামাজ রোজা- হ'্যা 
নিশ্চয় তারও মূল্য আছে । 
কিন্তু অন্য বার্তকাও যে আছে 
তার আলোতে আম প্রয়তমকে দোখ-_ 
সে আলো, প্রেমের আলো । 
ঈ্বরকে প্রিয়তম বলে মনে করা সূফাদের সাধনায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 
মধ্যযূগে ভারতবর্ষে যে ভান্তি আম্দোলন আরম্ভ হয় তাতে ঈশ্বরের কৃপার স্থান ছিল 
অনেকখান। জাত পাত, বর্ণবৈষম্য তাঁরা অস্বীকার করেছেন-_ আচার-অন,চ্ঠানেরও 
গিশেষ মর্যাদা দেন নি অনেকেই । রামানুজ দ়ভার সঙ্গে বলছেন যে, ঈশ্বরেব কৃপা 
কোন বিশেষ বর্ণের মানুষের জন্য নার নয়, কারও প্রাত তাঁর পক্ষপাও নেই। 
রামান,ঙ্জের পূর্ববতর্ শ্রীরঙ্গম মঠ-মান্দরের প্রধান আলাভাম্দার তাঁর শিষাদের বলোছলেন, 
“সৌর জগতের প্রত আমাদের জীবনের জীবন । যান ঈশ্বরের কাছে পারপূর্ণ রূপে 
আত্মসমর্পণ কবেন তাঁনই ভন্ত | **** আমরা তাঁরই মধ্যে আছ এবং 'তাঁন আছেন 
আমাদেো মধ্যে। সেবা করার জন্যই আমাদের সাষ্ট এবং মানবসেবাই সত্যকার 
আধ্/ঠাতকতা 1” মধ্যয্‌গে এই মানবসেবা যথেঞ্ট প্রাধান্য পেয়েছে । 
রামানূজ প্রখ্যাত বৈদান্তিক গুরু যাদব প্রকাশকে বৈষ্ব ধর্মে দীক্ষিত করায় 
শ্রীরঙ্গমের শ্রীবৈষ্বরা তাঁকে বৈষ্ৰ আন্দোলনের নেতৃত্বে বরণ করেন। চৈতন্যদেব 
পাশ্ডিত্যে নবদ্বীপ জয় করায় এবং দিগ্বজয়ীকে পরাভূত করায় এবং সেই সঙ্গে গয়া 
থেকে? $রে ভান্ত ভাবে আপ্লুত হয়ে পড়ায় নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা তাঁকে বৈষ্ণব আন্দোলনের 
প্রধানবূপে তাঁর আঁভষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। 
পূজী পদ্ধাতিতে রামানূজ কজন নিয়ম-শুঙ্খলা স্থাপন করেন । সাধারণের বোধগম্য 
করার জন্য পুরাণের কাঁহনী অবলম্বনে 'তান নাট্যাভনয়ের ব্যবস্থাও করেন : মান্দর- 
কেদ্বিক কিছ, কিছ: উৎসবের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন যাতে একঘেয়েমী বন্ধ হয়ে 
সাধানণ মানষের মনে উৎসাহেব সণ্টার হয়। কান দিয়ে শোনার থেকেও চোখ দিয়ে 
দেখলে মনের মধ্যে তার ছাপ পড়ে বিশেষভাবে, সে কথা মনে রেখেই রামানুজ এ ব্যবস্থা 
অবলদ্বন করেন । 
তিনি বি'বাস করতেন যে, জাত-ধর্মববর্ণ নাঁরশেষে সকলেই ম্যস্তর আঁধকারা । 
যাঁরা আধ্যাত্মক জগতে অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের কাছে বর্ণাবভেদ মূল্যহীন বলে তিনি 
মনে করতেন। তথাকাঁথত নিম্নবর্ণের মানুষদের মীঁন্দরে প্রবেশের আঁধকার দেবার জন্য 
ণতান সাধামত চেঙ্টা করোৌছলেন £ মহীশুরের তিরুনারায়ণ মাম্দরে অচ্ছৃৎংদের 
প্রবেশাঁধকার দেওয়া হয় তাঁরই প্রচেষ্টায় । কিন্তু শ্রীরঙ্গমে অত্যাধক গোঁড়ামী থাকায় এ 


মধ্যযুগ্গে ভারতে ভান্তবাদী আম্দোলন ও চৈতন্যদে তত 


কার্য সেখানে সম্ভব হয় নি। ধর্মনেতাদের মধ্যে [তিনিই প্রথম শিষ্যাদেরও গ্রহণ কবেন, 

তাঁর মঠে বহয নার থাকতেন । নারাপ্র্ষেও তিনি ভেদ করেন নি। 

সমন্ত দক্ষিণ ভারতে তাঁর প্রচেষ্টায় বৈষব ধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ কবে। কিম 
রামানুজ এ্বর্ষ-প্রধান ভান্তা ওপরই জে'র দেন-সভর় শ্রদ্ধাব দবন্ধ থেকে যায় তাঁ 
ভান্তবাদে । কিন্তু একাদশ শতকে রামানদঙ্গের কিছুকাল পবের অন্ধ্রপ্রদেশে, নিদ্বারক 
মাধূ্য-প্রধান ভীন্তর কথা বলেন_ এতে সখা এবং প্রেমের ঘানম্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। 
ধর্মের উৎপাত্ত ভর-্রদ্ধা থেকে হ'লেও ক্রমেই ভন্ত ও ভগবানে গভ)ুব প্রেমের সঙ্পর্ 
স্থাপিত হয়। 1তাঁন আচার-অন,জ্ঠান পালনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর শাদ্ধর কথাও বলেছেন । 
মুন্তর জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজন তান স্বীকার করেন নি। য্ধীন্ত এবং ভাবাবেগেব 
সমন্বয় সাধনের চেষ্টা কবোছলেন [তান। তিনি উপলাষ্ধ করেছিলেন যে আতাবন্ত 
ষুস্তিবাদ মান.ষের অন্তর স্পর্শ করতে পারে না, আবার আঁতীরন্ত ভাবাবেগও চ্ছায়ী 
হয় না। 

রামানূজ এবং মধ্বাচার্ষের (জন্ম ১১৯৭ খ্রীঃ) ব্রদ্ধ নিগর্াম্ম্ক £ নিত্বাক শঁকেই 
সজগব বান্তিত্বসম্পন্ন মনে করেন; ?তাঁন কৃ্ক বাহার । নিব্বা্ক এবং বল্লভ।চাব তাঁকে 
বলেছেন গোপাল ( গোবক্ষক ) কৃক-াধাও সেখানে বিরাজমান। | নন্বাচেরি হববব 
মাহমাম্বত এবং মধুব_াীঠান অসীম সোন্দর্ষের আধার, কৃপাময় প্রেমময় এবং 
অপাপাবিদ্ধ । 

নহ্কাম কর্ম, জ্ঞান, উপাসনা, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ এবং গ,র;ব নিকট আ্মানবেদনকে 
শনব্বার্ক মোক্ষলাভের উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁব মতে ঈীশ্ববের সঙ্গে মানবের 
সমপক্ক অন্তরঙ্গ এবং প্রেমপনর্ণ । তান মনে কবেন যে, রাধা এবং গেপীদের সঙ্গে 
গোপাল কৃষের নিত্য লীলা চলেছে । 

একাদশ শতকের নিশ্বাকের ন)ায় পণনশ শতকের বল্পভাচার্বও ( ১৭৭৩-১৫১১ প্রাঃ) 
[ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের ব্রাহ্মণ । তাঁব পাঁরবাবেও গোপাল কৃষ্ণের ভজনা হতো । ভারতের 
বহ: দেশ ভ্রমণ করে তান বহ; ধর্মনে হার সঙ্গে মণ 'বানময় কণেন। ীবজ নগরে রাজ- 
দরবার থেকে তান আচার্য ব। শিক্ষা, উপাঁধতে ভ্ীষত হন। ওঁর প্রবার্তত পথকে 
ঈ*বরের কৃপা লাভের পথ বা প্‌্টি মার্গ ( শদ্ধাণ্বৈত বাদ ) বলা হর। তাঁব পরম সত্তা 
্্গ সং-চিৎআনম্দ ও রসময় । লীলার জন্যই '্তীন বিশবসচ্টি বরেছেন। পদটি" 
পন্হণরা ঈ*বরকে ভালবাসেন বলেই তাঁকে পূজা কবেন। প্রেনাস্পদ ঈশ্বরকে গোপাঁজন- 
বল্লভ বলা হয় । পৃছ্টিপচ্হপ্রা তাই নিজেদের গোপী বলে মনে করেন। কৃ্ই তাঁদের 
একমাত্র স্মামী। 

বল্লভাচার্য বহবাঁদন বৃন্দাবনে বাস করেন ; তাঁকে সংরদাসের (১৪৭৬-১৫৮১/৬৬ খীঃ) 
গ্‌ব্‌ বলে অনেকে মনে করেন। ম্ীরাবা্গষেব ( ১৪৯৮-১৫৪৬/৪৭ গ্রীঃ ) ওপরও তাৰ 
যথেন্ট প্রভাব পড়োছল বলে অনদীমত হর । বল্লভাচর্য বাৎসল্য, দাপ্য, সখ) এবং মধ 
ভাবের কথাও বলেছিলেন । 

টতন্যদেবের বহ: পূর্বেই মধুর ভাবের প্রচার করোছলেন নশ্বাক । নিত্যাননদ প্র, 


২৪ পুরুযোভম শ্রীকচৈতন্য 


দ্বৈত আচার বা শ্রীরাম পাশ্ডতকে চৈতন্যদেব রলতত্বের কোন শিক্ষা জন লি। ঠঠতন্য- 
ভাগবতেওণশ্রীরাধার ভাব-কাঁন্ত কার অঙ্গশকার' চৈতন্যদেব পাঁথবীতে অবতধর্ণ হয়োছলেন 
এন্সম কথা পাওয়া যার না। চৈতন্যচারতামতে রাগ রামানন্দের মুখেই প্রথম মধ্র রসের 
কথা শোনা বায় : চৈতন্যদেবের প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাবে রামানন্দ রসতত্ব শোনান । 
চৈতসাদেব নিব্জর মনের কথা রায়ের জবানীতে বাঁলয়েছেন এ কথা মনে করার কারণ কি ? 
নিত্যানন্দও চৈতন্যদেবের পূর্বে দাক্ষণ ভ্রমণ করেছিলেন । নিষ্বাকবল্লভাচার্ের কথা 
তারও জানা থাকা সম্ভব । কিন্তু তাঁর সঙ্গে রসতত্ের কোন আলোচনা চৈতন্যদেবের 
হয়োছজ, এমন কথা নিত্যানন্দ-অনুচর শ্রীরাম পাণ্ডতের কন্যা নারায়ণীর পুল বৃন্দাবন 
দাস কোথাও বলেন নি। সুতরাং তত্রীটর আমদান যে দাক্ষিণ দেশ থেকেই হয়োছল 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 
ভন্ত রায় রামানন্দ দক্ষিণ দেশের গজপাত প্রতাপর্দ্র অধিকৃত গোদাবরণ তাঁরবতঁ 
স্থানের প্রশাসক ছিলেন । 'নম্বাক এবং পরবওর্ঈকাশে র বল্পভাচার্ষের চিন্তাধারার প্রভাব 
খুব স্বাভাবিকভাবেই ভন্তপ্রবর রামানন্দের ওপর এসে পড়তেই পারে । 
কৃষদাস কাঁবরাজ জানিয়েছেন যে, রূপকে প্রবাগে শিক্ষা 'দয়ে বৃন্দাবনে পাঠিধোছলেন 
চৈতন্যদেব । ক শিক্ষা দিয়োছলেন তা 'তাঁন বলেন নি-_তবে বৃন্দাবন থেকে যে তত্তীট 
আসে তা কৃষ্দাস জানয়েছেন-- 
রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দূই দেহ ধার। 
অন্যোন্যে বিলসে রস আদ্বাদন কারি ॥ 
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞ। 


রস আম্বাঁদতে দোহে হৈলা এক ঠাই ॥.. চৈ. চ.* পৃ. ১৩] 
এৰং, প্রেমভীন্ত শিখাইতে আপান অবতবি। 
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকাব কার ॥ [ তদেব., পৃ. ১৪] 


বল্পভাচার্ষের প্রভাবে পরবতাঁকালে এই তত্বীট বৃন্দাবন থেকে বাঙ্গাল মনীষাকে 
অবজম্বন করে গৌড় দেশে গ্রবার্তত হয়োছল এ কথা কি মনে করা ভূল হবে ? 
সূফী সাধরুরা সাধারণের চিত্ত জয় কবতেন মিষ্ট ব্যবহাবের দ্বারা । ধনী এবং 
ক্ষমতাশশীলদের থেকে তাঁরা থাকতেন দূবে-চৈতনযদেবও বিষবীদের কাছ থেকে থাকতেন 
দুরে । ঈশক (প্রেম), রেজা (স্বীয় ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ) এবং ওয়ারিয়া (সততা) 
প্রস্ভীত ছিল তাঁদের মূলমন্ত্র । প্রোমকা প্রেমাদ্পদের সম্পর্কে সৃফীরাও গণ্ডদেশ, চক্ষু, 
অধরের কথা বলেছেন বৈষবদের মতোই । সূফীরাও ভার তীয়দের ন্যায়ই ভক্ত প্রোমককে 
প্রেমাস্পদ ঈশ্বর-সম্ধানী আবেগময়ী নারী রূপে কল্পনা করেছেন, অর্থাৎ তাঁদের ধ্যান" 
ধারণায়ও মাধূর্যরসের সন্ধান পাওয়া যার । মধ্যঃগের এক সূফা-সাধক গেয়েছেন__ 
শুন সাহোল পিতম কি বাত। 
যূন মিল রাহ জিম দুধ নাবাত | [88৮৪ 9. £8110, 0. %5 ] 
[ আমার প্রেমের কথা শোন ওগো সুন্দরী মিতে । 
আমি মিলোছ তাঁতে ছার যেমন মেলে দুধে ॥ 1 


মধ্যধগে ভারতে ভান্তবাদী আন্দোলন ও চৈতন্যদেব ২৪ 


ফাঁরদ গেয়েছেন__ 
সান্ত্বনা কোথায় সে নারীর প্রভূ হতে যে রহে দূরে ? 
তাঁরই কৃপায় কেবল 'মালতে সে পারে । 1 পৃ, ১০০] 


উত্তরকালের বৈষব পদাবলীর সুরও শোনা গেছে তাঁর কষ্টে 
কর্দমময় পথ যে ফারদ--প্রিয়তমের গৃহ যে দূরে । 
গভীরতর প্রেম যে আমার তাঁহারই তরে ॥ 
বেরিয়ে পাঁড় যাঁদ, পাঁরধেয় যাবে গো ভিজে । 
ঘরেই যাঁদ রয়ে যাই, প্রেম হবে যে মিছে ॥ 
সূতরাং দবাদশ-্ুয়োদশ শতকে সূফী সাধকদের কণ্ঠেও মাধূর্য রসের কথা ধ্যানত 
হয়েছে ভারতের মাটিতে । 
উত্তর ভারতে মধাযূগে অন্য তম * শ্রেম্ঠ সাধক ছিলেন রামানন্দ ( ১২৯৯/১৩০০- 
১৪১১ গ্রীঃ 2)। তিনি নিজ শিষাদের মধ্যে বর্ণবৈষমা ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন ; সমস্ত ভন্তকেই 
তাঁন এক জাত, এক বর্ণের বলে মনে করতেন । শন্যদেবও হবিভীন্তপরায়ণ চণ্তালকে 
দিবজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। ভন্ত এবং পাযণ্ড (ভন্ত নয়) এই দুটো 
জাতে সাধকরা মানব সাধারণকে িভন্ত করে ফেলেছিলেন । রামানন্দের যে সঙ্গীতটি 
গ্রন্হসাহেবে স্থান পেয়েছে তাতে তান বলেছেন যে, ভগবান আছেন অন্তরমাঝে ; জল" 
প্রশ্তর যাই দেখ নাকেন সব কছুই তাঁর উপাস্থাতঠে হয়েছে পূর্ণ । বেদের মধ্যে 
তাঁকে খোঁজা বথা ; গুরুই শত সহম্তর কর্ম বন্ধন থেকে কবেন মুন্ত। বেদের মধ্যে তাঁকে 
পাওয়া যায় না বলে রামানন্দ আচার অন,জ্ঠানেন অসাবত্বের কথাই বোঝাঠে চেয়েছেন । 
গীতায় শ্রীভগবানও বলেছেন -_ 
সর্ব ধমনি পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজজ । 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষাঁয়ষ্যাম মা শন্চ 81 (১৮ এ৪-৬৬) 
| সকল ধর্ম গ্যাগ কাঁরয়া এক আমারই শরণ লও । মামি ঠোমাকে সকল পাপ 
হইতে মস্ত কীরব । শোক করিও না। | 
কবীর ( পণদশ শতকে জাঁবত ছিলেন ) রামানন্দ এবং শেখ হকীর শিষ্য ব'লে 
কাঁথ৩। গতান ছিলেন অদ্বৈতবাদশী ; হিন্দ, এবং মুসলমানের ধর্মে ভাল দকগলো 
[তান মেলাতে চেষ্টা করোছলেন । তান বহ, পর্যটন করেন_পুরীতেও তান 
গিয়োছলেন ব'লে শোনা যায়। চৈওন্যদেবের সঙ্গে কোথাও তাঁর সাক্ষাৎ হয়োছল কিনা 
এ কথা জানা যায় নি। সূফী এবং বৈষবদে ভান্তবানের প্রভাব পড়োছল তাঁর ওপর 
বিশেষভাবে ৷ তাই নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েও তিনি আত্মা-পরমাত্মার মধ্যে প্রোমক 
প্রেমা্পদের সম্পর্কের তুলনা করেছেন - “আত্মার মাঝে পরমাত্মার মিলে শুধু দরশন |” 
আজ মেবে প্রীতম ঘর আয়ে 


কহৈ কবীর, ধন্য ভাগ হামারা পরম পুরুষ বর পাউ ॥ 
[ব্রহ্গসঙ্গীত £ পৃ, ১০৬১ ] 


৬ প্রুযোল্তম শ্রীকফচৈতন্য 


অন্য অনেক সাধকের ন্যায়ই আচার-অনুজ্ঠানে কবীরের কোন আস্থা ছিল না-- 

আমারে কোথায় খুঁজস বান্দা, আম আছি পাশে তোরই । 

নিবোদত ছাগে অথবা মেষেতে_ আমি নাহি বাস করি। 

নাই আম পশ্চর্মেপুচ্ছে অশ্থি মাংসে, হায়, 

নাই আম ( বালদানের ) খড়ো ( জাবেহর ) ছ,রিকায় । 

নাই আম রথে, নাই প্রাতমায়, নাই নির্জনবাসে 

নাই মাম্দরে, নাই মসাঁজদে, নাই কাবা কৈলাসে। 

নাই জপে, নাই বলতে উপবাসে 'ক্রিয়াকরমের স্থলে, 

যোগে সন্ন্যাসে নাই আম, নাই প্রাণে বা পিন্ডতলে। 

সৃঁচ্ট ব্যাপী ও মহাকাশে নাহ,-গহন গুহার মাঝে, 

সকল দেবীর *বাসের মাঝারে আ'ম কভু রাহ নাষে। 

যে আমারে খোঁজে সত্যই পায় পলকে সে সন্ধান । 

কহেন কাবর, শোন সাধু, সে যে আমার প্রাণের প্রাণ ।  [ কবীব, পৃ* ৫৩ ॥ 
কবীরের মধ্যে দাস্য ও মাধ্যপ্রসের সম্ধান পাওয়া যায়__ 

ভকতজনের পরম পালক সে আমার প্রিয়তম-- 

তার সাথে কবে মিলন ঘাঁটবে মম ? 


দাস কবীরের বিরহ দারুণ দাঁহতেছে তনুমন, 
দেখা দাও, প্র, দাও তাবে দরশন । | কবীর, পৃ. ৪৩ | 
ঈশ্বর-অনুভ্ঁও পকল জীবের প্রাত সমভাব জাগ্রত কবে; অন্যান্য সাধকের ন্যায় 
কবারেরও সেই একই উপলাধ্ধ হয়ৌহল-_ 
প্রয়ের সাথে মিলন হবে তোর, 
খোল রে আগে মুখেব আঁচল খান । 
সকল জীবে বিরাজ কবেন প্রত, 
কাহারে তুই বাঁলস কটু বাণী । [ তদেব, পৃ. ৪৬ ] 
বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানকে কী নিরর্থক বলে মনে কবতেন । ম্নানউপবাস, লোক- 
দেখানো মালা-ফেরানেকে 'তাঁন ব্যঙ্গ কারেছেন--উ চস্ববে ভগবানের নাম উচ্চারণ 
অর্থহীন বলে তান মনে কবেছেন__ 
মিনার চূড়ায় দাঁড়াইয়া কাঁজ-_কেন দেন অ৩ উচহাঁকি 
ভোরের আজান-_ আল্লা তাঁহার বাঁধর নাকি ? 
এই' অর্থে তানি সংকীর্নেবও িবোধা ছিলেন বলে অন.মান করা চলে । 
সমকালীন রাজা-সুলতানদের বোধ, সায্মাজ)বাদী মনোভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে সজাগ 
করে তুলোছল কবীরকে। তান বুঝোঁছলেন সমাজের অবস্থার ওপর ধর্ম বিশেষ 
নিভ'রশীল । গুহার অভ্যন্তবে সাধনারত সন্ন্যাসীর সাধনায় সামাঁজক আলোড়ন কোন 


মধ্যযুয়ে ভারতে ভান্তবাদশ আন্দোলন ও চৈতন্যদেব ২৭. 


ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারলেও তাঁদের ন্যায় সংসারী অথবা সমাজ কল্যাণকামী সাধ্‌দের 
তা যথেষ্ট অসুবিধার সৃজ্টি করে । কবখর গেয়েছেন 


সমবেত কার সৈন্যদল 

পরের দূর্গ করা দখল-_ 
দেখানো অপরে আপন বল 
নৃপাঁতর কাজ এই কেবল 2 
বাদশাব যবে মরণ হবে-_ 

এ খেলার পার কি বাকী পরবে 


খুব স্পঙ্ড করেই তিনি বলেছেন-_ 
ক্কুধার্তের ধর্মীন্ঠা পাবে না থাঁকঠে, ফিবে লও জপমালাখানি । 
দুবেলা উদর পাত লাগ আম মা'গ,- অর্ধসের শসা দাও আনি ॥ 


অন্নময় কোষকে সন্তুষ্ট না করে ৬ ৮৩র মর্গে উত্তরণ সম্ভব এর । 


সাধকরা সমাজের সমস্যা এডিয়ে চলেন এমন ভাবনা সঠিক নয । সে যগের অন) ওম 
জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেব প্রেম-ভন্তির প্রাবল্য সত্তেও বিশেষ সমাজ-সচেঙন ছিলেন । তাই 
তো দাঁক্ষণ দেশে তাঁকে প্রথম যান্রা কবঠে হয়োছল । বামানজ 1৩র,পাঁও মান্দরের শঙখ- 
চক্র খবজে বের করোছলেন, দেবমীহব সন্ধানে সমলভানের সভায় গগিরে হাঁজর 
হয়োছলেন । চৈতন্যদেবের নির্দেশে বৃন্ধাবনমথ,বার লৎগ্তু হাঁতহাস, মান্দর প্রভাত 
আঁবিজ্কৃত হয়ে'ছল । সমাজ-সটেওন ব্ান্তত্বের 1৩নি আঁধকারী ছিলেন এ কথা স্ননণে 
রেখেই তাঁর চাররের বোশিষ্টা সন্ধান করতে হবে । 

গুবু নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রাঃ) জা৬-পাও, বর্ণ। ডেল শাশঠেন নাঃ সংভাবে 
জীবনযাপন, মূল্যবোধ প্রভীতপ ওপর* 1৩ দন বিশেষ জোন দিরৌছলেন । পবিত্র নদী বলে 
কোন কিছ; আছে এ কথা 1ঠান ব*বাস করতেন না । সগাবাদতা এবং িশরকে তন 
জীবনে বিশেষ প্রাধান/ দয়েছুলেন। হান মাত পূজা িরোধা ছিলেন তাঁর কাছে 
ভান্ত ছিল নিগএণাজক ॥। সন্যাস গ্রহণকে তান মবাৰা দেন শ। নানবসনাজের এক্কে 
ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস । আচার অন,জ্ঞানে বি*বাশ না থাকলেও ভগ্তের জীবনে 
শৃঙ্খলা আনার জন্য চনি জপ করতে বণঠতেশ ; ভগবনের পুপ অননবে গ্রাথত করবার, 
উদ্দেশ্যে সর্বদাই তন তাঁর নাম উঠারণ করতে বলছেন । শ্রীরদভাগৰ ৩ বলছে-_- 


কাঁলর কল'যহাবয গ্রাহরির নাম | 

ম্ন্তকামী জাং তাহা এমনে আবিরাম ॥ 

হারনাম বিনা তার নাহি অন) গাঁও । 

হারলীলানাম গবনা নহে শদদ্ধ মীত॥ [পুশ ৩৪] 


১ প্রুযোভম শ্রীবাক্চৈতন্য 


গুদরদ নানক সেই হরির নাম সর্বদা উচ্চারণ করতে বলেছেন । কবাঁরও কুলজ্ছন-_. 
তুম তো শব্দ ছাঁড়া আর কিছু নহ। 
শব্দ বচনে, শব্দ শ্রবণে থাকে, 
শব্দই দেয় মূর্ত কজ্পনাকে। 
এই শব্দ নাম-এরই নামান্তর | 
চৈতন্যদেবের কশ্ঠেও শোনা গেছে-_ 
হরেনমি হরেনমি হরেনরমৈব কেবলম । 
কলো। নাস্ট্যেব নান্ত্যেব নান্তেব গাঁতরন্যথা ॥ [চৈ ৯, পৃ*৩১। 
সুতরাং ৮৩ন্যদেবই নামের মাহাত্ম্য প্রযম প্রসার করেন এ কথা-ঠিক নয়। সমস্ত 
ভারতবর্ষে এখন ভাগবও ধর্মের প্রাধান্য, সব প্রেম-ভান্তর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নাম 
প্রচারও আরম্ভ হয়ে গেছে। মাধূর্য রসের কথাও শোনা গেছে একাদশ শতাব্দীতে 
নিশ্বাকরর সময় থেকেই- দাক্ষণ ভারতের বল্পভাচার্ধও চার প্রকার রসের কথাই বলেছেন । 
মহীশুরে দ্বাদশ শতকের বীরশৈব বাসভাল্লা (বা বাসব ) বালক বয়সেই মান্দরের 
দেবতার সঙ্গে কথা বলতেন, নাচতেন, গান করতেন 'করতাঁল' 'দিয়ে- আবেগে একেবাবে 
মন্ত্র হ'য়ে যেতেন [তান। চৈতন্যদেবের ভাবাঁবহৰলতার সঙ্গে বাসভাল্লার ভাবাবেগের 
অনেকটা মিল লক্ষ্য কবা যায়। বাসভাল্নার সমকালে অর্থাৎ দ্বাদশ শতকে কর্ণটিকের 
শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসন ছিলেন আক্ামহাদেবী । বালিকা বয়েস থেকেই ঈশ্বরের প্রত তাঁর 
প্রেম জদ্মে-যৌব্নকালে তান নিজেকে ঈশ্বর পত্দী ব'লে মনে করতেন। ঈ*বর- 
প্রেমে তিন তাঁণ স্বামীকে পাঁরত্যাগ করেন। পরবতাঁকালে বাসভান্না নিজ গৃহে 
আকামহাদেবীন সঙ্গে ভগবানের বববাহ দেন । মাধূর্য রসের এই বাস্তব পাঁরচয় পাওয়া 
যায় বীরশৈবদের ধ্যানধারণাতেও । সাধনার প্রথম শ্তরে বাসব ঈশ্বরকে প্রন 
এবং নিজেকে দাস বলে মনে করতেন ; পরবর্তী স্তরে তান ঈএবরকে স্বামী এবং নিজেকে 
পঙদী ব'লে ভাবতেন। বীবশৈব মতে প্রেমাস্পদ-ঈশ্বর এবং প্রোমকা-ভন্তের কঙ্পনা 
আছে। মধূর রসেব কথা কেবল বৈষ্ব মতেই ছিল তা নয়--বীরশৈবদের মধ্যেও তার 
পাঁরিচয় পাওয়া যায় । বাসব ঈশ্বরকে পিতা-মাতা বলেও সম্বোধন করেছেন । 
বিজয়নগরের সগ্রাট কৃষ্ণদেব রাষের গরু ব্যাসরায় (জন্ম ১৪৫৬ খ্রীঃ ?) দাস গায়কদের 
পাঁরচালনা করেন । প.রন্দরদাস প্রভাত প্রেম-ভান্তর গান গেয়ে বেড়ান। দাক্ষিণ ভারত 
পর্যটনরত চৈতনদদেবের প্রভাবও পড়ে এই দাস গায়কদের ওপর । ব্যাসরায়ের সঙ্গে 
চৈতন্যদেবের যে মিলন হগোছিল এ বষয়াঁট ভার সাক্ষ্য দেয় । 
উত্তব ভারতেও মধুর রসের কথা বাভন্ন সাধকের সঙ্গীতে, প্রচরে জানা যায় । 
মূর্তিতে বিশবাসী না হ'লেও অনেক সময় পরন্দরের ব্রহ্ম যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছেন _ 
হয়েছেন মানবধমাঁ 
“ওরে নববধূ বিবাহের গান গা” রে, রাজা রাম মোর বর এল এ দ্বারে' অথবা, আম 
শুধয রামের কুকুর । 
এই তো দাস্য ও মধুর ভাবের প্রকাশ! 


মধ্যযুগে ভারতে ভাকুবাদী আন্দোলন ও চৈতন্যদেব ২৯, 


গুরু নানকও ঈ*বরের নাম মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন--৬৮ তীর্ঘে ম্নানের থেকেও 
তা শ্রেষ্ঠতর। ভান্তর জগতে [তিনি জাত-পাত বর্ণাবভেদকে অস্বীকার করেছেন। গুর, 
নানকের জন্মকালে ভারতে হিন্দু-মুসলমান, এমন কি, একই ধর্মের বাভন গোষ্ঠী 
শান্তিতে বসবাস করতে অক্ষম হয়ে পড়োছল। সমাজ সচেতন নানক তাই বলোছলেন-_ 
“সময়টা অস্ঘে পাঁরণত হয়েছে এবং রাজারা হয়ে উঠেছেন কসাই &॥ তিনি আরও 
বলোছলেন-_ 
এই অন্ধকার রার্রে সত্যের চাঁদ হয়েছে অদশ্য 


আঁধারে যায় না দেখা পথের লে । 
কবারের ন্যায় 'তীনও 'ছলেন সমাজ সচেতন, পাজনীত সচেতন- এমনাটই দেখা 
গেছে চৈতন্যদেবের মধ্যেও । গুরুর শিক্ষা নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলোছল মানুষের 
মনে--অত্যাচারের হাত থেকে ম্যান্তর উপায় সম্ধান করতে লাগল তারা । উপবীও 
এবং আচার-অন্ুজ্ঠানের প্রাধান্যের বিরদ্ধে প্রচার আরম্ভ করলেন তান--উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য তান ভারতের প্রায় সর্বঘ্র এবং ভারতে বাইরেও বহ, অণ্ুল ভ্রমণ করেন। 
বাল্যকালে নানকের মান্তজ্ক বিকীতি ঘটেছিল বলে তাঁর আত্মীয়স্বজন মনে করতেন। 
চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রেও তাই ঘটোছল। ভ. িমানাবহারী মজমদার দোখিয়েছেন যে, 
নানক এবং চৈতন্য উভয়ে পার্ণমার দিনে জন্মগ্রহণ করেন । গরুর জণ্ম হয় কাঁওকী 
পাঁণমায় (রাসলীলার দিন), চৈঠন্যদেবের জন্ম ফাজ্গুনী প্াণমাঠে | এই সূত্রে তান 
স্মরণ করতে বলেছেন ষে, বুদ্ধদেব এবং রবীন্দুনাথ জন্মগ্রহণ করেন বৈশাখী পীর্ণমার 
'দনে। 
ঈশবরদাসের ৮৩ন্যভাগবঠে দেখা যায় যে, গুন, নানক পুবীতে টৈ৩নাদেবের সাক্ষাৎ 
লাভ করেন। চৈতন্যদেবের ভাবারহবল নৃত্য দেখে তান মগ্ধ হযে যান এবং নিজেও 
তাঁর সঙ্গে নৃত্য-গীতে যোগ দেন । 
সমাজ-সচেতন, রাজনীত-সচেতন এবং অত্যাচাৰ দমনে বদ্ধপরিকর বর্ম নেতা গুর; 
নানকও মধুর রসের গান গেয়েছেন_-এ সমযে চৈ হন্যদেবেরং ন্যায় াঁর চোখ দিয়েও 
অশ্রুর ধারা প্রবাহত হনে-- 
গহন বনে পথন্রাদত একেলা আম । 
ওগো প্র, শোন কথা মোর শোনঃস্বামী ॥ 
পু রর চি ৫ 
ওগো নানক ! সৌভাগ্যবতী নারী তার প্রভৃকে খোঁজে। 
এবং এক হ'য়ে যায় তাহার মাঝে ॥ 
উত্তর ভারতের রামানন্দ শিষ্য মুচি রাঁবদাস বা পুইদাসও জাত-পাত বর্ণভেদ 
অন্বীকার করেছেন__ 
জাত পাঁতি পুছে নাহ কোই। 
হরিকো ভজে সো হারকো হোই ॥ 


৩0 প্রুযোত্তম শ্রীকফচৈতন্য 


[তাঁনও নামের মাহাত্ম প্রচার করতেন £ ঈশ্বরের নাম পাপতাপ দূর করে-_ 
অনেক অধম জিব নাম গুণ উধরে 
পাতত পাবন ভয়ে পরাস সার । 
ভনত রৈদাস ররংকার গুণ গাওয়াতে । 
সন্ত সাধু ভয়ে সহজ পার ॥। 
মধুর রসের কথা তিনিও বলেছেন-__ 
প্রভজী ! তুম্‌ স্বামী, হম্‌ দাসা। 
এইস ভন্তি করে" রৈদাসা ॥ 
বল্পভাচার্যের শিষ্য সুরদাস (১৪৭৮-১৫৮১/৮৫ গ্রঃ ) গান গাইতেন £ অন্ধ সাধক 
ভান্তরসে জারয়ে গান রচনা করতেন । বল্লভাচার্ধ তাঁকে বৃন্দাবনের শ্রীনাথ মন্দিরের 
গায়ক নিষুন্ত করেন। গুরুর নিকট 'তাঁন নবরসের 'শক্ষা লাভ করেন। তাঁর 
সঙ্গীতেও মধুর রসের স্পষ্ট পাঁরচয় আছে-_ 


আমার হৃদয়ে স্থান আর নাই । 
নন্দের নন্দন সেথা রয়েছে সদাই ॥ 
অথবা, ওগো প্রত ! 
তব বাসভাম হোক অন্তর মম । 
এবং, তোমার োবরহ আমার কাছে; 
অলগ্্য পাহাড় সম যেন বিরাজে । 


দাস্য ও মধুর ভাবের আকাতি দেখা যার রাজস্থানের মীরা বাঈয়ের মধ্যে । বালিকা 
মীরাকে গারধারীলালের মীর্ত দেন জনৈক পর্যটক সম্াসী । কর্ণটকের আক্কামহা- 
দেবীর ন্যায়ই মীরাও সেই মূর্তিকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করেন এবং তার জন্য নানা 
অত্যাচার সহ্য করেন । মারার ভজনে তাঁর অন্তর জানা যায় পাঁরজ্কার রূপে 


হামারে জণমমরণকে সাথী 


মাকে প্রভূ পরম মনোহর, হারিচরণা চিতরাতী । (ব্রহ্ধসঙ্গীত, ১০৬৪) 


রামচরিতমানস রচাঁয়তা তুলসীদাস (আঃ ১৫৩২-১৬২৩ ধ্রীঃ) মানব মনে 'বি*বাস এবং 
আশার সণ্টার করেন। জাত-পাত, বর্ণবৈষম্যকে তান অস্বীকার করোছিলেন। 'তাঁন 
ছিলেন পরিত্ন্ত শিশৃ- প্রথম জীবনে ঠভক্ষাই ছিল তাঁর জীবন্ব,ধারণের একমাত্র উপায় । 
রামানন্দ শিষ্য নরহাঁর দাস তাঁকে আশ্রয় দেন । রাম নাম কীর্তনই ছল তাঁর জীবনের 
একগান্র লক্ষ্য । নিজেকে তান রামের দাস বলে প্রচার করতেন, তাঁর জীবনে দাস্য 
ভাবেরই প্রাধান্য । শিবের প্রাতও তাঁর ভান্ত ছিল অগ্াধ-স্তাঁর রাম শিব-বরোধিতাকে 
ধনের বিরোধিতা বলে মনে করতেন ।॥ চৈতন্যদেবও 'শবের প্রাতি ভান্তমান ছিলেন। 
তুলমীদাসও গবশেষ সমাজ-সচেতন ছিলেন--তিনি অনুভব করোছলেন খে, দারিপ্লযর্পাী 
রাৰণ পাথবীকে গ্রাস বরতে উদ)ত হয়েছে । তাই মানবসেবাকেই 'তানি সবেচ্চি ধর্ম বলে 


মধ্যযুগে ভারতে ভান্তবাদী আন্দোলন ও চৈতন্যদের ৩১ 


অনে করতেন । মানবসেবা এবং ঈশ্বরপ্রেম তাঁর কাছে এক হয়ে গিয়োছল। বত'মান 
কালের সাধকরাও সেই একই' কথা বলেন-- 
জীবে প্রেম করে যেই জন 
সেইজন সোঁবছে ঈ*বর । 
মহারাচ্টেও এসেছিলেন একদল সাধক--নামদেব, জনাবাই, মস্তাবাই, একনাথ, 
তুকারাম প্রীত । এ'রা সকলেই সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের বাণণ প্রচার করেছেন। মুসল- 
মানদেরও সকলের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথার চেষ্টা হয়েছে। তুকারামের (১৬০৮-১৬৫০) 
সময়ে শিবাজীর অভ্যুদয় ঘটে । মোগলরা এ সময়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে । 
ভুকারামের গ্রামের আশেপাশে মোগল-পাঠানের ষদ্দধ চলে । মোগলরা হল সুদ্নী এবং 
দাক্ষণের পাঠান মুসলমানরা ছিল সয়া । এই সাম্রাজাবাদশী [বরোধ 'সয়া-সম্নর 
1বরোধও বটে। 
নামদেব গানের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে সাধারণ মান.ষের মধ্যে ভান্তুর কথা প্রচার করেন । 
তান আচার-অন,জ্ঠানকে করে তোলেন সহজওর ৷ দান, দয়া, সহনশীলতা, মহত প্রভীতি 
গুণগুলো মানুষের মনে জাঁগরে ভোলার চেষ্টা চালালেন ভান্তমা্গের সাধকেরা 1 ধর্ম 
ও রাজনীতিচেহনা জাঁগয়ে তোলার জন্য কণর্তণকে ব্যবহার কবা হ'তো। জাঙ-াত, 
বর্ণবৈষম্য দূর করে সমাজে এঁক্য প্রাতম্ঠার সাধনা করোছলেন তাঁরা । এইসব সাধকরা 
জন্ন/াস গ্রহণের বিরোধিতা করেছেন বিশেষ দন তার সঙ্গ । 
এ*রা ষে কওখাঁন সমাজ-সচ্তেন ছিলেন তার পাঁরচয় পাওয়া যায় তুকারামের লেখা 
থেকে । দারিন্যের প্রভাব দেখে ঈ*বরের ওপর ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন তাঁন-_ 
ল'জ্জত হচ্ছি নজেকে তোমার ভৃত্য বলে পারচয় দিতে 
তুম নম্চুর, তম উদাসীন ; 
ক্ষুধার জবলায় ক্রন্দন করতে দিচ্ছ তুম তোমার সন্তানদের । 
এবং, যাঁদ উদ্াসীনহ থেকে যাও তুমি, 
তোমার মহৎ নামে কলঙক লোৌপব আম । 
তুকাবাম যশোদা বা দশরথ হযে ওঠেন নি-_ ঈশ্বরকে সন্বোধন করেছেন মাত। বলে । 
দাস্যভাব এবং বিপরীত বাংসল্য ভাবের পারচয় দেয় তাঁর লেখনী-- 
তু মাউলী'্ভুলী মায়াল চন্দাম্ভুলী শাতিল। 
পানিয়া্ডূলী পাতল কণ্তোল প্রেমাচা ॥ [ ওুকারাম, পৃ. 8৪৪ ] 
আভমান অনুযোগ সত্তেও তাঁরই ওপর নির্ভরশীল তুকারাম-_ তাঁর মনোভাব কতকটা 
এই:রকম-_ 
যেখানেই যাই আম ত্যাম চল সঙ্গে । 
পথ দোখয়ে হাত ধরে নিয়ে চল রঙ্গে ॥ 
বরবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়-_ 
আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা 
আমি যে পথ চান না। 


৩২ প্রুযোত্রম শ্রীকফচৈতন্য 


দাদুর ( ষোড়শ শ৩ক ?) জন্মকাল এবং জন্মস্থান নিয়ে বরোধ আছে। অধ্যাপক 
ক্ষাতমোহন সেন বলেন, “বঞ্গের এক শ্রেণীর বাউলরা তাঁদের প্রণামে কবীর, দাদ, নানক 
প্রভীতর নাম করেন : “প্রীগুর* দাউদ বন্দি দাদ যাঁর নাম” । 

“তাহা হইলে দেখা যায় যে, কবীরের শিষ্য কমাল, কমালের শিষ) দাদূ | দাদূর শিষ্য 
রজ্জুবজী--এই একাঁট সাধকের ধাগা চাঁলয়৷ আসতেছে যাঁহারা জন্মতঃ মুপলমান অথচ 
হম্দুভাবের সাঁহত ঘানভ্ঠতা যুন্ত। ইহারা সকল সম্প্রদায়ের অতীত সত্যের ও ভাবের 
সাধনায় ভরপুর ।” [ দাদ, শ্রীক্ষাতমোহন সেন, পৃ. ২০] 

দাদু বলেন, “আমি হন্দুও বুঝ না মুসলমানও ব্ীঝ না, এক [তানই সকলের স্বামী, 
ম্বিতীয় আর তো কাহাকেও দৌখ না।” (দাদু, রাগ ভৈ'রো, পদ ৩৯৬) দাদুর গুরু 
কমলও মনে করতেন যে, ঈশ্বর সবারই স্বামী । স্বামীন্ত্ীর মধুর সম্পকের কথা কবার 
সম্প্রদায়ে থাকবারই কথা । 

আসামে শঙ্করদেবও ( ১৪৪৯-১৫৬৯ গ্রসঃ ) জাত-পাত বর্ণবৈষম্যকে অস্বীকার 
করেছেন। তাঁর মতে ভান্তর দ্বা শ্রেণীনাঁবশেষে সকলের জন্যই উদ্মৃস্ত, দ্িবজ ও 
অন্ত্যজের ধমীয় ভ্তর আভিন্ন ; ?তান ঘোষণা কবেন-_ 

চণ্ডাল পর্ধ"৩ করি 

হারভান্ত আধকাখী । 
অদ্বৈ৩ আচার্ধ ৮"ঙালকে উদ্ধারের অণুরোধ জানিয়োছলেন চৈ তনাদেবকে-_ 

অদ্বৈ৬ বলেন “যাঁদ ভান্ত বলাইবা, 

স্মঁশদ্র আদ যন মূর্খেরে সে পবা ॥। 

চগ্তাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা ॥॥ [ ৮. ভাত পৃ ১৩১] 
চ"ভালকে টতন্যদেব কেবল হাঁরভান্তির আঁধকারী করেন নি, হরিভীন্ত পরায়ণ চণ্ডালকে 

দবজ অপেক্ষাও শ্রেন্ঠ বলেছেন । 

সাঁরুয় প্রাঙ্গণ এবং প্লাজাদের দীক্ষ৬ করতে অস্বীকার করতেন শঙকরদেব, চৈতন্যদেবও 
বিষরীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইতেন, বাজা প্রতা পরদ্দ্রকে বহ, পরে তিনি কৃপা 
করেন। 

শঙ্করদেব 'বাঁধবদ্ধ আচার-অন,ষ্ঠান বাঁতল করেন। সঙ্কীর্তন এবং প্রার্থনার 
ওপরই জোর দেন তাঁন। চৈতন্যদেবও আচার-অনজ্ঠানে বি*বাসী ছিলেন না, তথাপি 
[তান অভ্যাসের দ্বারা নিষ্ঠাবান করে তোলার উদ্দেশ্যে ৩ লক্ষ বার নাম জপের উপদেশ 
দিতেন। শঙ্করদেব নামগানকে প্রাধান্য দিয়েছেন--াতান দাস্য ভাবের উপাসক ছিলেন £ 


সেই তো আমার প্রভু হরি কথা ষে করে প্রকাশ। 
করে তাঁর নাম গান, স্মরে রূপ, আম তার দাস ॥ 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তম শতাব্দী থেকে আলোয়াররা ভান্ত ভাবের প্রচার আরচ্ভ 
করেন এবং একাদশ শতাব্দীতে নিপ্বার্থ ভান্তবাদে মধূর রসের তত্ব যুস্ত করেন। 
ভারতের উত্তর দাক্ষণ সর্বত্রই প্রেম-ভীন্ত এবং বিশেষ করে মধুর রসের কথাও ধ্বনিত হয় 


মধ্যবুগে ভারতে ভীন্তবাদী আন্দোলন ও চৈতন্যদেব ৩৩ 


বহু সাধকের কণ্ঠে; নামকীর্তনও প্রচার করেন সাধকেরা - আচার-অন্ষ্ঠান, জাত- 
পাত, বর্ণভেদেরও বিরোধতা করেন তাঁরা । 
আঁধকাংশ সাধকই তত্ত্ররূপে প্রেমভান্ত এবং মধুর রসের সাধনাকে গ্রহণ করোছলেন, 
কিন্তু চৈতনাদেবের জীবনে তা সত্য হয়ে উঠোছল। সাধকরা নিজ নিজ তত্ব প্রচার 
করেছেন--হ্যান্তগ্রাহ্য গ্রদ্ছ রচনা করেছেন, ভাবের আবেগে কাব্য সৃষ্ট করেছেন। কিন্তু 
চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রে এর কোনটাই ঘটে নি। তান হয়ে উঠোছলেন সজীব প্রেমমূঁত- 
প্রচারের জন্য 'তান কারও কাছে যান নি, দলে দলে মানুষ ছ-টে এসেছে তাঁর কাছে ; 
পদরেণু নেবার জন্য পথের ধূলো নিয়ে কাড়াকাঁড় করেছে মান্‌ঘ, পথে গর্ত সৃষ্ট 
হয়েছে। প্রেম-ভীন্ত, মধুর রসের ধারা যেন প্রবাহত হয়েছে তাঁর দেহ থেকে-_ম্বেদ- 
মকরম্দ বন্দু বিন্দ; চূয়ত'__কাণ্চন বর্ণ দেহ যেন অমৃত হয়ে গলে পড়েছে প্রাতানয়ত, 
জনগণ সেই অমৃতেব লোভে তাঁৰ নিকটে এসে সম্পূর্ণরূপে পারবাঁতত হয়ে গেছে । 
এখানেই চৈতন্যদেবের বোৌশস্ট্য : এই স্বেদ-পুলক-কম্পের সাত্বুক লক্ষণ কদাচিৎ লক্ষ্য 
করা গেছে অন্ত । গহরু নানক এই অমৃতানস্যান্দ পপ দেখে নিজেও নুঠয ক'রে 
উঠোছলেন- চৈতন্যদেবের উপাস্ছাতই তো মহা প্রসর ! চৈতনাদেবের চরণে আশ্রয় নেবার 
জন্যই তো লক্ষ লক্ষ লোক চলেন 'তাঁর সঙ্গে__রামকেল গ্রামে পৌছে- 
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন । 
কোটি কোট লোক আইল দৌখতে চবণ ॥ 
গৌড়ে'বর যবনরাজ প্রভাব শুনিয়া । 
কাহে লাগলা কিছু বিদ্মত হইয়া ॥ 
বিনা দানে এত লোক ষার পাছে ধায় । 
সেই ত গোসা?ঞ ইহা জানিহ নিশ্য় ॥ [চৈ ৮ পৃ. ১০৪] 
ভন্কেব দল তাঁর পদধূণীল নেবার জন্য তাঁর চলার পথের ধৃঁল মাখেন সব্গে সমস্ত 
পথটাই গর্তে পারণত হয । পদ্নের ওপৰ যেমন ঝাঁঁপয়ে পড়ে মধূমাক্ষিকা তেমান তাঁর 
পাদপদেম বিভোর হবে থাকেন “ভভ্ত ভ্রমব দল' । এ যেন বিপরীত ব্যাপাব ; দশক্ষা দিতে 
[তিনি বসেন নি-কোন অনজ্ঠানেপ মধ্যে তান কাউকে টেনে আনার চেষ্টাও করেন নি, 
কিন্তু লক্ষ লক্ষ হিয়া মাঁথত হয়েছে তাঁর প্রেম-সুধান্রসে । চৈতনাদেবের সঙ্গে এখানেই 
অন্যান্য সাধকদের পার্থক্য । 
অথচ আশ্চর্য এই' যে, আলোয়ারদের সময় থেকে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দী থেকে ষোড়শ 
শতাব্দী পর্যন্ত, এমন ক, বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রেম-ভান্তধর্ম সমন্তভ ভারে প্রচারিত 
হওয়া সত্তেও, বহু মহামানব সাধক জাত-পাত বর্ণ বৈষম্য দুব ক'রে সমজ্ত মানবজাতিকে 
এঁক্যে, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার চেস্টা করা সত্ত্বেও আজও ধর্ম-বদ্বেষ, জাত-পাত, বর্ণ" 
বৈষম্যের প্রকোপ ভারতবর্ষে বিশেষ প্রণামত হয়েছে বলে মনে হয় না। যেদক্ষিণ 
দেশে ব্রাহ্মণ চূড়ামীণ রাজার কোষাধঃক্ষ বাসভান্না দ্বাদশ শতকেই' তাঁর উপবাঁত পাঁরত্যা্ 
করোছিলেন, ষে দাক্ষিণদেশে রামানুজ, 'নদ্বার্ক, ব্যাসরায়, বল্লভাচার্ষের ন্যায় বহ: মহামানব 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বর্ণবৈষম্য সেখানে এখনও তীন্র রূপ ধরেই বিরাজমান । উত্তর 
ভারতেও রামানন্দ-কবীর-নানক-সুরদাস প্রভাত মহামানবের আনাগোনা সত্বেও আজও 
সেখানে জাতপাতের লাই অব্যাহত রয়েছে । বলা যেতে পারে যে, বঙ্গদেশে এর তীব্রতা 
শ্রীচৈতন্য--৩ 


৩৪ প্রুযোত্তম শ্রীকৃকচৈতন্য 


অনেক কম; উত্তর ভারত-্দাক্ষণ ভারত থেকে উীঁড়ষ্যাতেও ব্রাহ্মণের দৌরাস্থ্য অনেকটাই 
নিদ্মগামণ। 
মধ্যযুগে ভারতের অবস্থা সবই সমান ছিল না। গঞজ্নভীদের রাজস্বকালে বহু 
মুসলমান পাঞ্জাবে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। মুসলমান সাম্নাজ্য প্রসারের প্রথম দিকে 
বহদন পর্যন্ত হিম্দ-মুসলমানের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল না। ধর্মের পার্থক্য যে 
মানব সমাজে পার্থক্য সজ্ট করে না এবং তা যে সত্কার পার্থকাযও নয় এ কথা 
বোঝাবার জন্য মুসলমান সূফী সাধকরাও কম চেঙ্টা করেন নি। গ্য়োদশ শতকে 
জালালউীদ্দন রুমি সর্বধর্মের মানুষকে শানয়েছেন-__- 
দীপগ্যাল ভিন্ন বটে--একই আলো জলে সব দীপে, 
সে আলো সংদূর হতে আসে 
বাভন্ন দীপের দিকে তাযম যাঁদ শুধু রহ চাহি, 
নষ্ট হবে» কূল পাবে না সে। 
কেন না অনেক দীপে আনে সংখ্যা, বহযুত্বের বোধ, 
দীপে দীপে ভেদ বুদ্ধি আনে । 
তুম মানত পাবে যাঁদ দীপ হতে সরাইয়া আঁখ 
দেখ চাহ আলোকের পানে। 
মলীলম রহদী। আর টিন মধ্যে যত 
মতভেদ বিরোধ বদ্বেষ। 
অন্য দছ্টকোণ লয়ে দৌখলে দোখবে এ সংসারে 
কোনোখানে নাহি দ্বন্দৰ লেশ। [ কবীর] 
পরবতর্ঁকালে কবীর বললেন-- 
অকের মসাঁজদে খুদা, হিন্দুর মীন্দরে রাম, রন অহরহ ; 
মাম্দর মসাজন যেখা [কছ; নাই, সেথা কার আঁধপত্য কহ ![ কবীর ] 
কবীরের বন্তব্য গভীরতর সন্দেহ নেই; মান্দর-মসাজদকে 'তীন প্রাধান্য দিতে চান 'নি। 
বাবর যখন সাঁয়দপুর ( গ:জরানওয়ালা জেলার আমনাবাদ ) আক্রমণ করেন তখন তাঁর 
সৈন্যদল হিন্দু-মুসলমান রাজপূত প্রভীত সকল ধর্ম ও শ্রেণীর নারীদের ওপরই অত্যাচার 
করে। গুরু নানক ব'লে ওঠেন--*্যাতকের ছ:নকার যুগ এটা--রাজারা হয়েছে 
কসাই।' গুরু নানক সে কালের হিন্দু-মুসলমান নারীর বেদনা প্রকাশ করেছেন 
বিদ্রোহের ভঙ্গীতে ॥। অত্যাচারিতরা এঁক্যে বিধৃত হবেন সম্ভবত সেটাই ছিল তাঁর 
মনোভাব । অতাচারীর জাতধর্ম নেই--অত্যাচারতরা তবে পৃথক থাকবেন কেন £ 
হিন্দু-মুসলমান নারীর বেদনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখনীতে : 
কাজী ও ব্রাহ্মণের কর্ম হয়েছে শেষ, 
শয়তান পড়ে বিবাহের মন্র বশেষ। 
মুসালম নারী পাঁড়ছে কোরান 
আর্ত কণ্ঠে ভাঁকছে আল্লা বাল, হে লাল্ল 
উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের 'হচ্দু রমণণরও ঘটেছে একই ভাগ্যালাপ ॥ 


মধ্যযগে ভারতে ভান্তবাদশী আন্দোলন ও চৈতনাদেব ৩৫ 


ধর্মীচ্তার সঙ্গে রাজনীতক প্রয়োজনের সম্মেলন ঘটে পণ্চদণ শতান্দী থেকে। 
[বিজয়নগরে সালুভা নরাসংহের রাজত্বকাল থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার মনোভাব লক্ষ্য করা 
যায়। কৃফ্দেব রায়ের সময়ে এ মনোভাব বিশেষভাবে প্রাতষ্ঠা পায়--সম্ভবত সেই 
কারণেই কৃষ্দেব রায়ের "সাম্রাজ্য গৌরব এবং স্বমন্ধর চরমে উঠতে পেরোছল। 
[বিজয়নগরে ধর্মের ক্ষেত্রে যে বোঝাপড়া এবং সহনশীলতা লক্ষ্য করা 'গিয়োছল সে সম্বধ্ধে 
ুয়ার্ট বারবোসা বলেছেন যে, রাজা কৃষদেব রায়ের আমলে প্রত্যেকাট মানুষই নিজ 
নিজ র:াচ এবং ধর্ম অন[যায়ণী কার্য করার আঁধকারী ছিল। নিজ নিজ ধর্মমত পোষণ 
করার জন্য কেউ কোনরূপ অপবীবধার সম্মুখীন হতো না। কে গ্রীপ্টান,'কে 'য়হুদী, কে 
মূর অথবা কে আব্বাসী এ কথাও কেউ জিজ্ঞাসা করতো না। পরিপূর্ণ সমঅ 
পালিত হতো সে দেশে । 


রাঢ়গৌড়বঙ্গে হাবসীদের আমলে দেশ ছিল অরাজক, 'কিদ্তু হুসেন শাহ দেশে 
শান্ত স্থাপন করেন। তাঁর আমলে বঙ্গ সাহত্যের উন্নাত হলেও হিদ্দুর মনে পর্ণ 
শাশ্তি বঙ্জায় ছিল না। মান্দর ভাঙ্গতে সুলতান নিজেও কম দক্ষ ছিলেন না, পহম্দয়ান' 
দেখলে কাজীরা জাতি নিতে কিছমান্র ইতস্তত করতেন না। ষোড়শ শতকে হুসেন 
শাহের পরবতাঁকালেও হিন্দুদের মনে যে বিশেষ শাম্ত ছিল না তার পাঁরচয় পাওয়া যায় 
মুকুদ্দরামের “ণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'ও | উীঁড়ষ্যার বৌদ্ধদের সঙ্গে বিরোধ থাকলেও 'হম্দু- 
ম্‌সলমান বিরোধের কথা বিশেষ শোনা যায় না । চৈতন্যদেবের নীলাচলে আগমনের পর 
বৌদ্ধদের সঙ্গে বিরোধেরও অবসান ঘটে । 


সতরাং ভারতের সবর একইভাবে পাঁরবর্তন সম্ভব ছিল না। ধর্মনেতাদের 
প্রচেষ্টায় ধর্ম-বিরোধ বা বর্ণাবদ্বেষ দূর করা সম্ভবও হয় নি। এপ কারণ অন:সন্ধান করা 
পাবেষকদের 'বশেষ কর্তব্য । 


ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাঁশত হস্টার এস্ড কালচার অব দি ইস্ডিয়ান পিপূল- 
গ্রশ্হের ষ্ঠ খণ্ডে ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে ড. রমেশচদ্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, সে 
কালের ধর্মনৌতক অবস্থার প্রধান বৈ।ণন্ট্য ছিল বহ:সংখ্যক ভান্তবাদী সাধকের অভ্যাদয়-- 
এ*দের চাঁরত্রে একটা [বিশেষ মিলও লক্ষ্য করা যায় । ড মজ.মদারের মতে এ'দের কেউ 
গজ নিজ পৃথক গোষ্ঠী গঠন করেন নি; এ'রা কোন আচার-অনুষ্ঠানের প্রাত আকৃণ্ট 
লেগ না-কোন গোঁড়ামীও তাঁদের ছিল না। এদের আরধিকাংশই মার্ত পূজার 
1বরোধা ছিলেন । 

সাহিত্য আকাদোম প্রকাশিত “তুকারাম' গ্রন্ছে বালচন্দ্র নেমাড়ে বলেছেন, ভান্তবাদ 
দক্ষিণের প্রত্যদ্ত অণ্ুল থেকে দ্রুত ভারতের সর্বঘর ছাঁড়য়ে পড়ে; 'বাঁচন্র আগ্ালক পূজা" 
পদ্ধাতও তাঁরা অঙ্গীভূং ক'রে নেন। দ.ভাঁগ্যবশতঃ ভারতের এই সাধকরা বাজি 
অণ্চলের মানুষ ছিলেন এবং ছিলেন বাভন্ন ভাষাভাবা ; ব্রাহ্মণ্য মতের তাঁরা বিরোধতা 
করতেন, 'শাঁক্ষত সংবধাভোগণী িহ মানুষই বেদপাঠেৰ আধিকারণ এ তত্তেও তাঁরা 
[বিশ্বাসী ছিলেন না; আচার-অনুজ্ঠানকেও তাঁরা ভাল চোখে দেখতেন না। এরা 
মানবের প্রাত প্রেমে উদ্বুদ্ধ হবার শিক্ষা দিতেন-এক ঈশ্বরের ভজনা করতে বলতেন 
তাঁরা। মুসলমান সাধকরাও হিন্দ মৃসলমান এক্য প্রচেষ্টায় তাঁদের প্রচার আরম্ভ 
করেন। নেমাড়ে মনে করেন যে, ধর্মের ক্ষেত্রে মোটামুটি একা স্থাপিত হলেওসমাজে 
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ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। মহারাচ্দে পেশোয়াদের আমলে ব্রাহ্গণরা পুনরায় ক্ষমত, 
গফরে পান এবং ব্রাহ্গণ্য গোঁড়ামীও সমাজ প্রাঙ্গণ আঁধকার ক'রে নেয়। 

এসব ব্রাহ্মণরাই মুসলমান সুলতান এবং শাসনকতার্দের দেওয়ান, দেশপাম্ডে, 
কুলকার্নর পদ আঁধকার ক'রে শাসকদের পৃজ্পোষকতাও লাভ করেন । 

ড. মজুমদারের মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয় : ভীন্তমার্গের সাধকরা কেউ কেউ 
গোম্ঠী গঠন করতে ইচ্ছুক না হলেও অনেকেই নিজ নিজ গোষ্ঠী প্রাতষ্ঠা ক'রে গেছেন। 
কাবও কারও 'তরোধানের অবাবাহত পরেই তাঁর শিষ্যরা গোষ্ঠী গঠন করেন। গুরু 
নানকের শিষ্াগণ তো পরবর্তীকালে শিখ ব'লে পারাচত হলেন--হিন্দুধর্মের বাইরেই 
যাবার [বিশেষ প্রবণতা তাঁদের । কবীব-শিষ্রা শেষ পর্যন্ত কবীরপন্হীী ব'লে পৃথক 
হয়ে পড়লেন। রামানন্দের পরে তাঁর শিষ্যরাও স:্টি করলেন নতুন এক গোম্ঠী-_ 
এখানেও পুনরায় প্রাধান্য পেলেন ব্রাহ্মণরা ; “রুইদাসা" ব'লে পারাচত হলেন রুইদাসের 
শষ্যগণ॥। চৈতন্যদেবকে নিয়েও সেই প্রবণতা দেখা 'দয়োছল ; বাঙ্গলায় লেখা চৈতন্য 
চাঁবতগ্রন্হু পাঠ করলে স্পম্ট বোঝা যায় যে, চৈতনা [িরোধানেব পর বৈষ্বদেব মধ্যেও 
বিপ্রদের প্রাধান্য আবাগ বেড়ে ওঠে । কৌশলগত কারণে, 'বিপ্রদেব সহযোগিতা লাভের 
তাগিদে চৈতন্দেব সমাজকে আঘাত কবতে চান নি সত্য, কিন্তু তাই ব'লে বিপ্রপাদোদক 
পান ক'রে তার মাহাত্ম্য প্রদর্শনেব উদ্দেশ্যে কোন তোষামোদীপ্রযতাও তাঁব মধে। ছিল 
না। বরং হরিদাসের পাদোদক পান কাঁরষে ভান্তব এবং ভন্তেব মাহাত্ময-কীর্তনই ছিল 
তাঁধ পক্ষে আঁধকতর স্বাভাঁবক | টৈতন্যদেব কোন গোচ্ঠী গঠন করেন নি বলেই আজও 
দক্ষিণ দেশে 'বঙ্গাল বৈষ্ণব" এবং "সাতানি'দের দেখা যাধ । কবীরপন্হণীরা সামান) অণ্চলেই 
রয়ে গেছেন, গুরু নানকের মতো ব্যান্তত্বও পাঞ্জাবেই সীমাবদ্ধ হযে রইলেন। 

ভান্তমার্গেব সাধকদের প্রচার সত্তেও জাতপাত বর্ণ-বিভেদ দূর হলো না। 
সাধকরা দেখালেন না ছষে, বেদে কোথাও জাঙ-পাতেব কথা নেই । পরবর্তাঁকালে 
যখন বলা হলো যে, ভগবানের মাথা থেকে রাহ্ধণ এবং পা থেকে শুদ্র সন্ট হয়েছে 
তখনও কেউ বাঁঝয়ে ।দতে পারলেন না যে, ভগবানের মাথা এবং পায়ে কোন পার্থক্য 
থাকতে পারে না; বললেন না যে, কোন মানুষই ভগবানের মাথায় প্রণাম জানা না, 
পাদপদ্মেই প্রণাম করেন : অর্থ, প্রতীক হিসেবে গ্রহণ কবলেও বলা চলে যে, প্রণাম 
সর্বদাই হয় শুদ্রের উদ্দেশ্যে, ভগবানের পাদপদ্মে । 

অনেক সাধক-ভন্কের মুখ 'দিয়েঃএমন কথা বলান হয়েছে বাতে মনে হয় সাধারণভাবে 
তাঁরাও বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। রামানন্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তান ভন্ত 
চণ্ডালের সঙ্গে বসে আহারে স্বীকৃত ছিলেন। তবে কি যারা ভভ্ত নয় তাদের মধ্যে 
জাতিভেদ 'তীন স্বীকার করতেন ঃ চৈতন্যদেবকে "দিয়ে বলান হয়েছে ষে, ভস্ত চ"্ডাল 
ভান্তমান নয় এমন দ্বিজ থেকেও শ্রেম্ঠ । ৩বে কি 'তানও মনে করতেন যে, ভান্তর জগতের 
বাইরে বর্ণাবভেদ আছে ? 

নেমাড়ে সাঠকভাবেই বলেছেন যে, ভাষার পার্থক্য সর্বভারতে ভান্তমার্গেব সাধকদের 
কর্মপ্রচেষ্টাকে দানা বাঁধতে দেয় নি। তাঁদের কর্মধারা আণ্টীলক সমাজ-সংস্কার প্রচ্জ্টার 
আভিরিন্ত কিছ: হয়ে উঠতে পারে নি। ব্রাহ্মণরা দৃঢ়বজ্ধভাবে বাধা দিলে ভন্ত সাধকরা 
পিছ হজে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ভন্তদের নিজানজ গোম্ঠীতে আশ্রয় নিতে বলেছেন। 


মধ্যযুগে ভারতে ভীন্তবাদী আন্দোলন ও চৈতন্যদেব ৩৭ 


গোচ্ঠীর মধ্যে জাত-পাত বর্ণীবভেদ নেই, কিদ্তু গোচঙ্ঠীর বাইরে বিরাট সমাজে 
ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য । এই বিরাট সমাজের ক্ষেবে ব্রাহ্মণদের চাপে শেষ পর্যদ্ত গোষ্ঠী 
গুলোও আত্মরক্ষা সমর্থ হতো না। সতরাং বাভন্ন অঞ্চলে বহুসংখ্যক ছোট-বড় 
ভীন্তমার্গের সাধকের অভ্ভাদয় হলেও ব্রাহ্মণদের আঘাতকে প্রাতহত করা সম্ভব হয় নি। 
সাধকরা জোটবদ্ধভাবে যাঁদ বেদকৌন্দুক ব্রান্মণ্য ধর্মকে বেদ-উপানিষদের সাহায্যে আঘাত 
করতে পারতেন তবে বর্ণ বৈষম্য দূর হবার সম্ডাবনা ছিল । 

'বাভন্ন গোচ্ঠীতে িভন্ত হয়ে পড়ায় সাধকদের পক্ষে এ কার্য সাধন সম্ভব হয় ন। 
এই গোচ্ঠী বাঁধা সত্বন্ধে দাদ বলেছেন-_-“যত মানুষ তত সাধনার বৌঁন্র্য থাকবে, 
আর থাকাও চাই। তবে দল বাঁধয়া সাধনার একটা “ঝুংড' (০:০৫, ভাঁড়) কয়া 
যে সধ্প্রদায় গাঁড়য়া তোলা, ইহা হইল সত্য উপন্নাধ্ধর পথে একটা মহা অন্তরায় । সত্যকে 
ব্ান্তগত বৌচত্য দিয়া দেখ, সত্য জনে জনে অপরূপ, নবরূপ, সংম্দর, সরস ও গভীর 
হইবে। কিন্তু দলবন্ধী কাঁরয়া সত্যকে খখাঁজলে সত্যকেই হারাই। স্বতণ্ন স্বতণ্্ 
কমল ফোটে বালাই প্রাত কমলের শতদল চমৎকার হইয়া িকাঁশত হয়। সহমত কমলকে 
যাঁদ আঁট বাঁধয়া এক চাপে একভাবে ফ.টাইবার চেষ্টা করা যায় তবে সব 'পাষয়া পাচা 
ওঠে। প্রীত মানবই অনন্ত-দল-কমল ; তাদেরও আবার দল বাঁধবে? | দাদ্‌ : 
ক্ষাতমোহন সেন : পৃ. ২৫]। 

রাঢ়-গোড়বঙ্গের ভান্তরসের প্রাণপুরুষ প্রেমের জীবন্ত স্বরূপ হয়ে উঠোছলেন, 
তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ 'নত্যানন্দ শেষ করে রাঢ় অণ্গলকে মাতিয়ে তুলতে পেরোহলেন 
এবং সমকালীন রাজনীতির অবস্থাও শহন্দ;দের পরস্পরের সান্নকটে এনে ফেলোছল ব'লে 
এই অগ্চলে বর্ণবৈষম্য ততখান জ্রোরদার হয়ে উঠতে পাবে নি। নিআনন্দ কোন গোহ্ঠী 
গঠন করেন নি বলে বর্ণাবভেদের িরোধটা এখানে শেষ মাথা চাড়া দেয় নি; রাঢের 
বৈষব সমাজে বর্ণবৈষম্য দরীকরণে ব্রাহ্মণরাও অগ্রণী ভামকা নিয়োছলেন প্রথম দিকে। 


৩. গমকানীন আচারশমাচরণ ৪ রীর্টি-নীতি _ 


শ্রচৈতন্যদেব সমকালীন মানুষের মনে শন্তি সণ্টার করতে চেয়েছিলেন । তাঁদের মনের 
অনেক ভ্রান্তি দূর ক'রে সত প্রাতাঙ্ঠত করার জন্য এক আম্দোলনও সম্টি করোছলেন। 
িম্তু জাঁম তৌর না ক'রে চাষ করতে যাওয়া যেমন ভ্রমাত্মক, হেমাঁন মনোভাম তোর 
না ক'রে কোন আদর্শ প্রচায়ের চেস্টাও ভ্রমাত্মক। প্রচারকের ওপর মানুষের বিশ্বাস 
জন্মে এটাও দেখতে হবে, প্রসরের বিষয় গ্রহণের উপযোগীও ক'রে তুলতে হবে 
সাধারণ মানুষকে : সামাজিক আন্দোলন সাধারণ মানূষকে নিয়েই, তাই সহসা অসাধারণ 
বৈশ্পাৰক কিছ, করতে যাওয়া উঁচত নয় । তাতে বাহবা পাওয়া যেতে পাবে কিম্ত 
সাফল্য লাভ করা যায় না। 

এ দেশে বেদকে অস্বীকার ক'রে জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় ঘটোছল। যাঁরা 
ঘাঁটয়েছলেন তাঁরা দু'জনেই রাজপদত্র। তাই কছদুর পর্যন্ত সেই দুই ধর্মের ব্যাপ্তি 
ঘটেছিল। বৃদ্ধনোবের প্রচন্ড ব্যান্তত্ব এবং পরবততাঁকালে রাজচক্রবতর্ণ অশোকের প্রচেষ্টায় 
বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, শাক্ষতও তথাকাথত 
উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সেই ধর্ম প্রবেশের বিশেষ পথ পায় নি। জাত-পাতের বিভেদে বিচ্ছিন্ন, 
হতাশায় জর্জারত প্রায় আশিক্ষিত সাধারণ মানুষরা ওই ধর্মে একটা আশ্রয় পেয়োছল । 
কিন্তু ধীরে ধীরে তার ভেতরে তআম্ত্ুকতা প্রাব্ত হলো--এ ব্যাপারে হিন্দ,-বৌদ্ধ 
তাম্নকরা প্রায় একই জায়গায় এসে দাঁড়াল। চৈতন্যদেব বুঝোঁছলেন যে, »পম্টভাবে 
বেদ-বিপ্োধতার জন্য শীঁক্ষত মানুষেরা এই ধর্ম থেকে দূরে থাকার চেম্টা করেছেন এবং 
তারই ফলে শঞকরাচার্ের পক্ষে বৌদ্ধ-্ধর্ম বিরোধিতা করা সহজ হয়োছল। জৈন 
তীর্ঘককরদের এবং বুদ্ধদেবের আকাম্মক বৈপ্লবিক মনোভাবের প্রকাশ ঘটায় অপ্রস্তৃত 
শাক্ষত জনাঁচত্ত তা গ্রহণ করতে পারে নি বলেই এ দেশে এ দুটি ধর্মের প্রভাব শেষ 
পর্যন্ত স্হায়ী হয় নি। রাজশান্তর পৃজ্ঞপোষকতায় িছাঁদন এ দুট ধর্মকে সজীব রাখা 
সম্ভব হলেও তদের ভাত্তমূল সমাজে কোনদনই দড়-প্রোথিত হতে পারে নি। 
ধীবে ধীবে মানুষের মনকে প্রস্তুত ক'রে নিতে পারলে তবেই কোন নবধর্মের 
চ্ছায়ী প্রাতষ্ঠা সন্ভব। মনে হয়, চৈতন্যদেব এ কথা বূঝেছিলেন ব'লেই তংকালে 
প্রচালত সামাজক আচার-আচরণ, রীতন্লীওকে এক আঘাতে ভাঙ্গতে চান নি। 
জীবনী গ্রন্হগুলো থেকে সামান্য কয়েকাঁট উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেখালেই চলবে । 
চৈতন্যের অর্থাৎ বিষ্ণুর আজ্ঞায় লীলা সহচর হবার জন্য দেবতাবা জন্মগ্রহণ করণে আরম্ভ 
করলেন মর্তযভূমে । লোচনদাস বলছেন, “বলরাম জনম লাভলা এই ক্ষিত'--কিন্তু 
বলরাম তো যেখানে সেখানে আসতে পারেন না : মহেশ ঠাকুর জন্মেছেন অন্বৈতরূপে 
ব্রাহ্মণের কূলে” সেটাই নাকি 'যুগধর্ম'--তাই বলরামও জন্মগ্রহণ করলেন-__ 

ব্রাহ্মণের কূলে যুগধর্ম অনুরূপ । 
নিত্য আনন্দকন্দ সহজ জ্বরুপ ॥ [ চৈতন্যমঙ্গল : পৃ. ৩৩ 1 
চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের (2) মান্ত ২০ বছর পরেই বৈফবের মুখে শোনা গেল যে 
দেবতারা “বুগধর্ম অনুরূপ" ব্রাহ্মণের কুলেই জন্মগ্রহণ ক'রে থাকেন। চৈতন্যোত 








সমকালীন আচার-আচরণ $ রীতিনীতি ৩৯ 


কালেও তাহলে এ তাব ট'কে ছিল । এক 'িরাট ব্যা্তত্ব জাত-পাতের ভেদ দূর ক'রে 
প্রেমে মানুষকে আবদ্ধ করা সত্তেও মানষের মনের সহজ সংস্কার থেকেই 'িয়োছল। 
এসব সংস্কার ভাঙ্গার জন্য চৈতনাদেব কোন প্রচেছ্টা করতে গিয়ে অযথা বাধার সম্মখান 
হতে চান নি--নিজের জীবনের আচরণ দ্বারাই তান অপরের মনে আলোড়ন তুলতে 
চেয়োছলেন। শ্শ্রীমন্ভাগবতে প্রায় এ ধরনের কথাই বলা হয়েছে বাঁশম্ঠাদ পিতা 
্হ্ধাকে বলেছেন-_ 

মহতে করিলে কার্য নীচে তাহা করে। 

এ হেন নিয়ম ?পতা দৌখ চরাচরে ॥ [ শ্রীমদ্ভাগবত : পৃ. ২২৬] 


চৈতন্যদেবের হয়তো সেই আশাই ছিল । তাই একদল নিষ্ঠাবান বৈষফবকে [তান 
একত্র করোছলেন, যাঁদের মধ্যে শ্রাহ্মণবৈদ্যের সংখ্যা নিভাদ্ত কম ছিল না। তাঁদের 
ব্যন্তগত জীবনের আচবণের প্রভাব সমাজে পডবেই এই খিল তাঁর আশা । সমাজকে 
সোজাসজ আক্রমণ করে প্রাতক্রিয়া সৃষ্টির বিড়ম্বনায় 'তীন যেতে চান নি খলেই 
মনে হয়। 


নিত্যানন্দ প্রভৃকে অদ্বৈত প্রভ; কান্নম কোধ প্রকাশ কারে যে পাঁরহাস করোছলেন তার 
মধ্যে সমকালীন সমাজের আচার-আচরণের যেমন পরিচয় আছে সেইরৃপ পারচয় আছে 
নিত্যানন্দের ব্যান্তগত আচরণের- মহৎ নিত্যানন্দকে দেখে মান্‌ষ তাঁরই ঠো অনুসরণ 
করবে-_ 


দুয়ার ভাঙ্গয়া আসি সাম্ভাইীল কেনে । 

সন্ন্যাসী করিয়া তোরে বোলে কোন জনে ॥ 

হেন জাতি নাহি না খাইলা যার ঘরে । 

“জাতি আছে' হেন কোন্‌ জনে বলে তোরে ॥ 
বৈষব-সভায় কোন মহা মাতোয়াল । 

ঝাট নাহ পলাইলে নাহবেক ভাল ॥ [ চৈতন্যভাগবত : পৃ, ২৩০] 


সাঁত্যই বৈফবের কোন জাত নেই । মাতোয়ালের মত সর্বরই তাঁদের গাঁত। যাঁরা 
তাঁদের প্রাত আকৃষ্ট হবেন, তাঁরা তাঁদের মতোই আচরণ করবেন ; তাঁদের কারও 
জাতি থাকবে না--ষগের আচরণের পাঁরবর্তন ঘটবে । নাই প্রেম ভন্ত 'বালয়ে শুধ, 
নাম গানের সহজ উপায়ে যত আঁধক সংখ্যক মানুষকে নৈষ্ব করতে পারবে তত অধিক 
পাঁরবর্তন আসবে সমাজে । 
রূপসনাতন হুসেন শাহের উ5পদস্ছ রাজকর্মচারী : সামাঁজক দৃজ্টতে উত্চশ্রেণীর 
লোক নন, অন্য ধমবিল্গত্বীর সঙ্গেই ভাঁদের কাজ করতে হয় । তাই যাঁদও তাঁদের দৈনাপাখি 
পেয়েই সন্্যাসী চৈতন্যদেব রামকোঁলিতে এসেছেন তবুও তাঁরা বলছেন__ 
নীচজাত নীচসঙ্গী কার নীচ কাজ । 
তোমারে আগ্রেতে প্রভ্‌ কৃহতে বাসি লাজ ॥ [ চৈ, চ. পৃ, ১০৪ | 


সমাজের রর্খীত অন্যায়ী রাহ্মণ-সম্যাসীর কাছে আসার আঁধকারই' তাঁদের নেই । সেই 
জঙ্জা তাঁরা কি উপায়ে গোপন করবেন ? এটা তো সমকালীন সামাজিক প্রথা ! কিন্তু 
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শ্রীচৈতন্য কি করলেন ? 'তীন প্রথার ধার 'দিয়েও গেলেন না, গতীন শুধু বললেন -- 
আজি হৈতে দোহার নাম রূপ-সনাতন । 
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ [ তদেব, পৃ. ১০৫ ] 
পরবত্ঈকালে দবীর খাস-সাকর মাল্পক তো কোন শূন্যে মালয়ে গেলেন- চিরস্থায়ী 
হয়ে রইলো রুপ-সনাতন নাম । বৃন্দাবনের রূপ-পসনাতন-জীব গোস্বামীর জাত নিয়ে, 
প্রথম জীবনের কর্ম নয়ে আর কেউ ভাবে কি? জাঁও-কর্মের দৈনা ছাড়তে বলেছেন 
মহামানব টৈতন্যদেব-জাভ নিয়ে দৈন্য প্রকাশে তাঁর মন বচালত হর। পরোক্ষে তান 
জানিয়ে দলেন যে, জাতিটা 'কছ.্‌ই নয় মনটাই আসল কথা, “সেই পরীতে জানঞ্াছ 
তোমার ব্যবহার ।' 
নিজেকে অপাঁবর্র মনে ক'রে সনাতন নীলাচলে জগন্নাথদেবের রথের চাকার তলায় 
আওত্মবিসর্জন দতে এসে হরিদাসের আশ্রয়ে উঠে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন- হারিদাস তাঁকে 
করলেন আলিঙ্গন । সাধারণভাবে সমাজে যাই চল,ক বৈষ্ণব সমাজের আচার-আচরণ 
পৃথক । এখানে হিন্দু-মুসলমান ব'লে কিছ; নেই, সকলেই বৈষ্ণব, মানুষ হিসেবে সমান । 
হরিদাস জ্যেষ্ঠ, শ্রদ্ধেয়; তাই সনাতন তরি চরণ বন্দনা করলেন- হরিদাস আলিঙ্গন 
করলেন তাঁকে । কিদ্তু চৈতন্যদেব তো মহাগুবু_ সৈষব সমাজেও অপাঁবত্র দেহ নিষে 
তাঁকে স্পর্শ করা চলে না মনে করলেন সনাওন। তাঁকে দেখে 'বাস্মত আনাম্দত 
চৈতনাদেব-_ 


সনাতন দৌখ প্রভ্‌ হইল চমংকার ॥ 

সনাতন আ'লাঙ্গতে প্রভ্‌ আগে হৈলা। 

পাছে ভাগে সনাতন কাহতে লাগিলা ॥ 

মোরে না ছংইবে প্রভ্‌ পড়ো তোমাব পায় । 

একে নীচজাতি অধম আর কণ্ডূরসা গায় ॥ 

বলাৎকারে প্রভু তারে আ'লঙ্গন কৈল। 

কণ্ডু-ক্রেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ 

সব ভন্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতন । 

সনাতন কৈল সবার চরণবন্দনে ॥ | তদেব. পৃ ৪৬৩ ] 


হরিদাস অন্যতম বৈষব প্রধান হলেও প্রথম জীবনে মুসলমান ছিলেন। তাই সম্ম- 
কালীন সমাজ হিন্দুর সঙ্গে তাঁর একত্র আহার কিছুতেই বরদাস্ত করতো না। অদ্বৈত 
আচার্ষের গৃহে চৈতন্াদেব, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ এবং হরিদাস উপাচ্ছত। চৈতনোর 
অভ্যদয়ের পূর্বে অন্বৈত আচার্ষের সঙ্গেই হারদাসের পারচয় হয়, তাই হারদাসের 
মন তিনি জানতেন । সামাজকদের মনে অযথা কোধের সষ্চার তান করতে চাহবেন না 
সুতরাং পধান্ত ভোজনে বসবেন না। তাই তিনজনের জন্য অদ্বৈত আসন পেতেছেন । 
স্পষ্ট বোধগম্য হয় না এই তিনজনের একজন মুকুন্দ কনা--মুক্ন্দ কায়স্ছ, সতরাং 
পাশাপাশ না হলেও কাছাকাছি বসতে পারেন--এ বিষয়ে সামা জক বাধা খুব না থাকার 
সম্ভব । প্রতোকাঁট 'পশড়র উপর যে ভাবে আসন বিছিয়ে খাদ্যাঁদ পারপাটি করে সাজিয়ে 
দেওয়া হয়েছে তিনাট চ্ছানে তাতে মনে হয় যে, গহঙ্বামীর আসন তার মধ্যে ছিল না-_ 
আর্তীথ-অভ্যাগতের সঙ্গে গৃহস্বামীর বাবন্হা কিছ; উন হয়েই থাকে, এখানে ত ছিল না 
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ব'লে মনে হয় তৃতীয় আসনাঁট মুকুম্দের জন্যই স্হির করা হয়োছল। কিন্তু চৈআাদেৰ 
সকলকে গৃহের ভিতরে আহ্বান করলেও-- 

দুই ভাই আইলা তবে কারতে ভোজন ॥ 

মুক্‌ন্দ হারদাস দুই প্রভু বোলাইলা । 

যোড়হাতে দুইজন কাহতে লাগল ॥ 

মূকূন্দ কহে মোর কিছ; কৃত নাহ সরে। 

পাছে মুগিও প্রসাদ পাম, তুমি যাহ ঘরে ॥ [ তদেব. পৃ. ১২৫7 
ঘরে প্রবেশ করে ভোজন করবেন না এ কথা ?1কন্তু মুকদ্দ বললেন না। এাঁর আসনে 
বসে না খাবার কারণ “ক; কৃত্য নাহ সবে" । কিন্ত, হরিদাসের কাৰণ সামাজিক-_- 

হরিদাস কহে মুড পাপচ্ত অধম । 

বাহরে এক ম্বান্ট পাহে কারব ভোজন ॥ [ ৩দেব ] 
শুধু প্রসাদ গ্রহণ নর, ভোজনহ করবেন তবে বাহিরে ঘবেব ভিওবে নন । 

হারদাসের এরুপ মনোভাবের পাঁরচয় আরও মনেকবার পাওয়া গেছে । [তিনি 

জগন্নাথ মান্দরে প্রবেশ কবেন নি, চৈভন/দেবও ওঁকে সেখানে প্রবেশ করতে বলেন নি। 
বঙ্গদেশে হরিদাস অনেকটাই পাঁরাচত, অনেকেরই শ্রদ্ধার পান্রও, চৈতনাদেবের নিত্যসঙ্গ দের 
অন্যতম। 'কি"৩ উংকলে তাঁরা সবাই নবাগত--এখানকাব সমাজ কি রকম তাও জানা 
নেই। তাই হরিদাসকে শ্রীচৈতন্যও বলোছলেন-_ 

মন্দিরের চক দৌখ কাঁরবে প্রণাম । 

এই ঠাঁঞ তোমার আগ'সবে প্রসাদান ॥ 

নিত্াানম্দ জগদানন্দ দামোদর মূকুন্দ | 

হঁরিদাসে মাল সবে পাইল আনন্দ ॥ [ তদেব, পৃ. ২৩৯] 
সমস্ত বৈষ্ণব প্রধানদেরই একান্ত প্রিয় হারদাস। কিন্তু তা সত্তেও তান কখনও 
সামাজক আচার-আচরণের পারিপম্হীী কাজ করতে চান নি; চৈতনযদেব এ মনোভাবকে 
বাধা দেন ন কিন্তু হবরিদাসকে এবং সকল সমাজকে তান বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, হরিদাগ 
তাঁর আত্মার আত্মীয়-- হরিদাস অনেক বড়-- 

হরিদাস কহে প্রভু না ছ"'ইহ মোরে। 

মুঞ নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥ 

প্রভ্‌ কহে তোমা স্পর্শ পাব হইতে। 

তোমার পাবন্র ধর্ম রি আগাতে ॥ 


ধালিনিণ্‌ নিল্গা ন্রগরজ [ তদেব] 
একেই বলে মানবতার পূজারী । সমাজ যাই বলুক' যাই ইচ্ছা করুক তান নিজ 
জীবনের আচরণের দ্বারা মনুষ্যত্বের প্রীতজ্ঠার প্রচ্টো চাঁলয়েছেন। নালাচলে 
নিজ আবাস গন্ভীরার কাছাকাছ হাঁরদাসেব সাধনপাঠ সিশ্ধবকুল-আর্জও তা 
মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে । পরীর তীর্ঘথষানলীরা এ চ্ছান স্পর্শ না ক'রে পাব 
হতে পারেন না আজও । সেই অতীতেও শ্রীচৈতন্য ম্বয়ং প্রীতাঁদন হারদাসের ঘরে যেতেন 
তাঁর সঙ্গে মিলতে । কাব কর্ণপূরের কাব্যে আছে, “জাতকুলানপেক্ষায় হারদাসায় তে 
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নম :£--এই ব'লে বাসুদেব সার্বভৌম হরিদাসকে প্রণাম করছেন । এর পিছনে চৈতন্যের, 
প্রেরণা অনুভব করা যায় । 
সন্্যাসগ্রহণের আগের রানে চৈতন্যদেব শয়ন করেছেন। শচীমাতা এবং মাত্র 
কয়েকজন ভন্ত 'বি*বম্ভরের সন্ন্যাস নেবার উদ্যোগের কথা জানেন, তাঁদের মধ্যে হরদাস 
একজন । শুধু তাই নয় সোঁদন হারদাস চৈতনাগৃহে-- 
ভোজন কাঁরয়া প্রভু মুখ শুদ্ধ কারি। 
চঁলিলা শয়নগুহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 
যোগানদ্রা প্রাত দম্ট করিলা ঈশবর | 
নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর ॥ [ চৈতন্যভাগবত : পৃ* ২৪১] 
ষাপ্ার কালে সাহায্যও করলেন তাঁরা । কিন্তু সম্ন্যাসগ্রহণেব সময় গদাধর উপাস্থত 
থাকলেও হরিদাসকে দেখা গেল না। হয়তো সামাজিক আচার ! 
দক্ষিণ দেশে যাবেন চৈতন্যদেব। একাই যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিত্যানম্দ 
তাঁকে একলা যেতে দেবেন না। "তান বললেন-_- 
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে । 
জলপান্র বাহবসি বাঁহবে কেমনে ॥ 
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন । 
জলপান বস্বেব কেবা করিবে রক্ষণ ॥ 
কৃষদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ । 
ইহা সঙ্গে কার লহ ধর নিবেদন ॥ [ চৈ. চ* পৃ. ১৬৯] 


কৃষদাস ব্রাহ্মণ সঙ্গে গিয়োছলেন, কি গোবিন্দ কর্মকার, অথবা দু'জনেই, সে বিচারে 
এখন না গিয়ে কবিরাজ গোস্বামীর মনোভাবের প্রতি ন্ট দতে পাঁর। সমকালীন 
সমাজের কথা মনে ক'রে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তান ব্রাহ্গণকেই পাগয়েছেন হয়তো বা। 
কেবল ব্রাহ্মণ সঙ্গী নয়, পর্যটন কালে চৈতনাদেব ব্রাহ্মণের ঘরেই আতথ্য নিয়েছেন, কোথাও 
আমরা শুদ্রের ঘরে তাঁকে আতিথ্য নিতে দোখ নি । বৃদ্ধকাশীতে শিব দর্শন করেও -- 
- তাঁহা হৈতে চাল গেলা আর একগ্রাম । 
্লাহ্মণ-সমাজে তাঁহা কারলা বিশ্রাম ॥ [ তদেব. প্‌. ১৯৭] 
চৈতন্যদেব নিজেও ব্রাহ্ষণ সমাজেই 'িশ্রাম নিচ্ছেন, আঁতথ্য গ্রহণ করছেনও 
সেখানে । ব্রাহ্মণদের বৈষব ধর্মে দীক্ষত ক'রে জাঁত-ভেদ দূর ক'রে মানব সমাজে সমতা 
আনতে চেয়োছলেন শ্রীচৈতন্য । তথাকাঁথত নিম্নশ্রেণীর মানুষরা তথাকাঁথত উচ্চবর্ণের 
নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাবার তাঁগিদেই তো বৈষ্ণব হতে পারেন। যেমন হয়ৌছলেন 
একসময় বৌদ্ধ । শদ্রে গৃহে আশ্রয় নিলে রাহ্ষণদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রীতীক্রয়া দেখা 
দত -_বৈধব ধর্মের মাহাত্ম্য বিচার করতেও তাঁরা আসতেন না তা হলে। অথচ রাহ্গণদের, 
আকর্ষণ না করতে পারলে এক'দকে দূরে রাখা হবে শাক্ষত সমাজকে, অন্যাদকে জাত- 
ভেদ বিরোধিতার ব্যাপারটাও কথার কথা হয়েই থাকবে । তাই চৈতন্যদেব এই সামাজিক 
আচার-আচরণ ইচ্ছাকৃত ভাবেই বজায় রেখোছলেন বলেই মনে হয়। অথচ বৈফব সমাজে 
[তান ব্রাহ্মণন্শত্রমুসলমানেও কোন পার্থক্য করেন নি। হাঁরদাসের তিরোধানের পর 
তাঁর সেই ভাবাট আঁধকতর স্পন্ট হয়ে ওঠে । চৈতন্যদেবের জীবনী আলোচনার সময় 
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হারদাস প্রসঙ্গ আসবে, সে সময় হারদাসতরোধানে শ্রীচৈতন্যের মানীসকতার পরিচয় 
পাওয়া যাবে। 
ধবষর়ী সম্বন্ধে শ্রীচৈতনোর মনোভাব কেমন ছিল ? 
যাঁত-সম্্যাসীদের কর্তব্য সম্বম্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন--. 
গ্রামেতে প্রবেশ কার 'দনেকের*বোশ। 
রািবাস না কারবে হইবে উদাসঈ ॥ 
ভূমণ্ভল পর্যটন তাহাদের ব্রত। 
একাকী ভ্রমণ তারা কারবে সতত ॥ 
কৌপান ও দণ্ড তাপা করিবে ধারণ । 
কোন স্থানে নাহ কুরে আশ্রয় গ্রহণ ॥ [শ্রীমদ্ভাগবত : পৃ. &৫৪ ] 
এর দ্বারা বেশ পারঙ্কার ক'রেই বলা হয়েছে যেন সন্ব্যাসীরা বিষয়ীদের সংস্পর্শে 
না আসে। শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত বাঁধ চৈতন্যদেবকে মানতে দেওয়া হয় ন। অবধৃত 
নিত্যানম্দ একাকী ভ্রমণ করেছেন, দৈনকমে অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তাঁর সঙ্গী হলেও তানি 
সঙ্গী নিয়ে ভ্রমণে বের হন নি। সেই অবধৃত নিত্যানন্দই চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ কালে 
জলপান্র এবং কৌপানা'দ বহন ক'রে নেবারজন্য সঙ্গণ নিয়ে যেতে তাঁকে বাধ্য করোছিলেন £ 
শ্রীচৈতন্য মাঝে মাঝেই আবেশে অচেতন হয়ে পড়তেন তই তাঁর সঙ্গীর প্রয়োজনও ছিল । 
িষয়ী সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের 'বচিন্র মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে । দবীর খাস, 
সাকর মাল্লক, মুসলমান প্রশাসক, প্রতাপরদদু প্রভীতির সঙ্গে তান এক প্রকার ব্যবহার 
করেন ন। কেন করেন 'ন,.সে বিষয়ে আমাদের অনুমান কি সে কথা চৈতনাদেবের 
জীবন-কথা আলোচনার সময় নির্ণয়ের চেস্টা করবো । এই পাঁরচ্ছেদে কেবল ঘটনাগুলো 
উদ্ধৃত করে পার্থক্য লক্ষ্য করা হবে মাত্র । 
হুসেন শাহ দুবার বন রাজা--্ীড়ষ্যায় বহু দেব-মাত 1তান ভেঙ্গেছেন । সেই 
রাজার বিষয়ে সাবধান ক'বে দিয়ে গেলেন এক সূব্রাহ্ষণ । ভন্তগণ [6৮৮ হলেন, ৩খন 
চৈতন্যদেব বললেন-_ 
রাজা আমা চাহে মুঞ্ি যাইমু আপনে ॥ [০ ভা, পৃ, ২৮৫] 
বিষয়শর মুখোমুখী হতে কিছুমাত্র স্বিধা নেই হার । যে ভীত প্রদর্শন করতে 
পারে তাঁকে তিনি তুচ্ছ করেন। হিন্দুর দেবদেবী-বিদ্বেষী রাজশান্তর ম.খোমৃখণ 
হতে তীনি প্রস্তুত। 
হুসেন শাহের পদস্থ হিন্দু কর্মচারী দবীর খাস এবং সাকর মল্লিক দেখা করতে 
এলেন চৈতন্যদেবের সঙ্গে । প্রথমে দেখা হলো নি এানম্দহারদাসের সঙ্গে, পরে তাঁদের 
মাধ্যমে সাক্ষাৎ পেলেন তাঁরা শ্রীচৈতন্যের-- 
দুই গুচ্ছ তৃণদোঁহে দশনে ধারএগ | 
গলে বন্ত্ বাদ্ধি পড়ে দন্বৎ হঞ্া ॥ 
দৈন্য কর রোদন করে আনন্দে বিহ্বল । 
প্রভূ কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল)। 
উঠি দুই ভাই তবে দণ্তে তৃণ ধার । 
দৈন্য কর স্তুতি করে করযোড় কার ॥ 


8৪ প্রুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 
জয় জয় গ্রীকৃফচৈতন। দয়াময় । 


পাততপাবন জয় জয় মহাশর ॥ [চৈ' চ পৃ ১০৬] 


এ*রা দুজনই মুসলমান রাজার প্রধান কর্মচারী । গ্রচ্হের অন্যান্য স্থান লক্ষ্য করলে 
অনুমান করা চলে যে, কোন না কোন প্রধান হিন্দ; কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়েশ্বর 
হুসেন শাহ হিন্দ: রাজ্য আক্রমণ ক'রে দেবমাম্দর এবং মার্ত ধংস করতেন। তা সত্বেও 
মুসলমান রাজার এই পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কোন দ্বিধা ছিল না 
শ্রীচৈতন্যের । বিষয়ী হলেও চৈতন্যদেব এদের উদ্ধার করতে স্বীকৃত হলেন আত 
সহজেই । এ“রা দৈন্যপন্রী লিখোছলেন বলেই কিঃ সেকথা পরে আলোচনা করা 
যাবে । 

চৈতন্যদেব গৌড় হয়ে বৃন্দাবনে যাবেন। ডীঁড়ষ্যার সীমান্ত অণ্লের প্রশানক দিন 
দুইচার তাঁর সেবা ক'রে পথের বিবরণ দিলেন-_ 


মদ্যপ ঘবন রাজার আগে আঁধকার । 

তার ভয়ে পথে কেহ নারে চালবার ॥ 

[পছলদা পর্যাম্ত সব তার আঁধকার। 

তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥ 

দিনকত রহ সাম্ধ কার তাহা সনে। 

তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥ [ তদেব পৃ' ৩০৭ ] 


এক হিম্দু অন:চরের কাছে মদ্যপ যবনরাজ চৈতন্দেবের মাহাত্ব। শুনে নিজে থেকেই 
ডীঁড়ষ্যা সীমান্ত আঁধিকারণর কাছে সাঁম্ধর বার্তা পাঠিয়ে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ প্রাথণ হলেন। 
চৈতনাদেব 'বিষরী যবন আঁধকারার প্রার্থন। মঞ্জুর করলেন : মদ্যপের চাঁরঘ্রে পারবর্তন 
ঘটে গেল, তিনি নিঙ্জে কৃষ্নাম ক'রে দশ নৌকা পৈন্য সাঁজয়ে চৈতন্যদেবকে পিছলা 
পর্য্ত পৌছে দলেন। 


মদ্যপ বিষয়ী যবন আঁধকারীর সঙ্গেও 'নাশ্চম্ত মনে সাক্ষাৎ করলেন চৈতন্যদেব। 
বিষর়ী ব'লে তিনি তাঁকে তুচ্ছও করেন নি-_ নিজের চারে গ্লাঁন আসবে ব'লেও মনে 
করেন নি। কিন্তু মনে একটা প্রন জাগে। চৈতন্দেব তো রামকোল পয দ্তও 
'গিয়োছলেন, হুসেন শাহ সে সংবাদ জানতেন। কিন্তু এখন তাঁর গৌড়ে যাবার জন্য 
হুসেন শাহেরই সীমান্ত আঁধকারীর সঙ্গে সাম্ধর কথাটা উঠলো কেন? রথযাত্রা 
উপলক্ষে গৌড় থেকে বহু ভস্তই তো প্রাত বংসর আসছেন নীলাচলে' ফিরেও যাচ্ছেন 
জ্বচ্ছন্দে। তবে চৈতনদেবের বেলায় একটু অন্য ব্যবস্থা কেন? মদ্যপ যবন 
আঁধিকারীকে বৈষব করার কাহিনী অবতারণা করা হলো ক ঠৈতন্যদেবের মাঁহমা 
প্রদর্শনের জন্য অথবা এর মধ্যে তাঁর বরুদ্ধে মুসলমান রাজশান্তর 'বরোধী ব'লে কোন 
রটনা হয়োছল £ অবশ্য 'ববদমান দুই রাজ্যের সীমান্তে নিত্য পাঁরবর্তমান 
পারাস্থাতও এর জন্য দায়ী হতে পারে । 

দক্ষিণ যাত্রকালে সাবভোম চৈতন্যদেবকে বলে দিয়োহলেন বার রামানন্ৰের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে--শুদ্র বিলাসী ব'লে তাঁকে যেন তান উপেক্ষা না করেন। প্রতাপরবদ্রের 
গোদাবরী তীরবতাঁ সীমান্ত অণলের প্রশাসক রায় রামানন্ব । হন্তীপৃচ্ঠে বু 


সমকালীন আচার আচরণ £ রশীত-্ীত ৪8৬ 


লৌকজন সঙ্গে নিয়ে তান গোদাবরীতে স্নান করতে আসেন, বিলাসের প্রচুর আড়ম্বর 
তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তিনি সত্যকার বৈষফব তত্তৃজ্ঞানীও বটেন। চৈতন্যদেব তাঁর সঙ্গে 
তন্তবের অনেক আলোচনা করলেন এবং প্রশাসকের কাজ তাগ ক'রে চলে আসতে বললেন 
নীলাচলে। কাজে ইন্তফা 'দয়ে চ'লেও এলেন রায় রামানন্দ । তাঁর সঙ্গে শুধ, তত্ত্ব 
আলোচনার উদ্দেশ্যই কি ছিল চৈতন্যদেবের £ নৃত্য-পংকীর্তনেই তো তাঁর আঁধকাংশ 
সময় চলে যেতে-_তন্ত আলোচনান সময় ছিল কতটুকু? রামানন্দ নীলাচলে আসার 
পর কতটা সময় 'তনি 'দতে পেরেছেন তাঁকে? তবে কেন তাঁকে পদআগ কাঁরয়ে 
নিয়ে আসা ? রা 
বষয়ী গজপাঁত মহারাজ প্রতাপরুদ্রে্র রাজ্যে বাস ক'রেও কিন্তু চৈতনাদেব সহজে 
তাঁকে কৃপা করেন নি। প্রতাপরদদ্রু চৈতন্যদেবের কৃপা ভিক্ষার জন্য সার্বভৌম এবং 
রামানন্দকে অনেক অনুরোধ করোছলেন 'কন্ত শ্রীচৈতন্য বারবার তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। 
রাজশান্তর সহায়তা পেলে তো ধর্ম প্রচারে যথেষ্ট সহীবধা হয় ; চৈতন্যদেব সে সুবিধাও 
গ্রহণ করতে চান নি। তান জানতেন যে, রাজশীন্তব পজ্ভ পোষকতা থাকলে সুবিধা- 
বাদীরা এসে হাঁজর হয়, ভাতে আর যাই হোক ধর্মের সতযর্প থাকে না। ধকিদ্ 
প্রতাপরদদ্রকে বহু বিলম্বে কৃপা কবার কারণ অন্তর । 
প্রতাপরুদ্র শুধু শ্রীঠৈতৈন্যের দর্শন লাভের জন্য সার্বভৌমকে অন,বোধ করেন-__ 

শুনিনু তোমার ঘরে এক মহাশয় । 

গৌড় হৈতে আইলা তে'হো মহাকপাময় ॥ 

তোমারে বহু কৃপা কৈলা কহে সর্বজন । 

কৃপা কাব করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥ | ওদেব- পৃ. ২১৫ ] 
দর্শন করান যাবে কনা সে াবষষে ভ্টাচার্ধের মনে যথেষ্ট সংশধ ছিল; ৩বেসে 
সময় চৈতন্যদেব দক্ষিণে গেছেন ভাই সাক্ষাৎকাবের সম্ভাবনাও ছিল না-_ 

ভট্ট কহে যে শঁনলে সে সতা হয । 

তাঁহার দর্শন ভোমার ঘটন না হয় ॥ 

বিরন্ত সম্ব্যাসী ভে'হো প্রহয়ে নিনে। 

দ্বপ্নেহ না বরে তে হো পাজদরশনে ॥ 

তথাঁপ প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন । 

সম্প্রাত কারল তে'হো দাঁক্ষণে গমন ॥ [ ৩দেব ] 
দক্ষণ থেকে ফিরলে কাশীমশ্রের গৃহে থাকবেন চৈতন্যদেব গাজা সেই ইচ্ছা প্রকাশ 
করলেন। কয়েক বংসর পর ফিরলেন শ্রীচঠৈতন্য নীলাচলে। বেশ কিছুকাল কাটার 
পরে নার্বভোম অভয় ভিক্ষা ক'রে প্রতাপরুদ্রেব নিবেদন জানালেন ; তা শুনে 

কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভূ স্মরে নারায়ণ । 

সার্বভৌম কহ কেন অযোগ্যবচন ॥ 

সম্্যাসী বিরন্ত আমার রাজদরশন | [ তদেব. পৃ ২২৭] 
চৈতন্যদেব আরও বললেন--” 

এঁছে বাত পৃনরাঁপ মুখে না আবে । 

পুনঃ যাঁদ কহ আমা এথা না দোখিবে ॥ [ তদেব. পৃ, ২২৮ ] 


৪৬ প্রুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


রায় রামানন্দ এসে জানালেন যে, তান প্দত্যাগ্গ ক'রে এসেছেন : টৈতন্যদেবের 
নির্দেশ শুনে রাজা পরম আনন্দে তাঁর পদত্যাগে সম্মাত দিয়েছেন : চৈতনাদেবষের নাম 
শুনেই রাজার হৈল মহাণ্রেমাবেশ' ৷ দবারখাস-সাকর মাল্লকের দৈন্যপন্নীর থেকে এটা 
কম কিসে? রাজা অপেক্ষা ক'রে থাকবেন “কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন । 
এ কথা শুনে অবশ্যই শ্রীচৈতন্য বললেন-- 


তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার । 
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁকে করিবেন অঙ্গীকার ॥ [ তদেব, প্‌ ২২৯] 


্গার্ভৌমের নিকট চৈতন্যদেবের মন্তব্য শদনে প্রতাপরদ্র অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, 
অতান্ত আভমানে তান বললেন-_ 

পাপণ নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার । 

শুনি জগাই মাধাই তে'হো কারলা উদ্ধার ॥ 

প্রতাপর্দ্র ছাড় করবেন জগং উদ্ধার । 

এই প্রীতজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার ॥ 

তাঁর প্রাতজ্ঞা না কাঁরব রাজদরশন । 

মোর প্রাতজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়ব জীবন ॥ [ তদেব* পৃ. ২৩০] 


[হন্দ--মুসলমান রাজার প্রশাসকের সঙ্গে, ম:ঃসলমান রাজার 'হন্দ; মন্রীদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে 'দ্বধা করেন নন যান, তান কেন প্রতপরদদ্রকে কৃপা করলেন বহু সাধ্য 
সাধনার পর ? 

এইসব প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যেই চৈতন্যজীবনের একটা বিশেষ পাঁরচয় নাহত 
আছে ব'লে আমাদের ববাস। 


৪. নিজের ম্াচরণ ৫ ম্াদ্শ 


প্রচারের হ্যার্থে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সমাজকে জাঙ-পাতহশীন বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় 
আনবার চেষ্টায় চৈতনাদেব সমাজের আচার-আচরণকে সামাজিক ক্ষেত্রে অস্বীকার করেন 
নি। কিম্তু ব্যান্তগত জীবনের আচরণে সকলেই ছিলেন তাঁর কাছে সমান । তান 
নগর ভ্রমণে বৌরয়ে স্বচ্ছম্দে যেতেন তম্তুবায়ের গৃহে, গোয়ালাদের গহে-সকলের সঙ্গেই 
তাঁর আত্মীয়তা, গোয়ালারা তাঁকে অন্ন গ্রহণ করতেও অনুরোধ করতো,.কাঁধে নিয়ে নৃত্য 
করতেও ছাড়তো না তাঁরা । স্বচ্ছদ্দে যেতেন মালাকারের, গম্ধ ব'ণকের এবং তাষ্বূলীর 
গৃহে । ধারে কিনে নিয়ে আসতেন 'বাভন্ন সামগ্রণ £ কোন: প্রকার আদান-প্রদানেই কোন 
বাধা ছল না। মন্ত বড় পা্ডত হয়েও থোড়মোচাবেচা একান্ত দারিদ্র শ্রীধরের থোড় মোচা 
নিয়ে কাড়াকাঁড় করেন : পারহাস করে, বলেন যে, 'হাঁর হরি' বললেও দারপ্র্য তোর ঘোচে 
কই? শ্রীধরও আত্মীয় জ্ঞানেই পারহাস ক'রে জবাব দেয় যে, সে না খেয়েও থাকে না, 
ছোট হলেও কাপড়ও তার জোটে : পর মুহূর্তে সে আক্রমণ ক'রেও বসে-_ 
বয়স বাড়লে লোক কোথা স্থির হয়ে । 
তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাঢ়য়ে ॥ [ ৮. ভা, পৃ. ৬০ ] 
তথাকাথত .নীচ জাতি শ্রীধরের ফস লোহ পাত্রে জল পান করতেও দ্বিধা করেন 
না চৈতন্যদেব | 
ভিক্ষোপজীবী শক্রাম্বর রক্ষচারীর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । শুক্রাম্ঘরের নিজ 
হাতে রাম্না ভিক্ষার অন্ন 'তীন সাগ্রহে গ্রহণ করেন । শুরাদ্বর নিজেকে হন বলে মনে 
ক'রে সংকুচিত হলেও কোন সঙ্কোচ ছিল না চৈতনাদেবের মনে । 
বন হারদাসের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ হয় অদ্বৈত আশার্ষের : প্রো ব্রাহ্মণ 
হারদাসের অপূর্ব কৃষণভীন্ত দেখে তাঁকে সঙ্গী করে ভাসেন গোবিন্দ-রস-সম্দ্রুতরঙ্গে 
€ তদেব* পৃ. ৭৯ )। হরিদাস নিজেও ছিলেন সমদশ+* হিম্দু-মুসলমানের মধ্যেও তিনি 
কোন পার্থক্য করতেন না। '“মুলুকের আঁধপাঁত' স্থান'য় মুসলমান শাসনকর্তকেও তিনি 
বলোছলেন-_ 
শুন বাপ ! সভারই একই ঈশ্বর ॥ 
নামমান্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে। 
পরমার্থে এক কহো কোরাণ-পুরাণে ॥ [ তদেব. পৃ. ৮১] 
তর এই সমদশাঁ মনোভাবের জন্য, ভান্তর প্রবলতার জন্য ভান চৈতনযদেবের ঘাঁনষ্টদের 
অন) তম প্রধান হয়ে উঠোছলেন--- 


সত্য সত্য হরিদাস জগত ঈশ্বর । 

চৈতন্য চন্দ্রুর মহান্মুখ্য অনুচর ॥ [ তদেব, পৃ. ৮২ ] 
বরা চৈতনাদেবের বিশেষ প্রয়োজন ছিল । মানব জগতে সমন্বয় এবং সমতা 
আনতে তাঁকে চৈতন্যদেব 'হম্দু-মুসলমানের মধ্যে যোগসূত্র করতে চেয়োছলেন। তান 


লক্ষ্য করেছিলেন যে, হরিদাসের শান্ত দেখে মুসলমানদের মনও বিগালত হয়োছল £ 
'সুলকের অধিপতি তো তাঁকে পীর ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন --'সতা সত জানিলাঙ 
ত্বাম মহাপীর ।' অপরদিকে বিপ্রগণও তাঁর মাহমা দেখে পুলাকত- 

হরিদাসে দখ ফুলিয়ার বিপ্রগণ । 


৪৮ প্রুষোত্ম শ্রীকৃফচৈতন্য 


সভেই হইলা আত পরানন্দ-মন ॥ 

হরিধ্বান বিপ্রগণ লাগিলা কারতে । 

হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচতে ॥ [ তদেব. পৃ. ৮৩] 

বৃন্দাবন দাস তো হারিদাসের সঙ্গে চৈতন্যদেবের জন্ম জন্মাণ্তরের সম্পর্ক স্থাপন করে 

বলতে চেয়েছেন যে হরিদাস মুসলমান হয়ে জম্মোছলেন “জাত-কুল” সবই যে নিরর্থক 
ভাই বোঝাবার জন্য : মানুষই সত্-_জাতিধর্ম মিথ্যা আবরণ মান্্-- 

ঈশ্বরের সঙ্গে জন্মে অবতারী ॥ 

'জাতি-কুল-পর্ব নিরর্থক বুঝাইতে । 

জান্মলেন নীচ কুলে প্রভূর আজ্জাতে ॥ [ তদেব* পৃ. ৮৬. বসুমতা সং ] 
হাঁরদাসের প্রাত একান্ত প্রণীততে চৈতন্দেব বলোছলেন__ 
প্রি বোলে শুন শুন মোর হারদাস। 


তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে । 


নিরুতর আছ আম ভোমার শরীরে ॥ [ তদ্নেব, পৃ, ১৫৪] 
ররাহ্মণ হয়েও মুসলমানকে নিজ ওঙ্গ বলে ঘোষণা করা সে যুগে ছিল অভাবনীয় । 


ব্যান্তগত জীবনের আচরণের দ্বারা [তান সমাজকে শেখাতে চেয়ৌছলেন চণ্ডীদাসের সেই 
অমর বাণ-সিবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই ।' 

মুসলমান এবং ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরৌছলেন ব'লেই বৈষবেয় 
ম্লানবধর্ম প্রচারে হরিদাসকে নিহুস্ত করোঁছলেন চৈতন্যদেব। হাঁরদাস পেয়োছলেন 
নবদ্বীপের বৈষবদের দ্বিতীয় নেতা নিত্যানম্দের সমমরাদা ! চৈতন্যদেবের অন্তরের 
প্রীতিধন্য ছিলেন হারদাস-_ 


একাঁদন আচম্বিতে হৈল হেন মাঁত। 

আজ্ঞ কৈল 'নত্যানন্দ হারিদাস প্রীত ॥ 

প্রীত ঘরে ঘরে গিরা কর এই ভিক্ষা । 

কৃ ভজ, কৃ বোল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥ [ তদেব, পৃ. ১৬৫ ] 

সামাঁজক আচার-আচরণের কথা ভেবেই হয়তো সন্ন্যাস গ্রহণ কালে চৈতন্যদেব 

হারিদাসকে সঙ্গ করেন নি : বিদায়ের দিনার কথা যাঁদের জানাতে বলেছিলেন তার মধ্যেও 
হাঁরদাসের নাম পাওয়া যায় না, অথচ দেখা যাচ্ছে যে, বিদায়ের পূর্ব রাত্রে হরিদাস 
চৈতন্যদেবের গৃছেই 'ছিলেন। এটা সম্ভবত হরিদাসের জীবনে খুব স্বাভাবকই ছিল-__ 
মনে হয় শ্রীচৈতন্যের কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছল না; বিশেষ করে তাঁর নাম উল্লেখের 
কোন প্রয়োজনই তাই ছিল না মনে করলে ভুল নাও হতে পারে। যাঁদের সংবাদ দেবার 
কথা ছিল তাদের মধ্যে গদাধর অন্যতম । দেখা গেল পক্ব্যাস গ্রহণের পৃবান্রে_ 

ভোজন কাঁরয়া প্রভু মুখ শুদ্ধ কার। 

চাঁজলা শয়নগৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 


নিজের আচার-আচরণ ও আদর্শ ৪৯ 


যোগানদ্রা প্রীত দৃষ্টি কারলা ঈম্বর | 
নিকটে শৃহলা হারদাস, গদাধর ॥ | তদের, পৃ. ২৪১ ] 


পর্যটনের কালে শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণদের গৃহে আশ্রয় নিলেও সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রথমেই 
এসে উপাস্থত হলেন “হরিদাসেব ফযীলয়া নগবে' । এখানে কিছনীদন থেকে পরে অদ্বৈত 
আচার্ষের গৃহে থাকলেন িছ-দন । সম্াসের পর প্রথমেই হািদাসের স্থানে আশ্রয় গ্রহণ 
খুবই অংপর্যপূর্ণ_বযান্তগত আচরণে তান যে কতখানি উদার ছিলেন এটা তারই 
পাঁরচায়ক । 

বৃন্দাবন দাস বলেছেন যে, লোক-ব্যবহার বা লোকাচারের কথা স্মবণ কবেই চৈওন্যদেব 
অনেক আচরণ করেছেন বটে কন্তু তশর জীবনের সত্য পুপ্ডরীক বিদ্যানাধকে স্বপ্নের 
মধ্য দিয়ে জানয়েছেন জগন্নাথকে দিয়ে 


মোর জাত মোর সেবকেব জাতি ন11ঞ। [ তদেব প- ৩৪৫ |! 
চৈতন্যদেবের ব্যান্তগত জীবনেব আাচ্রণে এই সতাই প্রকাঁশ৩-বৃন্দাবনদাস নানা 
ভাবে সেকথা শ্যানযেছেন । 


জয়ানন্দ বলেছেন যে, জগাই মাধাই উদ্ধাবের পর কষেকটি স্থানে পূর্ণ দায়িত্ব 
'দিয়োছলেন চৈহনাদেব কষেকজন প্রধান ভভ্তো ওপর। নিভ্যানন্দ-অদ্নৈ ৩-্রগীনবাসের 
সমপর্যাযে স্থান পেযৌছলেন হারদাস ঠাকুব £ নবদ্বীপের দাঁয়ত্ব নিলেন স্বয়ং চৈওন।দেব, 
শান্তপুরের দায়ত্ব দেওয়া হলো অদ্বৈ৩ আচার্যকে, ন্যানন্দ ভার পেলেন খড়দহের 
এবং শ্রীনবাস ক্‌মারহট্রের-হারদাস ঠাকুরকে দেওয়া হলো ফ.লিয়া নবগ্রামেব দাখিত্ব। 
সুতরাং হারদাস ঠাকুর যে গৌরাঙ্গের বিশেষ প্রীতভাজন ছিলেন সে বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ নেই। 
সমতাই হিল ট৩ন/দেবের আদর্শ, আচার-অনুষ্ঠানলোকাচার রক্ষার জন্য যাই 
করুন না কেন, নরনারী, উন ভেদ হান কখনও মানেন নি। বাভন্ন ভন্তপ্রধানের 
ওপর বিভিন্ন অণ্লের দায়ত্ব দিয়ে তান ব'লে দিযৌছলেন-_ 
বিধবা সধবা সবারে দেহ নাম। 
নাম দিয়া দাসী পুঘ্ে কারয়া বিশ্রাম ॥ |জায়ানমন্দ * চৈ.ম প্‌ ১০৫ | 


চৈতন্যদেবের মুখ 'দ্ষে জধানন্দ চাববর্ণের মধে। ব্রাদণেন শ্রেষ্ঠত্ব কথা এ.শয়ে 
সকৌশলে দৌখয়ে দিলেন £যে, জাত-পাত অস্বীকারকারী বৈধনবাহ শ্রে্ঠ_ লোকাচারকে 
মেনেও এর দ্বাবা তান নিজ জীবনের আদর্শকে প্রাঙজ্ঠত করলেন 


শদ্র জাত শ্রেন্ঞ বৈশ্য বৈশ। শ্রেচ্ঠ ক্ষোত। 

ক্ষোত্রএ রানণ শ্রেষ্ঠ চার শেচ্ঠ যাও | 

যাঁওয়ে বৈফব শ্রেচ্ঠ সব*শ্রেচ্জ হএ । 

বৈফবের সমান পদ আর বেহো নয় ॥ | তদেব প্‌. ১১৬ | 


অর্থাৎ সামাঁজক আগার আচরণে বর্ণভেদকে যে ভাবেই গ্রহণ করা হোক না কেন, জাত 

পাত হীন বৈষব অপেক্ষা সমানে বড় কেউ নম । পরম নৈষব হিসেবে জীবনের আ৮খণে 

জাতপাত মানতেন না বলেই চৈতন্দেব 'আচ্ডাল আঁদ সভারে দিন কোল' 

(তদেব. পৃ, ১৩৭ )। জয়ানন্দ আরও শহনয়েছেন-_“বৈফবেব জাতিভেদ নাহক সংসারে' 
শ্রীচৈতনা--৪ 


&০0 পুরুযোত্তস শ্রীকৃফচৈতন্য 


( ভ্দেব, পৃ. ১৫৯ )। বহু গ্ছানেই বৈফবের আদর্শ জাতপাতের অসারতার কথা বলা 
হয়েছে-- 


ভঙ্। চশ্ডালের দ্ুব্য হাত পাত নেন ॥ 
অভন্ত সম্যাসী 'দ্বিজ বেদজ ব্রাহ্মণ । 
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কৃফভন্ত চণ্ডাল যবন রদ হএ। 
অভন্ত সম্যাপী মূনি তার সম নয় ॥ [ তদেব, পৃ. ১৯৮ ] 
লোচনদাস ঠাকুরও হরিদাসের প্রাতি চৈতনাদেবের প্রগাঢ় প্রীতির চির এ “কেছেন। 
শ্রীবাসের গৃহে ভন্তদের 'নয়ে সঙকীর্তন নৃত্য ক'রে রজনী কাটাবার পর চৈতন্যদেব সকলকে 
ঘরে গিয়ে স্মানাদ করতে বললেন । ভন্তর! বিদায় নেবার উপক্রম করছেন এমন সময় 
সেখানে এলেন হারদাস-_ 
হেনই সময়ে মহাশয় হারদাস। 
টিঠ টি রাঃ ॥ 


টে ঢা? মালা আলি | 

আইস আইস বাল" প্রভু সন্তোষে হাসিয়া ॥ 

নিভ'র প্রেমায় কৈল গাঢ় আলঙ্গন। 

আদেশিলা মহাপ্রভু বাঁসতে আসন ॥ 

১তুর সে হরিদাস পরণাম করে। 

আপনে ঠাকুর তাব কর ধাঁর' তুলে ॥ 

সুগাম্ধ চন্দন অঙ্গে লৌপল তাহার । 

অঙ্গের প্রসাদ-মালা দিল মাপনার ॥ | লোচনদাস : চৈ. ম. পৃ, ১৯৪] 


হাঁরদাস-ঈশ্বরপূুরী প্রভীত কয়েকজনের অঙ্গেই চৈতন্দেব হাত বুলিয়ে নন 
এখানে তো চম্দন লেপনের কথা বলা হয়েছে। কেবল তাই নয়, প্রসাদ ভোজনও 
কারয়েছেন সম্মুখে বাঁসয়ে । ব.দ্দাবনদাসের হারদাস অদ্বৈতের ঘরে এসে ভোজন করতে 
চান নি- প্বারের বাইরে ব'সে অন্ন গ্রহণ করোৌছলেন। কিন্ত লোচনের চৈতন্যদেব 
শ্রীবাসের গ্‌হে দেবতার ঘরের সম্মুখেই হাঁরদাসকে দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করালেন-_ 


ভোজন কারতে আজ্ঞা দিলেন ঠাকুর । 
ভোজন কারল মহাপ্রসাদ প্রচুর ॥ [ তদেব ] 


“ভোজন' কথাটা ফল-ঘলাঁদর আধক 'কিছ:র হীঙ্গত করে। চৈত্যদেব এখানে যেন 
গ্রীতর জোরে লোক ব্যবহারকেও আঁতক্রম ক'রে গেছেন ব'লে মনে হয়। 

কৃষ্দাস কাবরাজ বলেছেন যে, কাশীর সন্ব্যাসীরা সর্বদাই চৈতন/দেবের নিন্দা করতেন 
তান সন্ন্যা্সীর আচারাদ মানেন না বলে। কাশীর সন্র্যাসীরা ছিলেন শঙ্করাশষ্য-_ 
তাঁদের নেতা ছিলেন প্রকাশানন্দ । চৈতন্যদেব কাশী হয়ে মরা এবং সেখান থেকে 
গফরলগেন কাশীতে, থাকলেন শূদ্রের গৃহে, আহার করতেন বরাচ্গণের ঘরে-_ 


নিজের আচার আচরণ ও আদশ ৫৯ 


কাশীতে লেখক শৃঙ্গ চম্দ্রশেখর | 

তার ঘরে রাহলা প্রত স্বতম্্ ঈশ্বর ॥ 

তপন 'মশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নিবহিণ ॥ 

সন্্যাসীর সঙ্গে নাহ মানে নিমন্ত্রণ ॥ [চৈ চ. পৃ. ২৯] 


এক ত্রাহ্মণের একাদ্ত আগ্রহে 1তীন কাশীর সম্ম্যাসীদের সঙ্গে একত্র হতে স্বীকার 
ক'রে তাঁর গৃহে এসে দেখলেন মায়াবাদশ সন্যাসীদের । সকলকে নমস্কার করে বসলেন 
দূরে একস্হানে। তাঁর রূপজ্যোঁত দেখে প্রকাশানদ্দ তাঁকে নিকটে আহবান করলেন-- 


ইহাঁ আইস ইহা আইস শুনহ শ্রীপাদ। 

অপাঁবন্র স্হানে বৈস ফিবা অবসাদ ॥ 

প্রভু কহেন আম হান সম্প্রদায় । 

তোমা সবার সভায় বাঁসতে না জযয়ায় ॥ [ তদেব, পদ্কং ৩০] 


প্রকাশানন্দ আরও জানতে চাইলেন__হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ' (পৃ, ৩১)। 
সনকার মায়াবাদশর কাছে “পাঁবব্র' “অপাবন্র' কি? আচারেরই বা মূল্য কিঃ 'ষিনি 
পাব তাঁকে অপাঁবত্ত করে কে? অপাবন্র স্হানের স্পর্শে চৈতন্যদেব অপাঁবন্ন হন না-- 
অপাঁবন্র যা তাই চৈতন্য স্পর্শে পাঁবন্ত হয়ে ওঠে । মহতের কোন আচারই হশনাচার নয়, 
আচার-অনষ্ঠানের কোন প্রয়োজনই ছিল না চৈতন্যবেবের ব্যন্তগত জীবনে-_-লোক শিক্ষার 
উদ্দেশোই তান কিছ: আচার পালন করতেন মান্ন। 


মুসলমান হলেও এবং সামাজিক জাচার-শাচরণের ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, 
হাঁরদামের একটা 'বাশষ্ট স্থান ছিল ঠৈতন/দেসের জীবনে । তান যখন বৃন্দাবন যেতে 
গয়ে রামকষৌল গ্রামে এসে উপাস্থত হলেন তখন নিত্যান 'দ- ব্রদাসের অন:মাত বাতীত 
চৈতন।দেবের সঙ্গে সাক্ষাতের আধকার পেতেন না কেউ । প্র:প-সনাতনকেও তাই করতে 
হয়োছল-_ 
অর্ধরান্র্যে দুই ভা. আা-লা প্রভুর স্থানে । 
প্রথমে 'মাললা 'ন ভানন্দ হারদাপ সনে ॥ | তবেব' পৃ, ১০৬ ] 


মাধবেন্রু পুরীকে কেন্দু ক'রে মহোৎসব করোছলেন ঠৈএনাদেব, হরিদাসের 'সাঁণ্ধ 
প্রাপ্ত-দিবসকেও কেন্দু ক'রে তেমান মহোৎসব করোছিলেন চৈতন্যদেব । মাধবপ.রশর 
ন্যায় মহা-ভভ্তের সম-মযাদা দিয়োছলেন তান হারদাসকে-- 
হরিদাসের সাদ্ধ-প্রাপ্ত অদ্ভূ১ সে সব। 
আপাঁন মহাপ্রভু যার ক্লৈল মহোসব ॥ 1 তদেব, পৃ, ১০৯ ] 


অক্পৃশ্য কাকে বলে সে কথা সার্বভৌমকে বঝয়ে বলেছেন চৈতন্যদেব-__ 
শ্রীবগ্রহ ষে না মানে পেই তো পাফণ্ডাঁ। 
অদৃশ্য অস্পৃশ্য নেই হয় যমদশ্ডী ॥ [ তদেব, পৃ ১৬১] 
অর্থং প্রীবগ্রহ 'ান মানেন 'তাঁন অস্পূশ্য হতেই পারেন না। সুতরাং চৈতন্যদেবের 
জাতজেদ শ্রীবগ্রহ মানা-লা-মানার ওপর নির্ভর করে। সামাজিক দিক দিয়ে উচ্চশ্রেণাঁর 


৫২ প্রুষোত্তম শ্রীকফচৈতন্য 


হলেও শ্রীবগ্রহ না মানলে তাদের নিম্নবর্ণের মান্য ব'লে মনে করতেন চৈতন্যদেৰ ; 
এই সব মানুষকে উদ্ধার করার ব্রতই গ্রহণ করৌছলেনা তাঁন। 
অস্পৃশ্য শুদ এবং গ্দদ্রাধম বিষণী রামানন্দ রায়কে তিন আলঙ্গন করোছলেন-_ 

নীলাচলে নিজের পার্্বচর ক'রে রেখোঁছলেন তাঁকে, াঁকে [তান সকল কর্মের আঁধকারা 
ব'লে মনে করতেন । রায় চৈতন্যদেবকে বলেছেন-__ 

সার্বভীমে তোমার কৃপা তার এহ চিহ্ন ॥ 

অস্পৃশ্য স্পার্শলে হঞ্ঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥ [ তদেব পূ. ১৭৯ 
সার্বভৌমের প্রেমাধীন হয়েই যে তান বামানম্দকে স্পর্শ করোছশেন ভা ত' সঠিক 
কথা নয়। চৈতন্যদেবের নিকটে কোন ভন্তধ চো অস্পৃশ্য নন। রামানন্দ আরও 
বলেছেন-_ 

কাঁহা মুঞ রাজসেবী 'বিষয়ী শুদ্রাধন ॥ 

মোর স্পর্শে না কারণ ঘৃণা বেদভন ॥ | ৩দেশখ. পৃ ১৮০ ] 


বিগ্রহ যে মানে না সে চৈএন্যদেবের দষ্টিতঠে পাতত শদ্রু, এমন ব্যন্তি বিষয়ী হলে 
নিশ্চয়ই শূদ্রাধম কিন্ত রামানন্দ খুবই উচ্চশ্রেণীর ভন্ত হলেন তাই তান 'বিষয়ী এবং 
শুদু হলেও চৈঠন্যদেনের বক্ষে স্থান পাবার যোগ্য-বহবার ॥৩'ন তাঁকে আলিঙ্গন 
করেছেনও | দ্ব্যর্থহীীন ভাষায় তিন রায়কে শনয়ে, ন- 


কিবা বিপ্র কিবা খ্যাসী শূদ্র কেনে নয় । 
যেই কৃষ্ণততুবেত্তা সেই গুরু হয় ॥ | ৩দেব. পৃ. ১৮৪ 


শৃদ্র বিষয়ী রামানন্দ তারও গ্‌রু হবার যোগ্য । 

হরিদাসকেও গভীর প্রীঠভরে আলঙ্গন নছেন ৮৩নাদেব : শর বিষয় 
রামানন্দকে তান গুরুর মযদা দিসেছেন, হাপদাদেন ন্যায় কৃষ্ণভান্ত নেই এ কথাও অকপটে 
স্বীকার করেছেন তিন ; হাঁ দাসকে স্পর্শ টবে তান পাঁবন্র হতে চাল__ 


হরিদ স হে প্রভু না ছ'হহ মোরে । 

ম,.ঞ নীচ অস্পৃশ্য পরম পামনে ॥ 

প্রভু কহে তোমা স্পার্শ পাব হ . । 

তোমার পাঁবন্র ধর্ম নাহিক আমাতে ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে কর তৃমি সর্বতীর্থে স্নান । 

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান ॥ 

নিরুতর কর চারি বেদ অধায়ন । 

দ্বজ ন্যাসী হৈতে তাঁম পরম পাবন ॥ [ তদেব. পৃ. ২৩৯ ] 


অথাৎ হরিদাসকে স্পর্শ করলে সর্বতীর্ঘে স্নানের ফল পাওয়া যায়, পাওয়া 
যায় যজ্ঞ তপ দানের ফল--চাঁরবেদ অধায়নেরও আন প্রয়োজন হয় না। চৈতন্যদেব ষে 
কতখানি অনুজ্ঠান বমুখ ছিলেন ভার পাঁরচয় রয়েছে এখানে--ভন্তের হাদয়ের থেকে বড় 
কিছ নেই: পাঁতত উদ্ধারে হাঁরদাস সবেতিম। দ্বজ এবং সন্্যাসীর থেকেও 
চৈতন্যদেবের নিকটে ঘবন হারদাস গছলেন অনেক বড়! 


নজের আচার-আচরণ ও আদশ" ৫৩ 


নতুন স্থান উীড়য্যা, 'এখানে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে সামাঁজক আচার-অনমজ্ঠান পালন 
করতে উদ্যোগী হলেন হরিদাস : জগন্রাথ-মাম্দবে তানি প্রবেশ করেন 'ন কখনও, 
পৃষ্পোদ্যানে বাসা পেলেন 'তীন--সেখান থেকেই মন্দিরের চকু দেখে প্রণাম জানাতেন 
তাঁন জগন্নাথ দেবকে । সনাতনের কথাতেও হরিদাসের প্রাত চৈতন্যদেবের গভীর প্রীতির 
পরিচয় পাওয়া ঘায়-- 


সনাতন কহে তোমা সম কেবা আছে আন । 
মহাপ্রভু-গণে তুম মহা ভাগ্যবান ॥ 

অবতার কার্য প্রড়ুর নাম প্রচারে । 

সেই নিঙ্জ কার্ প্রভু কন্দে ভোমা দবানে ॥ 1 হদেব পে ৪৬৬ 


হারদাসকে দিয়েই চৈনন্যাদে নাম-মাহগা কন্ন পবান। বন্রভ ভট্রের অহংবোধ 
আছে বুঝে চৈতনাদের আত বিনয়ে বলেছিলেন 


হরিদাস ঠাকুর মহা ভাগন্ছ প্রধান । 

দন প্রাত লয তহ [তন লক্ষ নাম ॥ 

নামের মাহমা আমি তাহার ঠাঁই শিখল। 

তাহার প্রসাদে নামের মাহমা জানিল ॥ ঠদেল পৃ. ৫০9৭] 


প্রীতির গভীরঠা কত মধহ হলে এ ধবনের মনত্য করা সম্ভব । হরিদাস 
মুসলমান হলেও গতর,হুলা, যে নাম-প্রসা ৩17 অন।তম লক্ষ ভার শিক্ষাদা তাও একজন 
যবন! ধর্ম এবং জাও পাতের হরাববণকে ১৩নবেব মে হ্নিবাছন ক'রে দিয়োছলেন 
সে বষয়ে কোনই সন্দেহ নেই । 
চৈতনঃদেব নীলাগলে বসবাসের উদোগ করলে হাঁরদাস ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, 

নীলাচলে জগন্নাথের নিকটে ক মুসলমানের থাকা সম্ভব হবে 2 তিনি নিবেদন করলেন 
নীলাচল যাইতে মোর নাঁহক শকাঁত' াহলে তো আর “ভোমার না পাইব দরশন' : তাঁর 
ব্যাকুলতা দেখে চৈতনাদেব সাম্ত্বনা 'দয়ে বললেন _ 

প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সংবরণ । 

তোমার দৈন্যে আমার ব্যাকুল হয় মন ॥ 

তোমা লাগ জগন্নাথে কারব নিবেদন । 

তোমা লৈয়া যাব আমি শ্রীপ্বুষোত্তম ॥ | তদেব পৃ. ১৩৪ ] 


টচৈতন্যদেবের মনেও সন্দেহ ছিল; উীড়ষ্যার গজপাত প্রতাপর্দ্রদেবের সঙ্গে গৌড়" 
বঙ্গের সুলতান হ.সেন শাহের* বরোধ ঠো লেগেই আছে । এ রকম অবচ্ছায় একেবারে 
নলাচলে কোন মুসলমানের উপাস্ছাঁত উঁড়ষ)ার মানূষ সহজে মেনে নেবে ক? কিম্তু 
তান ছিলেন দঢ়চন্ত মহামানব 1 আত্বক শান্তর জোরে সাধারণ হিন্দু-সৃসলমানের 
বিরোধকে তিনি আরম করবেনই-_পুরুযোন্তমে তাঁকে নিয়ে যাবেনই । 

হারদাসের স্হান 'হলো 'নখলাচলে, কদ্তু তীন গন্ডি গৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে 
ব্লইলেন ; চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় ভন্তরা এসে বললেন, প্রত গ্োমায় মিলিতে চাহে চলহ 


৫৪ প্রুযোত্তম শ্রীকৃষফচৈতন্য 


স্বারতে ৷ কিন্তু হারদাস লোকাচারকে অন্বীকার করেন না, বললেন-- 

হারদাস কহে মুঞ নীচজাত ছার । 

মদ্দিরনিকটে াইতে নাহ আঁধকার ॥ 

নিভৃতে টোটামধ্যে যাঁদ স্হান খানিক পাঙ। 

তাঁহা পাড় রহোঁ একা কালগোয়াঙ ॥ [ তদেব, পৃ. ২৩৭ ] 
এ কথা শুনে চৈতন্যদেব “মনে সৃখ বড় পাইল'_-তান বুঝলেন*যে, হরিদাস সাঠিক 
[সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। নীলাচলকে প্রেমধর্ম প্রচারের কেন্দ্রুভাম করতে চান 'তীন। 
তাই সতর্ক পদক্ষেপ চাই । ভক্তদের মনে হারদাস সম্বন্ধে প্রগাঢ় ভন্তর সণ্টার করাতে 
পারলেও নতুন এই স্ছানে ওড়য়্া মহলে ক প্রাতিক্রিয়া ঘটবে তা তিনি জানতেন না : 
হঠকাঁরতায় উদ্দেশ্যকে ক্ষাতিগ্রন্ত করতে চান নি তান। তাই শেষ পর্যন্ত তান 
হরিদাসের জন্য চ্হানের ব্যবস্হা করলেন । রাজার আদেশে বৈবর্দের জন্য বাসচ্ছানের 
ব্যবস্হা হলো, রাজকর্মচারীর কাছ থেকে তান নিজের জন্য চেয়ে নলেন পুষ্পোদ্যানের 
ঘরাঁট-_ 

আমার নিকটে এই প.চ্পের উদ্যানে । 

একখানি ঘর আছে পরম নির্জনে ॥ 

সেই ঘরে আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন । 

নভৃতে বাঁসয়া তাঁহা করিব স্মরণ ॥ [ তদেব. পৃ* ২৩৮ ] 
ধনজের জন্য চেয়ে নেওয়া এই থরে তান নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন হাঁরদাসকে, 
বললেন-- 

এই চ্ছানে রহ কর নাম সঙ্কীর্তন। 

প্রীতীদন আস আম কারব মলন ॥ [ তদেব. পৃ. ২৩৯] 


কেবল নিজ বাসম্ছানের নিকটে হাঁরদাসের বাসস্থান নিদেশ করেই হলো 'না- 
প্রীতাঁদন তিনি যাবেন হরিদাসের সঙ্গে মিলতে । সামাঁজক আচার-আচরণ যাই হোক না 
কেন, নিজের জীবনের আচরণ দিয়ে তিনি সমস্ত পার্থক্য ঘুচাবার পণ করোছলেন। 
সমতাবোধ চৈনন্যদেবের জীবনচর্যা ছিল। প্রযধোজন হলে ভগবানের নাম ক'রে 

[তান বাঁঝয়ে  দতেন যে, সং মানংষ মান্রেই মহং--তাদের মধ্যে নেই কোন পার্থক্য । 
ঈশ্বরপূরীর ভূত্য গোবিন্দ তার প্রমাণ ; গোঁবন্দকে পরী পাঠিয়েছিলেন চৈতনাদেবের 
সেবার জন্য--পূরীকে গুরু ব'লে মনে করতেন 'তান। গোঁবন্দকে আলিঙ্গন ক'রে 
নিজ-অঙ্গ সেবার আঁধকার দিলেন তাঁকে : সার্বভৌমের মনে জিজ্ঞাসা দেখা দিল, 
গোঁবদ্দের কথা শুনে-_ 

এত শুনি সার্বভৌম প্রন্তুরে পুঁছলা । 

পুরীগোসাঞ শদ্রসেবক কাহাতে রাখিলা ॥ [তদেব, পৃ. ২২৩-২২৪] 
চৈতন্যদেব ঈ*বরের আচরণের কথা উল্লেখ করলেন সার্বভৌমের প্রশ্নের উত্তর স্বর্প-- 

ঈশ্বরের কৃপা জাত-কুলাঁদ না মানে । 

বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ কারলা ভোজনে ॥ [ তদ্েব, প্‌. ২২৪] 
প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ভন্ত ব'লে বারা নিজেদের জাহর করেন তাঁরাই ঈশ্বরের 


নিজের আচার-আচরণ ও আদর্শ && 


আচণকে অম্বীকার করেন। অম্ধ গোঁড়ামী আচ্ছন্ন করে সত্যদৃন্টিকে। ঈ*বরের 
পা থেকে যাঁদ শূদ্র সৃষ্টি হয়ে থাকেন তবে তাঁরা ছোট হবেন কোন: হ্বান্ততে ? ঈশ্বরের 
পদদ্যয় কি তাঁর মন্তকের তুলনায় হীন? ঈশ্বর বিশ্বাসী তো তাঁর পাদপজ্মেই 
প্রণাম জানান-সেই পাদগদ্মেই যাঁদ শদ্রের জন্মস্থান হয়ে থাকে তবে তো সমস্ত 
প্রণামই তাদের প্রাপ্য ? ব্রাহ্মণের সৃজ্ট লোকাচারকে প্রাত পদে পদে মেনে সত্যন্রষ্ট হয়ে 
পড়েছেন মনৃষ্-সমাজ। চটৈতম্যদেব সতাদ্ুষ্টা, তাই সং মানুষ মানই তাঁর দণ্টিতে 
ছিল এক জাত--অসং পাঁপজ্জদের অন্তরে পারবর্তন ঘাঁটয়ে সমস্ত মানুষকে এক 
জাতিতে, এক অখণ্ড এঁক্যে বিধৃত করাই ছিল তাঁর সাধনা । 
ব্যান্তগত আচরণে হাঁরদাস ছিলেন চৈতন্যদেবের আত্মার আত্মীয় । কিম্তু সামাজিক 

ক্ষেত্রেও 'তান তাঁর প্রাতষ্ঠা চেযোছলেন। তাই সংযোগ পেলেই তান তাঁর গুণ কর্তন 
করতেন-_ 

তবে মহাপ্রভু 'নিজ ভন্ত-পাশে যাইয়া । 

হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হইয়া ॥ 

ভন্তের গুণ ক হিতে প্রস্তর বাঢুয়ে উল্লাস । 

ভন্তগণ শ্রেম্ঠ তাতে শ্রীহাবদাস ॥ | তদেব, প্‌. ৪৫১] 


শববমর্ষ সনাতন রথচক্রে প্রাণ বিসর্জন দিতে এসোঁছিলেন নীলাচলে । জিজ্ঞাসা করে 
ক'রে প্রথমেই তিনি এলেন হারদাসের আবাসে । সেখানে এসেই, “হরিদাসের কৈল তে'হো 
চরণ-বন্দন'-_হারদাসও আঁলঙ্গন করলেন তাঁকে। এতে হরিদাসের মাহাত্মোর পারচয় 
পাওয়া যায়। প্রধান ভন্ত বলেই সনাতন তাঁর চরণ বন্দনা করলেন ; হরিদাস যে মুসলমান 
ছিলেন তা এখানে নিতান্তই গোণ ব্যাপার । সনাতনের তখন 'কপ্ডূ্রসা গায়' তা 
সত্বেও জোর ক'রে চৈতন্যদেব তাঁকে আলিঙ্গন করলেন-কণ্ডু ক্রেদ মহাপ্রডূর শ্রীঅঙ্গে 
লাগল'। পপণ্ডার উপরে বসলেন তান ভক্তদের নিয়ে, ঠিক “পিদ্ডার এলে" স্থান 
পেলেন হরিদাস-সনাতন । সামাজিক আচার আচরণ না ভাঙ্গলেও বলিষ্ঠ ভাবেই নি 
জীবনের আচরণের দ্বারা তার অসারতা প্রদর্শন করতেন [তিনি । 


সামাঁজকতা পালনকে চৈতন্যদেব "মরযাদা রক্ষণ” ব'লেই মনে কপতেন। একদিন 
জৈষ্ঠ মাসে দ্বিপ্রহরে তিন সনাতনকে ডেকে পাঠালেন, সনাতন এলেন সমংদ্ুকুলের 
তপ্ত বালুকার ওপর 'দিয়ে। চৈতন্যদেব এঁকে সিংহদ্বারের পথে না আসার কারণ 
জিজ্ঞাসা করলে তান উত্তরে জানালেন যে, সে পথে জগন্নাথদেবের সেবকরা যাতায়া ও 
করেন, তাঁর স্পর্শে অনাচার হবাব সম্ভাবনা । শখনে সম্তুষ্টাচন্তে বললেন 
চৈতন্যদেব-_ 


যদ্যাপ তুমি হও*জগৎ-পাবন। 


তোমা স্পর্শে পাঁবন্তর হয় দেব-নূনিগণ ॥& 
তথাপি ভন্তস্বভাব মষদিরক্ষণ । 
মর্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ [ ওদেব, পৃ. ৪৭০ ] 


অর্থাৎ সনাতন যতই নিজেকে নীচজাত, নীচকর্মে লিপ্ত বলেই মনে কর'ন না কেন 
চৈতন্যদেবের দূষ্টিতে তান ছিলেন 'জগৎ পাবন' । 


&৬ পুরুযোত্তম প্রীকৃফচৈতন্য 


হাঁরদাস দেহ রাখলেন । তখন চৈতন্যদেব -- 


হারদাসের তন[ প্রভু; কোলে উঠাইয়া । 
অঙ্গনে নাচেন প্রভ্‌ প্রেমাবিজ্ট হঞ্া ॥ [ তদেব. পৃ. &৪৭ | 


সমন্ভ ভন্তই সেই সঙ্গে সঙ্কীর্তন-ন:তা করতে লাগলেন । সমূদ্রে-জলে হরিদাসের 
দেহ স্নান করান হলো, চৈতনাদেব বললেন, “সমুদ্রে এই মহা তীর্থ হৈল” । হ'রদাসের 
পাদোদক পান করালেন সকলকে ৷ দেহ বালির ওপর শুইয়ে চৈতনাদেব তার ওপর নিজে 
বালুকা দিলেন--“তাঁরে বাল দিযে উপরে পিণ্ডা বাম্ধাইল' । তারপর সকলকে নিয়ে 
স্নান করে হারদাসের সমাধি প্রদাক্ষণ করে সোজা চ'লে এলেন জগন্নাথ মন্দিরের 
সিংহগ্বারে । 
সমস্ত সামাঁজক আচার-আচরণকে মাতকম ক'রে জল জবল ক'বে উঠলো চৈতন্যদেবের 

মনোভাব । জাঙ-পাঙ ধর্মের বহিরাবরণ 'মথ্যা--মান.ষই সবাপেক্ষা বড়, সমস্ত মানূষই 
এক। বাঁলষ্ঠতার সঙ্গে চৈতন্যদেব শ্যানয়েছেন-- 

আম ৩ সন্ন্যাসী আমার সমদাচ্ট ধর্ম | 

চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম ॥ [ ৬দেব পৃ» ৪৭৩] 


মনুষ্য সমাজেও সেই সমণা আনার সাধনা করোছলেন 1ত।ন। 


৫. চরিতকাব্যে চৈতন্যদেবের মহিম। ধরব হয়েছে 


1200 ০ এ পি হিপ এই বস ও এ ০, লি ০৯২ ০ অর, রি চিএ (ই, সি, ই উর 


বাভন্ব চৈতন্য জীবনীকাররা এমন অনেচ কথা বলেছেন যা চৈওন্য-জীবনেব মূল 
আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । যে বিশ্ব্ভর শৈব-গায়েনে পিঠে চ'ড়ে আনদ্দে নৃত্য 
করতেন, সেই বিশ্বম্ভবের দ্বি তীষ দেহ, সঙ্কষ ণের অবতাব নিগ্যানন্দকে দিয়ে যে কাজ 
করিয়েছেন বৃন্বাবনদাস, তা অত্যন্ত নিন্দাজনফ । সেন-বর্মণদের আমলে বৌদ্ধদের ওপর 
যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছিল ; দেশে বৌদ্ধদে? সংখ্যা এখন খ.বই বোশ--প্রঙ্জাদের একটা 
বড় অংশ বিরূপ থাকার ফলে উপণোন্ত দুটো বংশহ অনেকদিন রাজত্ব করতে পারে ন। 
৮৩ন্যদেব ই।তহাসের এই শিক্ষাকে গ্রহণ কনে গে তপাতের বিবোধী হয়ে উঠোছলেন। 
অথচ তাঁর দ্বিতীয় পেহ নিতানন্দ কিক গন 

তবে নিআনন্দ গেল। টোদ্ধেব ভবন । 

দৌখলেন প্রঙ্ড বাস আছে বৌন্ধগন || 

জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর মা ববে। 

বৃদ্ধ হহ প্রহ লা'থ মাগিলেন নিবে ॥ 

পলাইল বৌম্ধগণ হা।সযা হানয়া । 

বনে ভ্রমে নিগানন্দ "ভন হইয়া ॥ 1 ৮ ভা, পৃ2৪ 1 


'লাঁথ শিবে মারা সত্তেও বৌম্ধরা “হাঁসখা হারা পলাঘ়ন কখলেন। বৌন্পদের 
সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞ প্রকাশ কণেছেন বন্দাবনবাপ । পরম আম্চসেরি বিষয় এই যে, 
বোদ্ধদের অবজ্ঞার ৮ক্ষে দেখলেও নারাযণের 'বাভন্র ছবঠাবের কথা ালতে গিয়ে দেই 
বৃন্দাবনদাসই বলেছেন-_ 

রামচ্দ্ররূপে কর রাৰণ-সংহার | 

হলধররূপে কর অনন্5 বিহার ॥ 

বুদ্ধর্পে দয়াধর্ম বরহ প্রকাশ ॥ 

কাঁজ্করূপে কর ছ্লেচ্ছগণের বিনাশ ॥ | ৩দেব পৃ ১৪] 


বুদ্ধদেব যাঁদ নারায়ণের অবতারই হন হবে তাঁর শিষদের এ ভাবে অপমানত করলেন 
কেন হলধরের অবতার চৈতন।দেবের দ্বিতীয় দেহ নিানন্দ ? 
যে চৈতন্যদেব সমস্ত ধর্মের মধ্যে সতাকে দেখেছেন --সমন্ভ মান্দবে শীদ্দরে ভ্রমণ 
করেছেন তাঁর মূখ দিয়ে অপব ধর্মগুবু সম্বন্ধে যা বলিয়েছেন তাও শোভন নয়- 
কাশ'ীতে'পঢ়াষ বেটা পরকাশানন্দ । 
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥ [তদেব. পৃ. ১১৫ ] 


এ ভাষা প্রেমভান্তর সাধক চৈতন্যদেবের মুখে বসিয়ে বৃন্দাবনদাস তাঁকে ছোটই 
করেছেন 

গীতায় ভগবান বলেছেন.যে, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য [তান বার বার পাঁথবীতে অবতীর্ণ 
হন : ধর্মীনচ্ঠদের উদ্ধার এবং দ.ঙ্কুতনাণীদের দমনের জন্যই তিন আসেন । ঠ৮৩ন্য- 
অবতারে তান কাদের দমন করবেন ? প্রেন-ভান্তর অবতার কি সংহার করতে পারেন ? 


&৮ পৃরুযোত্রম শ্রীকৃফচৈতন্য 
সংহার না করলে যে গীতার বাণীও সার্থক হয় না। তাই ইতজ্ঞত করে তাত্ুক কৃষ্দাস 


বললেন-_ 
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার ॥ 
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি কারম প্রচার ॥ [চৈ চ পৃ. ৮৫] 
তত্বজ্ঞ অবশাই গোপাল্চাপালের ব্যাপারে সামলিয়ে নিয়ে বললেন, “সেই পাপন 
পদদ$খ ভোগে না যায় পরাণ" ( তদেব. )। 
রুদ্ধ 'নিমাইয়ের যে পাঁরচয় দিয়েছেন জীবুনীকাররা তাতে তাঁকে আঁতমানব করতে 
গিয়ে অমানব ক'রে ফেলা হয়েছে । নিমাই ঘবের দুব্যসামগ্রীই কেবল ভাঙ্গচূর করেন নি-_ 
ঘর*-বারও ভেঙ্গেছেন। বৃন্দাবনদাস আশার বাণী অবশ্যই শোনাবার চেষ্টা করেছেন! 
নিমাইয়ের মহত্ব এই যে, তিনি মাতাকে আঘাত করেন নি--“তথাণপহ জননীরে না মারিল 
গিয়া” (চৈ. ভা. পৃ- ৩৯)। লোচনদাস এবং জয়ানন্দ নিমাইকে 'দিয়ে জননীর মাথায় 
“ইজ্টক মারিয়েছেন। এ ধরনের কিছই পাওয়া ধায় না তাঁতুকের লেখায় । এই সমন্ত 
প্রায় পরস্পর বিরোধা কাঁজ্পত কাহিনী পাঁরবেশন করার কারণ কিছুই বোধগম্য হয় না। 
চৈতন্যদেবের এরূপ আচরণ কিন্তু কঞ্পনার অতাঁত। 
বঙ্গদেশে যাবার কালে 'যাঁন লক্ষমীদেবণীকে নিজের গলার উপবাঁতাট দিয়ে পিয়োছিলেন, 
যান জাত-পাতের পার্থক্য ঘুচিয়ে বৈষবরূপে সকলকে একাকার করে দিয়োছলেন, তাঁকে 
ব্রাহ্মণ্যগৌরবে গোৌরবাম্বত করার চেষ্টায় 'দিকীবাদক জ্ঞানশূনা হয়োছিলেন জীবনীকাররা । 
বৃন্দাবনদাপ চৈতন্যদেবকে বিপ্র বলে গৌরবাম্বিত করতে চাইলেন-- 


জয় জয় 4 পাজি | 


িবিসিত চান গরম | চৈ. ভা. পৃ, ৬২] 


চৈতনাচারতামৃত প্রণেতা তাত্বক কবিরাজ গোস্বামী পর্যন্ত চৈতন্যদেবের দাক্ষণ 
ভ্রমণ যান্রর সময় এক সঙ্গী নিয়ে যাবার বিষয়াট উল্লেখ করেছেন ; সেই সঙ্গীর প্রধান 
গুণ এই যে, তিনি ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ-__ 

কৃষ্দাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ । 

যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈল দাক্ষণ ভ্রমণ ॥ [ চৈ. চ. পৃ. ৫৩! 


গোপ গৃহে বখন বশ্বন্ভর উপস্থিত হলেন তখন তাকে ব্রাহ্মণ দেখে গোপেরা সন্দ্রমে 
দুরে রাখতে চেয়োছলেন ৷ বৃন্দানদাস :সে সময়ে যো ব*্বজ্ভরের পারিচয় 'দিয়োছলেন 
ভিন তে ব্রান্গণ্যগর্বে গার্বত ছিলেন না-_ 


বাঁসলেন মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে । 

ব্াহ্মণ-সম্বদ্ধে প্রভ্‌ পরিহাস করে ॥ 

প্রভ্‌ বোলে “আরে বেটা ! দাধ-দুগ্ধ আন । 

আজ তোর ঘরের লইব মহাদান ॥" [চৈ ভা. পৃ ৫৭] 
যান জাত-পাতকে অস্বীকার করেছেন তিনিও কি ব্রাহ্ধণ ব্যতীত অন্য জাতের শিষ্য 
গ্রহণ করতেন না? মুক্ম্দ দত্ত তো তাঁর সহপাঠী ছিলেন । বৈদ্য মুরাঁর গুপ্ত 
ছিলেন তাঁর সতীর্থ--সৃতরাং অধ্যাপকরা 'বাভল্ব জাতির মানুষদের ষে পড়াতেন সে. 


চারতকাব্যে চৈতনাদেবের মাহমা খব“ হয়েছে &১ 


বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৃন্দাবনদাসের কথায় বিষ্বদ্ভর সম্ঘম্ধে অন্য কথা মনে হয়--- 
বিশ্বন্ভর ব্গদেশে গেছেন, খবর পেয়ে আসছেন পড়ুয়ার দল-- 
ভাগ্যবন্ত ধত আছে সকল ব্রাহ্মণ । 
উপায়নহজ্চে আইলেন সেই-ক্ষণ ॥ [ তদেব. প্‌. ৬৯] 
হরিদাসের কৃষভান্তর কথা স্মরণ করিয়ে বৃন্দাবন দাস নিজেই বলেছেন-_- 
'জাতিকুল-সর্ব নিরর্থক' বঝাইতে । 
জাম্মলেন নাঁচ-কূলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥ 
অধম-কূলেতে যাঁদ বিষুভস্ত হয়। 
তথাপি সেই সে পূজ্য, সর্বশাস্মে কয় ॥ 
উত্তমক্‌লেতে জাম্ম শ্রীকৃফ না ভজে। 
কূলে তার ক করবে নরকেতে মজে ॥ [ তদেব. পৃ. ৮৫ ] 
সেই বৃন্দাবন দাসই দোঁখয়েছেন ব্রাহ্ণণকে কি ভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন 'ব*বন্ভর। 
গয়ার পথে ীবশ্বন্ভরের জবর হলো । জ্বর উপশমের ওষধের ব্যবস্থা তিনি নিজেই 
করলেন-_ 
তবে প্রভ্‌ ব্যবাস্থুলা ওষধ আপনে । 
সর্বদওখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক পানে ॥ 
বিপ্রপাদোদকের মাহমা বুঝাইতে । 
পান করিলেন প্রভ্‌ আপনে সাক্ষাতে ॥ 
বিপ্রপাদোদক পান কাঁরয়া ঈ*বর । 
সেইক্ষণে সূচ্হ হৈলা, আর নাহ জবর ॥ [ তদেব- পৃ. ৮৯ ] 


ব্রাহ্মণের মাহমা প্রদর্শন যিনি করলেন তান সর্বজাতিকে এক করার সাধনা গ্রহণ 
করলেন কি কারণে ? চৈতন্যদেবের মূল 'চম্তার পাঁরপচ্ছী এই বপ্রপাদোদকের মাহমা' 
প্রদর্শন | বৃম্দাবনদাস চৈতন্যদেবের মাঁহমা ক্ষ: করেছেন বিপ্রপাদোদকের মহিম। 
প্রদর্শন করতে গিয়ে । চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে, বৈফব 
গোম্ঠী সমূহের ব্রাহ্মণ নেতারা পুনরায় ব্রাহ্মণ্য মাহমা প্রাতজ্ঠায় ব্যগ্র হয়ে উঠৌছলেন 
তার স্পঙ্ট পরিচয় পাওয়া যায় চৈতন্জীবণী গ্রন্ছগলোর মধ্যে । এ বৃথা স্বীকার করা 
যেতে পারে যে, বিপ্লবী মনোভাব সত্ত্বেও চৈতলযদেব তংকালে প্রালহ সামাজক আচার- 
আচরণকে ধূঁলসাং করে নূতন চিন্তার বিরুদ্ধে একটা বড় আকারের প্রীতীক্রিয়া সৃষ্টি 
করতে চান নি, 'কিম্তু নিজ জীবনের আচরণে তান এমন কাজও করতে চান নি মা তাঁর 
মূল আদর্শকে ব্যাহত করে। ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যদা তিনি ক্ষণ করতে না চাইলেও 
তাঁদের প্রাতঙ্ঠা বৃদ্ধি করার কোন উদ্দেশ্যও তাঁর ছিল না। 

আশ্চর্য এই যে যে বন্দাবনদাস বি*বম্ভরকে দিয়ে বিপ্রপাদোদকের মাহমা কীর্তন 
করিয়েছেন সেই বৃন্দাবনদাসই' ব্রাহ্মণ-বিষয়ক দুটো শ্লোক উদ্ধার কারে কালিষুগে এক 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের অধঃপাঁতত রূপ প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন-_ 

“রাক্ষসেরা কাঁলষূগ অবলম্বন কাঁরয়া বিপ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে; আর সেই 
বিপ্রকূলে জম্ময়া কালপ্রভাবে যাহাদিগের সংখ্যা কৃশ বা ক্ষণ হইয়া আসিয়াছে সেই 
শ্রোিয়কূলকে বাধা প্রদান কারতে থাকে ।' ( বরাহপুরাণে মহেশ-বাকাম্‌ )। এবং--* 


৬০ পুরুষোত্তম শ্রীকৃকচৈতন্য 


“এ বষয়ে আধক আর 'ক বালব, ব্রাহ্মণ হইয়াও যাহারা অবৈধব, প্রমাদানবন্ধনও 
তাহাদের সম্ভাষণ ও ্পর্শন বিসর্জন করিবে ।” ( পদ্মপুরাণে মহেশ-বাকাম্‌ ) 

টচৈতনাদেব নিজেও বলোছলেন যে, নিজে ধর্ম আচরণ ক'রে তান অন্যকে শেখাবেন । 
কৃষদাস কাঁবরাজ বলেছেন-- 


আপনি কাঁরব ভান্তভাব অঙ্গীকারে। 
আপাঁন আচার ভান্ত শিখাইম, সবারে ॥ 
আপপান না কৈলে ধর্ম 'শখান না বায়। [চৈ চ পৃ,৭] 


সুতরাং নিজের জীবনেব আচরণে বিপ্র মাহমা কার্তন বিতব্ভরের পক্ষে অসম্ভব । 
জীবনীকাররা সমকালীন প্রান্মণ্য প্রভ নে চৈতনাদেবকে ছোট ক'রে ফেলেছেন। 

বালক-যুবক বিশ্বন্ভরকে দিযে কয়েকবার ন।বায়ণ পপে দর্শন কারয়েছেন জীবনী- 
কাররা। বাল-গোপাল ভন্ত (বপ্রন্দে গ্রথনে "বর দেখান বানক 'নমাহ ॥ বন্বাবনদাস 
বলেছেন-- 





সেই ক্ষণে দেখে বিপ্র পাম অন্ভ,ভ। 

শখ, চন, গরদা, পদ্ম। অন্টভজশৃপ ॥ 1 চৈ ভা পৃ. ২৪] 
রূপ ভো দেখালেন বিশতু সে” সঙ্গে সাবধান বাণণও উচ্চারণ করলেন-এই গোপনকথা 
যেন কেউ না জানে-_ 


যাবত থা বে মোর এ অবগাপ | 

তাবও পাহলে কাবে বাবর সংভান ॥ 1 দেব, পৃ ২৫৪) 
দর্শন দেওয়াই বা কেন, সংসাবেব ভধ দেখানই বা কেন? প্রেমভান্তব অবহার 
ব'লে যাঁকে প্রাতাঙ্ঠত কবাব বাসন। পার মনে সংহ।ঢার প্রেরণাই বা জাগে কেন 2 প্রেম 
[বলাতে যান এসেছেন তাঁকে কি ছোট কবা হলো না 2 


'দাশ্বিজয়ীব পরাজয়ের পব সবস্বতী তাঁকে দর্শন দিরে নিমাইযেব সত পারচয় 'দয়ে 
বললেন_ 
সরস্বতী বোলেন “শ.নহ 'বপ্রবর । 
বেদ-গোপ্য কহি এই, তোমার গোচর ॥ 
কারো স্থানে ভাঙ্গ যাঁদ এ সকল বথা । 
তবে তুম শীঘ্র হবে অক্পায়্‌ সর্বথা ॥ [ তদেব পৃ. ৬৫] 


কেবল সরস্বতীর কথাই নয়, িম্বম্ভব নিজেও দাগ্বিজধীকে বললেন-_- 
যে কিছু তোমারে কাঁহলেন সরস্বতী । 
তাহা পাছে বিপ্র! আর কহ কাহা প্রাত ॥ 
বেদগূহা কাঁহলে হয় পরমায়; ক্ষয় । 
পরলোকে তার মন্দ জানহ নিশ্চয় ॥” [ তদেব* পৃ. ৬৭ ] 


প্রকালেও 'ীবপদ হতে পারে তা জানিয়ে দেওয়া হলো দেবঠার বাকা শোনাবার 
জন্যও ভয় দেখাতে হয় ! প্রেম ভান্ত ক ভাত প্রকাশের ওপর 'নভরশীল ! 
জগাই-মাধাই উদ্ধারের ক্ষেত্রেও জীবনী ক্কারত্রা চৈওন্যদেবের প্রেম-ভান্তর জয় ঘোষণা 


চরিতকাব্যে চৈতন্যদেবেত মহিমা খর্ব হয়েছে ৬৯, 


করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সেই মহাগানবের ব্যান্তত্বকে ছোট ক'রে ফেলেছেন । বন্দাবন- 


দাস বলেছেন--- ্ 

অবধৃত নাম শুনি মাধাই ক্যীপয়া । 

মারল প্রভূর শিরে মুটুকী তুলিয়া ॥ [ 'তদেব. পৃ. ১৭০] 
নিত্যানন্দের মন্ভক থেকে রন্তের ধারা প্রবাহিত হলো । ঠৈ৩ন।দেব আ দেখে- চক্ত ! 


চকু! চকু!” প্রভ্‌ ডাকে ঘনে ঘনে” (তদের. )। প্রেমভভান্ত জয় হলো কি? 
“মেরেছিস্‌ কলসীর কানা তাহ ব'লে ক প্রেম দেব না ?'--এটাই তো সাঁঠিকপ্ুকথা হতো । 
চক্রকে আহবান কারয়ে ৯ৈন্যদেবের আদর্শ ক্ষুগ্ করা হয়েছে। 
বৃন্দাবন দাসের সংদর্শন ৮ কেউ দেখতে পান নি, সুতরাং ঠ৩ন্াদেবের দিক দিয়ে 
প্রেমভীস্তর অপমৃত্য ঘটালেও জগাই-মাধাই ভীতিবশ ৬: পারিবাঁত৩ হয়েছেন একথা 
বলা চলে না। কিন্তু লোচনের সংদর্শন জগাই মাধাইয়ের দ্টিগোচর হলো-_ তারা 
ভীতন্রস্ত হয়ে পড়লেন-- 
দেখলেন জগাই মাধাং সদর্শন | 
কাঁপিঠে পাগিল অঙ্গ--৩রাসিত মন ॥ | লোচন দাস, ৮. ম. পৃ. ১২০] 
অধশ্যই লোচনের নিত্যানন্দ সবাদব- রক্ষা করেছেন £ প্রেমের গয় খাঁটয়েছেন__ 
কি কপণ ভগবান এব প্রকাশে ॥ 
করপুণাতে উদ্ধান করিব ্িভ্বন | 
দীনহশীন পা *৩ পামর দঙটজন ॥ 
পাঁ৩5 পাবন। বানেন গণ্মা পাখির ॥11 তদেব | 
কবিরাজ গোস্বামী বন্দাবনদাসের ওপর প্রাত দিয়ে এ বিষয়ে আগ অগ্রসর হন 'নি। 
[ব্বনাথ চক্রবতর্ঁ তাঁঘ তশ্হে লিশ্বম্ভণকে মক্তার ঝালণ ধন্্ সোনার পাপঙ্কে শয়ান 
দোঁখয়ে একাঁট মহান ব্যান্তত্বকে 1বপাসী ক'রে অনেক নীচে নামিয়েছেন সাধারণ মানুষের 
চোখে । এ*্বর্যে নাঁড়পে দিলেই মান্য ভগবানের নিকঙবতাঁ হন এ প্রকার অন্ভ,ত 
ধারণা কি ক'রে ভন্তদের হয় 
সোনার পালকে শয়ন করার গুতো এমবর্য পেলেন কোথায় বিশ্বন্ডর " জগলাথ 
মশ্র তো আমাদের পূবেহি শীনসেছেণ- 
সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত । 
পাঁট়যাও আমার ঘরে কেনে নাহ ভাত ॥ [ ৮* ভা. পৃ, ৩৩ ] 
পরবতর্ণকালে বহু শিষ্য পেয়েছেন আর তার ফলে প্রচ্র উপার্জন হয়েছে ? প্রচ্ছর 
শষ্য পেয়েছেন সত; 1ম বিত্তবান হয়োছলেন ক 2 বঙ্গদেশে যাবার পর্বে পর্মন্তি 


দেখা যায়-_ ঢু 
ঘরে কিছু নাঞ আই চিন্ত মনে মনে । 


কৃত সন্যাসীর ভিদ্চা হনে লেমনে £ [ হদেব. পৃ. ৬৮] 
বিশ্বষ্ভরের দ্বিতীয়া ঈবনাহেন পন বিনাহের ব্যয় নিকহি করেছেন বুদ্ধিমদত খান 
প্রীত ভন্ত ক্ধু ও শিলাগণ। সাধালণ অপস্হার একটি দন্পাতর জন্য সোনার খাটের 
ব্যবস্হা করে ভন্তরা নিজেদের মনোবাসনা ৮গ্ৰভার্থ করলেও ভান্তর পারকে সম্সানিত করা 
হয় না। 


২ প্রুযোতম শ্রীকফচৈতন্য 


বিশবজ্জরের অলৌকিক শান্তর পারচয় দিতে গিয়ে বৃন্দাবনদাস একটি হাস্যকর 
বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা কখনই কোন ব্যন্তরত্বের জীবন-পদ্ধাত বলে স্বকৃত হতে 
পারে না--তখনও বিষ্বজ্ভরের বিবাহ হয় নি, সংসার চলে না--মাঝে মাঝেই তান কোথা 
থেকে এক তোলা, দুই তোলা সোনা 'নয়ে এসে জননীর হাতে দেন : শচীদেবী ভাবেন-_ 


কিবা ধার করে, কিবা কোন্‌ 'দাম্ধ জানে । 
কোন্রুপে কার সোনা আনে বা কেমনে ॥॥ [ তদেব, পৃ. ৪০ ] 
সংসার চালান গেল, কিদ্তু যাঁকে অবতার প্রমাণ করতে বসেছেন জীবনীকাররা 
তাঁর বাস্তবের, উদ্দেশ্যের মযাদা রক্ষা করা গেল না। 
সম্ভবতঃ অনবধানবশতঃ বৃন্দাবনদাস “কটি মারাত্মক ভ্রম করেছেন যাতে 
চৈতন্যদেবের বলিষ্ঞ বাস্তত্ব ধাালসাং ও * ৯০ তখন রাতিবেলা 
চৈতন্যদেবের গৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে কীর্তন শোনেন এবং মদ্যপান করেন। ভন্তরা ভয়ে 
থাকেন, কিন্তু স্বয়ং চৈওন্যদেবও-- 2 জগাই-মাধাই বলেন-_ 
প্রভুরে দৌখয়া বোলে “নমাঞ পণ্ডিত ! 
করাইলা সম্পূর্ণ মঙ্গলচগ্ডী-গীত ॥ 
গায়েন সব ভাল মুঞ্ দৌখবারে চাঙ। 
সকল আনিঞা দিব যথা যেই পাঙ ॥ 
দুজন দেখিয়া, প্রভ্‌ দরে দূরে যায়। 
গরারআর পথ দিয়া সভেই পালায় ॥ [ তদেব. পৃ, ১৭০) 
দূ ন দেখে দূরে দূরে থাকলে চৈতন্যদেবের আর থাকবে কি! 
দেখা যাচ্ছে যে, যুগে যুগেই ভক্তরা ভান্তর পান্রদের নশচে নামিয়ে আনেন। 
রাজনশীত, সমাজনশীত এবং ধর্মনীতির সকল ক্ষেত্রেই ওই একহ বথা প্রযোজ্য। 
সমস্ত জীবনীগ্রন্ছ থেকেই আরও প্রচুর উদাহরণ দেওয়া চলে। বৃন্দাবনদাসকেই 
এখানে প্রধান উপজীব্য করা হয়েছে এই কারণে যে, আদিলালার তিনিই ছিলেন 'ব্যাস'। 
নবদ্বীপের ভপ্তদের মনোভাব জানার সম্ভাবনা তাঁরই ছিল সবােক্ষা আধক। ভক্তদের 
সেই মনোভাবই ঘটনাকে প্রয়োজন মত বিকৃত করেছে মনে হয়। ভান্তর আতশয্যে 
চরি্কে ষে আদর্শচযত করা হচ্ছে সে কথাটাও তাঁরা ভূলে গিয়োছলেন। এটা খুবই 
পুভগ্যিজনক। 


৬. টচৈতন্যচরিতে ভাগবতের অনুকরণ 


মহৎ মানুষদের, বশেষ ক'রে ধর্ম প্রবস্তা সাধকদের ঈশ্বরের অবতার রুপে প্রাতীষ্ঠত 
করতে পারলে সব দেশের মানুষই খুশি হন। অবশ্যই ভারতে এই প্রবণতা অত্যাধক। 
এ দেশে সাধুসম্তের সংখ্যা নির্ণয় অসম্ভব ; ধর্মমতেও আছে সুক্ষ সুক্ষ পার্থক্য। 
যারাই ধর্মমত প্রচারে পথ পারক্রমা করেছেন, মা'তয়ে তুলেছেন অজনু মানুষকে, তাঁরাই 
এদেশে ঈশ্বরের অবতার ব'লে পজিও হয়েছেন। তাঁদের নিজেদের জোরালো অম্বণকৃতি- 
কেও শ্রাহা করা হয় নি। নানক, দাদু, চৈতন্যদেৰ প্রভাত সকলেই নিজেদের মানুষ বলেই 
পারাঁচত করতে চেয়েছেন কিন্তু ভক্তরা তা মেনে নিতে পারেন নি। 

ভন্তদের এই বিশ*বাসের জোর যে কুঁতো বেশী, তা লক্ষ্য করা যায় বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে । 
বেদকে অস্বীকার ক'রেও বুদ্ধ নারায়ণের অবতার, বৈদাদ্তিক শৎ্করাচার্য পৃথিবশিকে 
শূন্য ক'রে দিয়েও মহাদেবের অবতার : বুদ্ধের শুন্যবাদ ও শঞ্করের মায়াবাদকে হাস্ত 
খকো ছিন্ন-বাচ্ছন্ন করেও চৈতন্য মহাপ্রভ্‌ নারায়ণের অবতার ॥ বুম্ধ এবং চৈতনাদেব 
একই নারায়ণের অধতার | রূপ অপূর্ব সমন্বয় সম্ভব ক প্রকারে? ভন্তদের কাছে 
বাগ 8--ববাস 'তাঁরা এ সারেন এবং নিতান্ত অস্মীবধায় পড়লে বলেন, 
“ঈএবরের" মায়ায় সবই সম্ভব" । বর্তমান যুগেও ভক্তের দষ্টি বেশ 'জোরালোই আছে, 
অপরাদকে একটা যুক্তিবাদী হি প্রবণতাও বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে । 

মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যেও দেবতাদের শেষ প্রাধান্য । রামায়ণ-মহাভারতের 
অনবাদকদের স্বীকীত পাবার কোন অপঁবধা ছিল না; বাল্মীক ব্যাসের প্রাতচ্ঠা 
সম্ভবতঃ কোন দিনই হাস পাবে না, তাই তাঁদের গ্রদ্হের অন:বাদকারীরা আসলের সঙ্গে 
স্ব-ক্পিত কাহিনীর সান্নবেশ করতে পেরেছেন বেশ 'নাশ্চ৩ হয়েই । কিন্তু মঙ্গলকাব্যের 
কাঁবরা সকলেই স্বস্নাঁদষ্ট -কাব্র স্বীকীতর জন্য দেবতাদের আদেশের একান্তই 
প্রয়োজন ছিল । ধর্মমঙ্গল তো একেবারেই অপাংস্তেয় : পংন্তিতে স্থান পাবার জন্য কবিদের 
স্বপ্ন দেখতেই হয়েছে । দেবতাদের নিয়ে কাব্য হলেও ঠার স্বঁকৃতির জন্য স্বপ্ন দেখার 
বিশেষ প্রয়োজন ছল । দেবতা ছাড়া সে সময়ে কছু করার উপায় ছিল না। 

চৈতন্য মহাপ্রত শ্রীকুফের অবতার £ শ্রীকৃের দেহ-বর্ণের সঙ্গে তাঁর কিছুমান মিল 
ছিল না । এই আমল দূর করার জনা রূপ গোস্বামী বললেন, কৃতুকীণ শ্রীকৃষ্ণ ঠাঁর প্রণয় 
€ গোপাদের ) দেহজ্যোঁত প্রকাটত ক'রে নিজেব শ্যামকাম্তি আবৃত ক'রে চৈতনান্মাকার 
ধারণ করেছেন (ভ্তবমালা ২/৩ )। কর্ণপূর বললেন, গোপাঁদের সঙ্গে অঙ্গমর্দনের ফলেই 
শ্যাম হলেন গৌর ( কর্ণপৃর-কাব্য, প্রথম শ্লোক ); নরহার সরকার ঠাকুর বললেন-_ 









অম্তরেতে শ্যাম-ন বাহিরে গৌরাঙ্গ জন; 
অদভূত চৈতনোর লীলা । 
রাই সঙ্গে খেলইতে কুঞ্জরায় বিলাইতে 


অনুরাগে গৌরতন, হৈলা ॥ [২২৫৯ সংখ্যকপদ, প্দকক্পতগু । ] 


শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবতের ( ১০/৮/২৩ ) শ্লোক উদ্ধার ক'রে বললেন, সত্য:গে 
জগধানের শ্রুবর্ণ, ঘ্লেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে 'কৃষ্বর্ণ, সংতরাং শ্হক্লো রকথা পাত 


৬৪ প্রুযোত্তম শ্রীকৃকটচৈতন[ 


ইদানীং কৃফতাং গত৪'--এই শ্লোকার্ধে উল্লেখিত চারবর্ণের মধ্যে বাঁক রইল পীতবর্ণ 
--অর্থাৎ কাঁলধুগে ভগবাম পীতবর্ণ তা প্রমাণ হলো । উদ্ধৃত শ্লোকে “ইদানীং 
কৃফতাং গত” বলায় যে সাম্প্রাতিকহম বর্ণই' কৃষ্ণ প্রাতিপন্ন হদ', শ্রীজীব এ 'দিকাঁট ইচ্ছাকৃত 
ভবে উপেক্ষা করেছেন। গ্রীরুপ গোস্বামী কিন্তু লঘভাগবতামৃতে কালতে কৃষ্বর্ণের 
কমাটই রক্ষা করেছেন 
কথ্যাতে বর্ণনামভ্যাং শুক্র : সতাধুগে হরি 2। 
রন্তুশ্যামকমাংকৃফস্ত্রেতয়াং দ্বাপরে কলো ॥ 
অবতারের প্রাতচ্ঠা ঘটাঠে হলে উভয়ের কার্যকলাপে কিছ কিছু মল দেখাতেই 
হয়। তাই লোচনের চৈ৩ন্ামঙ্গল রচনার পর বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গলকে চৈতন্য 
ভাগবত' নাম দিয়ে তত হলেন সে কালেব ভভ্তগণ । লৌকক দেবতাদের 'িষে রচিত 
হয়েছে মঙ্গলকাব্য । কিনতু যান গোলোকাবহারী ঠাঁকে নিয়ে নো রাঁচত হবে ভাগবত 
যেমনাঁট রচনা ক'রে গেছেন ব্যাপদেব । এীকৃষের জীবনকথা “ভাগবত'--তাই ব্যাসদেব 
রচনা করোছলেন গ্রীমদ্ভাগবত--৮৩ন্যদেখের জীবনী নিয়েও সেব্প বৃন্দাবন 
দাসের “টৈ৩না ভাগবত” । 
অবতারগণ পাঁথবীকে উদ্ধার করতে পাঁথবাতে আসেন তাই এঁদের জন্মমূহূর্তে 
দেবতাদের আনন্দকউল্লাসের বিশেষ পারচয পাওয়া যায় । মহাপ্রভুর জন্মমূহূর্তেও 
সের্প ঘটতেই হণে। প্রন্মাপুত্র বদম-_ তাঁর পত্র কপিল 'ছলেন নারায়ণের অবতার । 
তর জন্মকালে স্বর্গের দেবদেবীরা অদশ্যর্পে উপাচ্িত হয়ৌছলেন । আরদাঁতর গর্ভে 
বামন অবতারের জন্মের পর-- 
স্বর্গ হতে ৬ ববরত পদছপবহান্ত হয় । 
আনন্দে গঙ্জণ বরে মেঘ সময় ॥ 
অকালে বা।হত হয় মলয় পবন । 
পাক্ষগণ জানন্দেতে করল কজন ॥ 
ফল ফলে সংশো।ভও হ'ল উপবন । 
ধারল 'বাঁচ শোভা এ তিন ভুবন ॥ 1 শ্রীমদ্ভাগবত, সুবোধ, প:৯১] 
দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন নারায়ণ : তাতেই স্বর্গমর্তেয নানা 
ঘটনা ঘটলো-_ 
ইচ্ছিলেন দেবকশতে 'নজ প্রকাশন ॥ 
আনন্দে কাঁরল স্বর্গে পুষ্প বারিষণ। 
জলদ-ানচয় হাসে কাঃয়া গজ ॥ 
একধারে শশী হাসে ল'য়ে কমাাদনী । 
সাগর-সাঁসল'হাসে বোঁড়য়া মোদনাী । 
সাধুজন মেঘ চন্দ্র একত্র দেখিয়া । 
ভাবল অদ্ভূত কাল ঘোরল আঁনয়া ॥ 
সেই কালে ভগবান্‌ ধর্ম রক্ষা তরে। 
প্রাবষ্ট হলেন আসি দেবকী-উদরে ॥ [ সুবোধ, তদেব, পৃ.৬৬০ ] 


চৈতনাচাঁন্ুতে ভাগবতের় অনুকরণ ৬$ 


[সবীশ্র জন্মকালে আকাশের তারা দেখে বিস্ময়ে পথ-চাঁলত ম্যাগণদের আচরণের অষ্পন্ট 
আভাস আছে 'সাধুজন'-এর 'বিন্ময়ে । ] 
চৈতন্যদেবের জন্মকালেও দেবদেবীদের আনন্দ-উল্লাসের কথা বলেছেন তাঁর জীবন" 
কাররা--কাঁপল-বামন-কৃষের ন্যায় চৈতন্যদেবও তো নারায়ণের অবতার ! সুতরাং মিল 
অবশান্ভাবী। মুরার-কাব্যে আছে, ব্রক্ষাদ দেবগণ চৈতন্য আবিভাঁবের সম্ভাবনায় 
উৎকূল হয়ে শচর বন্দনা করছেন-_ 
নমাম ত্বাং সদাগভক্ষিদাতিং জননীং হরে ।” | শ্রীকৃটৈতনাচরিতামৃতঃ 


প্রথম প্রররম/ ৪সর্গ/৬ ] 
চৈতন্য ভাগবত 'লিখছেন--” 
চতুর্দিগে পুজ্পবান্ট করে দেবগণ। 
জয়-শব্দে দূন্দীভ বাজয়ে অনুক্ষণ ॥ 
হেন সময়ে সর্বন্বগতজীবন । 
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনদ্দন ॥ [ টৈ. ভা, : পৃ. ১৫] 
এবং চৈতন্য অবতার, শ্ানঞা দেবগণ রে 
উঠিল পরম মঙ্গল রে। 
সকল-তাপ-হর, দোখ শ্রীমুখচন্দ্, 
আনন্দে হইল বিহবল রে ॥ 
অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব, আদ কার ধত দেব, 
সভেই নররৃপ ধার রে। 
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল কার, 
লাখতে কেহো নাহি পারে ॥ [ তদেব | 
দেবগণের অলাক্ষিতে আগমনের সীবধা ক'রে দিতেই ষেন তাঁরই লালায় সৌঁদন গ্রহণ 
লেগোছল। গ্রহণ থাকায় হাজার হাজার মানুষ হারসংকীর্তন সহ গঙ্গাস্নান করলেন ।-- 
জন্মগ্রহণের মৃহূতণট ঈশবর নিজের ইচ্ছাতেই যেন এভাবে সাজয়ে নিয়েছেন-_- 
ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শান্ত কায়। 
চন্দ্র আচ্ছাঁদল রাহ? ঈশবর-ইচ্ছায় ॥ [ তদেব, প্‌. ১৪ ] 
লোচনদাস আরও একধাপ এগিয়ে গেছেন । জন্মের পূবেই তিনি অদ্বৈত আচার্ধকে 
"দয়ে প্রথমে এবং ব্রহ্মা আঁদ দেবতাদের 'দয়ে পরে শচাগর্ভের বন্দনা করিয়েছেন 
শচীপ্রদাক্ষণ কার করে পরনাম । 
চমাকত শচীদেবী দৌথ অবিধান ॥ | লোচনদাস £ চৈ, ম. পৃ. ৩৭ ] 
আবধান তো বটেই : আচার্যদের যে জগন্নাথ মশ্রেরও গ্রণন' সাবান প্রদক্ষিণেরঃ পর 
প্রণাম জানিয়ে ?তীন চলে গেলেন! বাস্মত জগন্নাথের প্রশ্নের উত্তরে 5 শুধু জানিয়ে 
গেলেন, "জানিবে সকল পাছে" । শচশী সমন্ভই সধাময় দেখছেন 
সব সুধাময় দেখেস্প্না দেখয়ে দুঃখ । 
সব দেবগণ দেখে আপনা-সন্মৃখ ॥ 
্রহ্মাীশব সনকা'দ ঘত দেবগণ। 
উদর সম্মৃখ কার করয়ে ভ্ভবন ॥  তদেব' পৃ, ৩৭ : 


শ্রীচৈতনা-”৫ 


৬৬ প্রুষোক্ত শ্রীকফচৈত্য 


দেবতাগণও প্রদাক্ষণ করলেন শচীদেবীকে-চতুম্মখ ব্র্ধাকে দেখে (তান চমাঁকত 
হলেন। বৃম্দাবনদাসের ন্যায় লোচনদাসও ওই গ্রহণ কালের 'বিশেষস্বের দিকে দৃষ্টি 
দিয়েছেন সন্ত নলদ্বীপে শোনা যাচ্ছে হরিধবান, আর তার সঙ্গে 


চোৌঁদগ ভঙ্ল আর 'দব্য চারুগম্ধ। 

পরসমে দশাঁদগ -্বায়; মন্দ মন্দ ॥ 

যড় হু উদয় ভৈ গেল সেইকালে। 

প্রভ-গুভজন্ম পৃথিবীতে হেন বেলে ॥ 

অন্তরীক্ষে দেবগণ 'দব্য-যানে চাহে । 

গৌর-অঙ্গ দৌখবারে অনদ্রাগে ধাএ ॥ [ তদেব, পৃ. ৩৮] 


নলাব কর্ণপূরের অনসঃণে চরিতামৃত বরচায়তা তাত্তবক কাবরাজ গোস্বামী শোনালেন 
--বিশেষ মন্হূর্তে জন্মগ্রহণের জন! মহাপ্রভু যেন অপেক্ষা ক'রে ছিলেন। ব্যাসপ্ত্র 
শ.কদেব গ্রীমণ্ভাগবতের প্রবস্তা--তান মায়ার সংসারে জন্মগ্রহণে আনচ্ছুক ছিলেন ব'লে 
মাতৃগভে কয়েক বসব অবস্থান করেন। মহাপ্রভৃও উপয্্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা 
বরোছলেন ষেন-_ 

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস। 

তথাপ ভ্‌ মচ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥ 

নীলাম্বর চক্রবতাঁ কাঁহলেন গ্ঁণয়া । 

এই মাসে পুর হইবে শুভক্ষণ পাঞা ॥ 

চৌম্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন । 

পোর্ণমাসী সম্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥ 

[সংহরাশ [সংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ । 

ষড়বর্গ অন্টবর্গ সর্ব সুলক্ষণ ॥ 

অকলঙক গোরচন্দ্ দিলা দরশন ॥। 

সকলঙুক চব্দে আর কোন প্রযোজন ॥ [চৈ. চ. পৃ. ৬৯] 


পৃর্ণমায় চন্ত্গ্রহণ-সমজ্ভত নবদ্বীপে তখন কৃ কৃ হার হার ধ্ৰান, উপয্দ্ত 
পারবেশে, বিশেষ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করলেন গৌরহাঁর ॥ 
গোৌরাঙ্গের জন্মকালে স্বর্গেও আনন্দ দেখা দিল । প্রকাত হয়ে উঠলো হাস্যোজ্জবল-- 
হার বাল নারীগণ দেয় হুলাহ]াল। 
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতুহলী ॥ 
প্রস্ন হইল দশাদক: প্রন ননঈীজল । 
স্ছাবরজঙ্গম হৈল আনন্দে বহবল ॥ [ তদেব পূ. ৬৯] 
কোন সংবাদ না পেলেও ঘরে বসে গোরহারৰ ভামষ্ঠ হবার কথা অন্তরে উপলব্ধি 
করলেন অঙ্বৈত আচার্ধ--হারদাপকে নিয়ে তার ন:ত্য শুরু হলো--"'কেনে নাচে কেহ 
নাহ জানে । [ তদেব, পৃ. ৬৯] 
স্বর্গে কেবল বাদ্য সহযোগে নৃতযই হলো তা নয়। দেবীরা নেমে এলেন মর্তে, 
ব্লাজ-সন্দর্শনে যাবার সময় যেমন নানা ভেট নিয়ে যেতে হয় এখানেও তাই দেখা গেল 


চৈতসাচারতে ভাগবতের অনুকরণ . &৭ 


সাবিল্রী গৌরী সরস্বতী শচী রম্ভা অরুম্ধতী ' 
আর যত দেবনারীগণ। 
নানা দুব্য পান্ত ভর ব্লাহ্মণীর বেশ ধার 
আ'স সবে করে দরশন ॥ 
অন্তরীক্ষে দেবগণ দাম্ধ্বশাসম্ধ-চারণ 
গতি নৃত্য করে বাদ্য গীত ॥ [ তদেব. পৃ* ৭০] 
নারায়ণ চৈতনারূপে নবদ্বীপেই অবতীর্ণ হলেন কেন? গোকুলের মতই 'ক 
নবদ্বীপের অবস্থা হয়োছল তখন 2 পাপে পূর্ণ গোকুলের অবস্থা দেখেই তো শ্রীকু 
সেখানে জন্মেছিলেন : শ্রীমদ্ভাগবতে মাম্ধাতা-পৃ রাজা মচুকুন্দ পৃথিবীর অবন্থা দেখে 
শাঙ্কত হয়েছিলেন__ 
বৃক্ষ আদ পশু যত ক্কুদ্রের আকার । 
তাহা দরশনে রাজা কারল বিচার ॥ 
পাথবী পাপেতে পূর্ণ হইল নিশ্চয় । 
এখানে রহিতে আর হ্যন্ত যাস্ত নয় ॥ [ শ্রীমন্ভাগবত ] 
বৃন্দাবনদাস বলছেন নবদ্বীপে তখন জ্ঞানবান অধ্যাপকের সংখ্যা গণনা করা না 
গেলেও" প্রেম-ভান্তর 'চহমান্র দেখা যেত না। বিলাসের প্রাচুর্য ছিল সেখানে-_ 
৮ অধ্যাপক তে গে ॥ 


মান সকল সংসার । 


ধকর্মণ লোক, নিট রা রর? 
মঙ্গলচণ্ডর গীত করে জাগরণে ॥ 
দদ্ভ কার বষহরি পূজে কোন জন । 
পূর্ত ল করয়ে কেহো দিয়া বহুধন ॥ 
ধন নম্ট করে প্নব্র-কন্যার বিভায় ৷ 
বাটিজি ররর 


চর রিনা জারী 
অ সভার মুখেতেও নাহি হর্ন ॥ 


গীত ভাবত যে যে জনেতে গার । 

ভান্তর বাখ্যান নাহ তাহার জিহৰায় ॥ [ চৈতন্যভাগবত, পৃ. ১৯] 
কাঁবরাজ গোস্বামী সমকালখন অবস্থাটা দোখয়েছেন অন্য ভাবে । সন্ন্যাস গ্রহণের 
পৃব পর্যন্ত প্রেম বন্যায় যাদের ভাসাতে পারলেন না গৌরহরি, সমাজে তখন এ ধরনের 
লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর ; তাদের উদ্ধারের জন্যই তো সন্ব্যাস গ্রহণ । এখানেই পাতকীর 
সংখ্যা এবং গরত্ব সহঙ্গেই অনুমান করা যায় 


৬ প্রুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতল। 


মায়াবাদী কর্মীনষ্ঠ কুতাঁর্ক কঙ্গণ। 

নিশ্ক পাফ্ভী যত পড়ুয়া অধম ॥ 

সেই সব মহাদক্ষ ধাঞ্া পলাইল। 

সে বন্যা তা সবারে ছংইতে নারল ॥ [ চৈতনাচারতামৃত- পৃ. ২৮ ৮ 
পাফডন প্রধান গোপাল চাপাল্গ শ্রীবাসের বাহদ্বারে ভবানীপৃজার দ্ুব্য সামগ্রগ, মদ" 
ভাশ্ড রেখে যায়_এ থেকে সেকালের দৃর্বনীতদের সাহস এবং সংখ্যা সহজেই অন্মান 
করা চলে । 

শ্রম্ভাগবত বলেছেন, “আদ জ্যোতীর্বদ' গর্গ খাঁধকে গোপনে বসৃদেব সব কাহিনী 

ব'লে নন্দালয়ে প্রেরণ করলেন : কৃষ-বলরামকে দেখে গর্গ ধ্যানে তাদের নারায়ণ বলেই 
জানলেন-_ 

গর্গের সম্মুখে নন্দ আনল তথন ॥ 

নারায়ণ-রুূপে দোঁহে হোঁর তপোধন। 

গণনার ছলে ধ্যান ঝরেন তখন ॥। 

মনে মনে বলে খাঁষ তুমি ভগবান্‌। 

কি সাধ্য বুঝব তোমা আমি ক্ষদদ্রপ্রাণ ॥ 

অবশেষে ছল কার নন্দ প্রাত কয়। 

সুলক্ষণ বুন্ত বটে উভয় তনয় ॥ 

পূর্বজন্ম পরজন্ম করিনু বিচার । 

পূর্বেতে ছিলেন দোহে দেবতা আকার ॥ 

বহ, পূণ্য ফলে পাও এ হেন সন্তান । 

এই দুই পুত্র হয় আঁত ভাগ্যবান ॥ [ শ্রীমদ্ভাগবত. পৃ. ৬৭৪), 

জ্যো"তীর্বদ দুই বালকের সম্বন্ধে লে চললেন-_ 
জ্যেঙ্ঠের অদজ্টগুণ আত সুলক্ষণ ॥ 


এই বালকের হবে অতিশয় বল। 
আর এক মহাকর্ম কারবে কৃমার । 


যাদববপদ যত কাঁরবে উদ্ধার ॥। 


কনিষ্ঠ যে দেখ পুত্র তোমার তনয়। 
নানা-রূপে এর জন্ম প্রাতষুগে হয় ॥ 


পূর্বজশম কথা নুপ কে ঝুঝে অন্তরে । 
অধর্ম বনাশ পত্র ধর্ম রক্ষা করে ॥ 
এই হেতু হয় পুর ষেন নারায়ণ । 
নিভয়ে কারও তামি লালন-পালন ॥ 


চৈতনাচরিতে ভাগগবতের অনুকরণ ৬৯ 


নারায়ণরূপী এই তোমার কৃমার । 

[বিপদ হইতে সবে করিবে উদ্ধার ॥ 

পূর্ব কালে যবে দস: করে অতাচার 

সাধুদের রক্ষা করে হ'য়ে অবতার ॥ 

গর্গের বাক্যের অর্থ নন্দ মহামতি । 

বিফুর মায়াতে কিছ: না বুঝে সম্প্রতি ॥ [ তদেব | 
জ্যোতীর্বদকে দিয়ে গণনা কাঁরয়ে তার ফল নম্দ যাঁদ বুঝতেই না পারলেন ঠবে লাভ ক 
হলো ? পাঠকদেরই শুধ: জানান হলো যে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার । চৈতন্য 
মহাপ্রভুর ক্ষেত্রেও সেই গণনার ব্যাপারটা আছে ॥। এখানে গণনা করেছেন শচীদেবীর 
'শিতৃদেব নীলাম্বর চক্রবতাঁ । বৃম্দাবনদাস শোনালেন-- 


শচশর জনক--চক্রবতাঁ নীলাম্বর । 
প্রীত লগ্নে অদ্ভূত দেখেন বিপ্রবর ॥ 
মহারাজ লক্ষণ সকল লগ্নে কহে। 
রূপ দোঁখ চক্রবতঁ হইলা বিন্ময়ে ॥ 
পবপ্ররাজা গোড়ে হইবেক' হেন আছে । 
প্র বোলে “সেই বা জানিব তা পাছে ॥ 
মহা-জ্যোতীর্বৎ বিপ্র সভার অগ্নেতে। 
লগ্ন-অনুরূপ কথা লাগলা কাহতে ॥ 
“লগ্নে যত দোখ এই বালক মাহমা । 
রাজা হেন, বাক্যে তাঁরে দিতে নার সীমা ॥ 
বৃহস্পাত জীনঞা হইব 'বিদ্যাবান্‌। 
অক্পেই হইব সর্ব গুণের নিধান ॥ 
সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাঞ্জন। 
প্রভুর ভাঁবষ্যকর্ম করয়ে কথন ॥ 
বিপ্র বোলে, “এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ । 
ইহা হইতে সবর্ধর্ম হইবে হ্ছাপন ॥ 
ইহা হইতে হইবেক অপূর্ব প্রচার | 
এ শিশু কাঁরবে সর্ব-জগত উদ্ধার ॥ 
রঙ্গা, শিব, শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।। 
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সবজন ॥ 

[ চৈতন্যভাগবত, পৃ, ১৬] 


লোচনের কাব্য এই ভাবধাং গবনার কথা পাওয়া ধায় না। 
চৈতন্চারতামৃত বলছেন যে নীললাধ্বর চক্তবতাঁ গোপনে জামাতা জগনাথ মিশ্রকে 
জানালেন--. 
লগ্ন গণ হর্যমাত নীলাধ্বর চক্রবতীঁ 
গে কিছ. কহিল 'মশ্রেরে । 


৭০ পুরুযো্তম শ্রীকৃফচেতন্য 


মহাপুরুষের চিহ লগ্নে অঙ্গে ভল্ন তল 
দৌখ এই তা'ঁরিবে সংসারে ॥ 
এঁছে প্রভু শচীঘবে কৃপার কৈল অবতারে 
ইহা যেই করয়ে শ্রবণ । [ পৃ. ৭২] 
চৈতন্য চাঁরত গ্রন্গাীলতে দেখা যাচ্ছে যে, নারায়ণ তাঁর পার্ষদদের নিলেই পৃঁথবীতে 
আসেন। গ্‌রুজনদের আগে পাঠিয়ে নিজে আসেন সমবয়পীদের নিয়ে £ নানা স্থানে 
তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন। সূত্রাকারে এই ধারণাটি পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভাগ্রবতে ৷ নি্সন্দেহে 
বলা যায় যে, চৈতন্যচারতকাররা সেই নূত্রীঠঈকেৎ অবলম্বন ক'রে বিশদ ভাবে তা প্রকাশ 
করেছেন- শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন-_ 
সহম্র মন্তভকধারী অনন্ত সুজন । 
হারর আশ্রয়-মাত বেদের বচন ॥ 
অগ্নে তান না আসলে লইয়া আশ্রয় । 
কেমনে বিষুর জন্ম এ সংসারে হয় ॥ | পৃ ৬৫৭, 


শির জন্মের পূর্বে অনদ্তনাগকে আসতেই হবে-প্রলয়ের পরে তাঁরই আশ্রয়ে তো 
[তান ভাসমান থাকেন । এই সূত্র অবলম্বন ক'রে বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর প্রধান প্রধান 
লশলাসঙ্গীকে বিফুর পার্ধদ রূপে উপস্থ্াঁপ৩ করলেন-_ 

কালযুগে সঙকীর্ন-ধর্ম পাঁলবাবে। 

অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্বপাঁবকরে ॥ 

প্রভৃর আজ্ঞায় আগে সর্বপাঁরকর। 

জন্ম লভিলেন সভে মান,ষাভওতর ॥ 

কি অনন্ত, ক শিব, বাব, ঝাষগণ । 

যঙ অবতারের পারিষদ আগ্তগণ ॥ [ চৈতন্যভাগবত, পৃ. ১০] 


কাবরাজ গোস্বামী »পস্ট ক'রে কিছু না বললেও যথেন্ট আভাস দিয়েছেন । 
তাঁত্তৃককে তত্তের কথা মনে ক'রে অস্পন্ট ভাবেই কথা বলছে হয়-_ 
এইমত চৈতনাপ্রভ্‌ একলে ঈ*বর । 
আর সব প্ারষদ কেহ বা'কগুকর ॥ 
গুর;বর্গ 'নত্যানম্দ তদ্বৈত আচার্য । 
শ্রশীনবাসাঁদ আর যত লঘ, সম আর্য ॥ 
সর্ব-পারিষদ সবে লীলার সহায় । 
সবা লঞা নিজকার্ধ সাধে গৌররায় ॥ [ চৈতন্যচারতামৃত, পৃ. ১৯] 
কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভূর কথা বলতে এসে তাঁকে সপ্ট ক'রেই বলতে হলো-_- 
শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম । 
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ [ তদেৰ ] 
, শ্রীমন্ভাগ্গবতে পৃতনা বধ প্রভৃতি আছে- এ যুগে সেটা কিছুতেই সম্ভব নয় । 
চাঁরতকাররা তাই “বধের' দিকে যান নি। কন্ঠ শ্রীস্তৈনাচারতের ব্যাস বন্দাবনদাস 
“হরণ”টকে কাজে লাগয়েছেন। হয়তো তান মনে করোছলেন যে কৃক চারঘের এ দিকটা 


চৈতন্যচারতে ভাগবতের অন্করণ ৭১ 


একেবারে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। তই শ্রণমদ্ভাগবতের তৃণাবর্তের ব্যাপারটা তানি 
আংশিকভাবে কাজে লাগিয়েছেন । শ্রীমন্ভাগবত বলছেন-_ | 
হেনকালে কংসদূত তৃণাবর্ত নামে । 
প্রবেশ করিল সেই নন্দরাজ-খামে ॥ 
মহাবলী সেই দৈত্য ঝাঁটকার প্রায় । 
আলিয়া লইয়া শিশু আকাশে পলায় ॥ [শ্রীমন্ভাগবত, প্‌ ৬৭২ | 


এই অংশটুকু গ্রহণে অসুবিধা নেহ। তৃণাবর্ত বধের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে 
বন্দাবনদাস অপহরণের ব্যাপারটা সাজালেন_ লেখাব সময় তিনি খুবই" সতক* ছিলেন 
মনে হয়, মিলটা গোপন করার জন্য এক তৃণাবর্তের বদলে দুই চোরকে আমদানী করেন-_ 
গোরহরি তখন পথে পথে ঘুরে বেড়ান, তান আর শিশুটি ন'ন-_ 


এক দিন প্রভ্‌রে দৌখনা দুই চোরে। 

যুন্তি করেঃ “কার শিশু বেড়ায় নগরে ॥"" 

প্রভূর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার । 

হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার ॥ 

“বাপ! বাপ!" বটল এক চোরে লৈল কোলে । 

“এতক্ষণ কোথা ছিলে ?” আর চের বোলে ॥ 

“ঝট্‌ ঘরে আইস বাপ!” বোলে দুই চোরে। 

হাঁস বোলে প্রভ্‌ “চল চল যাই ঘরে ।” 

আস্ডে-ব্যজ্তে দুই চোরে কোলে কার ধায়। 

লোকে বোলে “যার ?শশ? সেই লই যায়” ॥ | চৈতন্যভাগবত, পু. ২০] 
বৃন্দাবনদাস শিশু নিমাইকে অন্যান্য সাধারণ শিশুর সঙ্গে এক পায়ে ফেললেন কি 
ক'রে? জন্ম মুহূর্তে নিমাইকে দেখবার জন্য হাজার হাজার নরনারী এসোছলেন জগন্বাথ 
মিশ্রের ঘরে : তাঁর সঙ্গীর সংখ্যাও প্রচুর ; আজান.লদ্বত বাহু কমললোচন প্রদ+ গৌর 
দেহ নবদ্বীপের কে না জান৩? “যার শিশু সেই লই যায়' স্বচ্ছন্দ চিন্তে লোকেরা সে 
কথা ভাবল কেন? নিমাই তখন নগরে ঘ.রে বেড়ায় পথ ঘাট সবই ভার চেনা--চোর 
দু'জন সম্পূর্ণ অপারাচত। তবু তাদেরহ একজনের কাঁধে চেপে বসলো পেণ 2 এ 
লীলার অর্থ ক ? শ্রীমন্ভাগবতের সঙ্গে যে কোন উপায়ে মিল দেখাতে হবে ? 


ঘরে প্রাচুর্য থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ গোপদের গৃহে িয়ে ননী-মাখন চার ঝরে খে৬, শধদ 
তাই নয় তাদের দুধের ভাণ্ডও ভেঙ্গে দিয়ে আস 5--এর জন্য কত আভযোগই না হফ্ছে_ 
শুন শুন যশোমতী কর অবধান। 
বড় দুজ্ট হইয়াছে তোমার সন্তান ॥ 
কেহ বলে যশোমতা করহ শ্রনণ। 
ভাঙ্গল দুগ্ধের ভান্ড তোমার নন্দন || 
" আর জন বলে সতাঁ কি বাল তোমায় । 
বাচ্ছরে খুলিয়া কষ দ-স্ধ যে ?পলায় ॥ 


৭২ প্রযোতস শ্রীকৃফচৈতনা 


তহার দৌরাস্ে। মোরা হইন আস্থর়। 
তোমার নিবটে শিশু রহে শান্ত ধার ॥॥ | শ্রীমন্ভাগবত, পৃ, ৬৭৬ ] 


বন্দাবন দাসের বালক নিমাইও নিকটস্থ বম্ধূদের ঘরে চ্যার করে খায়। যেখানে কিছ; না 
পার 'সেখানে হাড়ি ভাঙ্গে £ কিম্তূ্‌ এ'রা কেউ আঁভযোগ করেন না, হাসেন, স্নেহ করেন-- 
নিমাইয়ের রূপ দেখে “দর্শনমারে সর্ব বৃত্ত চিত্ত হরে'। আভযোগ করেন 'নত্য গঙ্গাম্নানে 
তভান্ভ ব্রণ, গঙ্গাতীরে পৃজারত বালিকারা- 


না পাইরলা প্রভুর নাগাল 'বপ্রগণে। 

সভে চলিলেন তাঁর জনকের স্হানে ॥ 

“পুন শুন ওহে মিশ্র পরম বাম্ধব | 

তোমার পত্রের অপন্যায় কাহ সব ॥ 

ভালমতে করিতে না পার গঙ্গাম্নান। 

কেহ বোলে “জল "দয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান।” [চৈতন্যভাগবত' পৃ. ২৭ 


এবং'বালিকারা-- 


শচী সন্বোধিয়া সভে বলেন বচন। 

“শুন ঠাকুরান ! নিজ পুত্রের করণ ॥ 

বসন করয়ে চুরী, বোলে বড় মন্দ। 

উত্তর কারলে জল দেয়, করে দ্বন্দৰ ॥ 

ব্রত কারবারে যত আন ফুল-ফল। 

ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল ॥ [ তদেব, প্‌. ২৮] 


গ্রীমদ্ডাগবতে কৃফ-বলরাম মালাকারের পূজা গ্রহণ করেছেন । চৈতন্যভাগবতেও 
মালাকারের গৃহে ৈতন্যদেবকে পাই-- 


উঠলেন গিয়া প্রভ্‌ মালাকারের ঘবে ॥ 
পরম অদ্ভূত রূপ দেখ মালাকার। 

সাদরে আসন দিয়া করে নম্কার ॥ 

প্রভূ বোলে “ভাল মালা দেহ মালাকাব। 
কাঁড়পাঁত লগে ছু নাহক আমার ॥7 
সদ্খ-পূরুষের প্রায় দেখে মালাকার। 
মালী বোলে “কছ: দায় নাহক তোমার 0 
এত বাঁল মালা দিল প্রভ্‌ব শ্রীঅঙ্গে ৷ 
হাসে মহাপ্রভু সর্ব প্ঢুয়ার সঙ্গে ॥ 
মালাকার-প্রীত প্রভূ শুভদজ্ট কার। 
উাঠলা তাদ্বুলী-বরে গোরাঙ শ্রীহার ॥ [ তদেব, পৃ. ৫&৭-৫৬ ] 


চৈতন্যচারতামৃত স্বয়ং মহাপ্রভ্‌ূকেই মালাকার ক'রে দিয়েছেন--“এত চিশ্তি লৈল প্রভ্‌ 
মালাকার ধর্ম 1 [পৃ. ৪১] 


চৈতনাচাঁরতে ভাগবতের অন.করণ ৭ 


শ্রীমস্ডাগবত শ্রীকৃফকে জগতের মূল বলে ঘোষণা করেছেন: বসুদেব স্যয়ং কৃষ- 
বলরামকে বলেছেন 
জগতের মূল তোমা জানয়াছ মনে। 
বন্ববীজ হও দেব জানে জীবগণে ॥ 
তোমাদের হতে হয় সংসার পালন । 
তোমাদের হতে হয় বিদ্বের স্জন ॥ 


জগতে পৃঁজত তাঁম অনন্ত অজ্ঞ । 
গুণের সাগর দোহে গুণে অপ্রমেয় ॥ | শ্রীমদ্ভাগবত, পৃ. ১০০৩] 


চৈতনাচঁরিতকাব্য গুলোতে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এই ভাবের প্রকাশ বহুস্হানে দেখা গেছে। 
শচশস্জগন্লাথ দোলায়ত চিত্ত হয়ে পড়েছিলেন £ লেখকরা নিজ নিজ বন্তরব্যে একথা ঘোষণা 
করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিজগ্বরূপ দেখিয়েছেন-- চৈতন্যদেবও তেমনি ষড়ভূজ দর্শন 
করিয়েছেন। তবে মায়ার দ্বারা অনেককে দর্শন করিয়েও আবার ভুলিয়ে দিয়েছেন। 
"এ ব্যাপারেও চৈতনা চারতকাররা সযত্ে শ্রীমন্ভাগবতকে স্মরণে রেখেছেন । লোচনদাস 
তো নারদকে দিয়ে বৈকুণ্ঠ কৈলাস ভ্রমণ করিয়ে চৈতনা অবতারের কথা শুনিয়ে দিয়েছেন 
বৈক্ণ্ঠউপরি স্হান, গোলোক যাহার নাম 
শ্রীগোরসূম্দর তাহে রাজা । 
লাঁখমী-আ'দক নারা, একহ. পুরুষ হার, 
সুখময় সকল পরজা । [ শ্রীশ্রীচৈতনামঙ্গল, পৃ. ২৭ 1 
লোচন জানাচ্ছেন, সেই গোলোকের রাজা শ্রীহরি গৌরসংদ্দর নিজেই বলেছেন 
জনম লাঁভব নিজ প্রেম প্রকাশিতে ॥ 


নবহ্বীপে জম্ম মোর শচীর উদরে । 
গঙ্গার সমীপে জগন্নাথামশ্রঘরে ॥ 
আর অবতার হেন অবতার নহে । 


এবে সব'জন সেই হৃদয় আসবার । 

খড়াছেদ্য নহে--অশ্ববলে কিবা কার ॥ 

নাম, গুণ, সংকীর্তন--বৈফবের শতক । 

প্রকাশ কাঁরব আর নিজ প্রেম ভান্ত । [ তদেব, পৃ. ৩১] 
সতরাং লোচন পূর্ব থেকেই প্রন্তুত হয়োৌছলেন-শ্রামগ্ভাবতের সঙ্গে মালর়ে চৈতন্য 
চরিত প্রনর্শনের কোন প্রয়োজনও তাঁর ছিল না। কৃষ্ণও গোলোকপাঁতি, গৌরসদন্দর ও 
তাই । চরিতকথা লিখবার আগেই নিশ্চিত লোচনদাস ! 

বস.নেৰ শ্রকৃকে মূলাধার মনে করলেও পাথশীতে প্রাতষ্ঠার জন; তাঁর আঁভষেকের 

প্রয়োজন ছিল; সে আঁভষেক অবশাই যাকে তাকে দিয়ে করালেও হবে না। তাই 
শ্রণম্ভাগবত সরাভিকে নিয়ে এলেন এবং তার পাব দং্ধ গন্দাকনণ-জলে মাশ্রত করে 
অভিষেক করালেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্বুকে দিয়ে_ 


৭8 পুর,যোত্তম শ্রীকুফচৈতন্য 


এত বালি ভ্তন দগ্ধ সুরাভ লইয়া । 

মন্দাকনী-দলে লয় একন্ করিয়া ॥ 

সাগরের জল আনি মিলায় তখন । 

আইল অনেক তথা সিদ্ধ খাষগণ ॥ 

সুরগণ খাঁষগণ একত্র হইল 1 

সবে মাল কৃষ্ণ অঙ্গ বিধৌত কারল ॥। 

কুবের বরুণ আদ লোকপাল দলে । 

আভষেক করে কৃষ্ণ সাগরের জলে ॥ 

প্রফুল্ল অন্তরে সবে অভিষেক করে। 

কৃষেরে গোবন্দ নাম দিল তদন্তরে ॥ 

নারদ প্রসম মনে কৃষ্গ,ণ গায় । 

সংরনারীগণ নাচে আনন্দে সেথায় ॥ 

সুরগণ বাধমতে করয়ে ভ্তবন । 

মহানদ্দে কবে সবে পৃজ্প বরিষণ ॥ 

আ'ভিষেক করে ইন্দ্র প্রীকফে তখন । 

সরাঁভ সাহত বন্দে গোবন্দ চরণ ॥ .. [শ্রীমদ্ভাগবত, পৃ. ৭৫৭ 1 

চৈতনাভাগবতে দেখা গেল মহাগ্রভ প্রথমে অদ্বৈত আচার্ধকে দিয়ে নজের পূজা 

করালেন । আচার্য তখন প্রা তাঁণ্ঠত অধ্যাপক এবং বৈষব, সাধক-সকলের গুরুজন । তাঁকে 
দিয়ে পূজা করিয়ে তিনি প্রথমে নিজেকে প্রাতাষ্ঠত করলেন। তারপর একাঁদন নিত্যা- 
নন্দকে সঙ্গে 'নয়ে এলেন শ্রণীনবাস পাণডতের ঘরে, সেখানে অন্যান্য ভন্তরা আগমন করলে 
[তিনি গিয়ে বসলেন বিষ্ণ্‌ খট্রা্ ওপবে, সেখানে বসে আদেশ করলেন-- 

আজ্ঞা হৈল “বোল মোর অভিষেক গণী৩।” 


সব্ব-ভন্তগণ বাহ আনে গঙ্গাজল । 

আগে ছাঁকলেন দিব্য বসনে সকল ॥ 

শেষে কর্তর-চত্ঃসম আদি দিয়া । 

সঞ্জ করলেন সবে প্রেমযস্ত হৈয়া ॥ 

মহা জয় জয় ধ্যান শান চারাভতে | 

আঁভষেক মন্ত্র মভে লালা পাঁঢ়তে ॥ 

সবাণ্নে শ্রীনত্যানন্দ জয় জয় বাল । 

প্রভুর শ্রশীশরে জল 'দিয়া কুঃতহলী ॥ 

অন্বৈভ-শ্রীবাসাদ যতেক প্রধান । 

পাঁয়া প্দরন্ষ সমস্ত করায়েন স্নান ॥ 
সমস্ত ভন্ত মলে 'অস্টোত্তর শত ঘট জল' ঢাললেন মহাপ্রভুর শিরে। প্রধান প্রধান সমস্ত 
দেবতা আঁভষেক করে শ্রেম্ঠত্ব স্বীকার ক'রে নয়োছলেন শ্রাকৃষের--এখানেও প্রধান 
প্রধান বৈষব নেতৃত্বের স্বীকৃতি দিলেন চৈতন্যদেবকে । 

শ্রশচৈতনাদেবের সহপাঠী মুরার গ্‌প্ত--তীন চৈতন্যের আদিলীলা পূত্রূপে গ্রচ্ছন 


চৈতন্যচারতে ভাগবতের অনুকরণ ৭ 


করেছিলেন : 'আদিলীলা-মধ্যে প্রভুর যতেক চারত। সূন্্রূপে মূরার গুপ্ত কারলা 
গ্রাথত ॥ [চৈতন্য চারতামৃত : (আঁদ/ ১৩/১৫ )।] আধুনিককালে মূরারি গৃপ্তের নামে 
প্রাণীকৃফচৈতনাচারতামৃত" প্রন্ছ ম্াদ্রুত হয়েছে । পাঁণ্ডতেরা মনে করেন যে, ম্যাদ্রুত 
গ্রন্হের বারোআনাই পরবতাঁকালের সংযোজন--মূরার গু& নিজে তা ঞ্চনা করেন নি। 
এই গ্রচ্হের হয় প্রকশ্পের ৩য় সর্গে ২০-২৪ শ্লোকে পাওয়া যায় যে, নবদ্বাঁপে 
বৈফবদের কখর্তনের সহবধার জন্য 'িশ্বদ্ভর মেঘ নিবারণ করেছিলেন, যেমন করে 
বম্দাবনে বৃষ্টিপাত থেকে বহ্দাবনবাসীদের রক্ষা কমার জন্য গোবধর্ন ধারণ 
করোছলেন শ্রীকৃষ্ণ [ ভাগবত, ১০ম স্কম্ধ। ২৪৫ অধ্যায় ]1 
চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের সমান করার উদ্দেশ্য নিয়েই এসব কাহনী উদ্ভাব৩ হয়েছে। 
শ্রীকৃের যমলাজ্ন-ভঙগন (ভাগবত, ১০ম ক্ম্ধ, ১০ অধ্যায়) এবং শ্রীরামচদ্দের 
সপ্ততালভেদ (রামায়ণ, 'কিছ্কিম্ধ্যাকাণ্ড, ১১-১২ সর্গ ) লীলার ছায়ায় রাচিত হয়েছে 
শ্রীচৈতন্যের সপ্তুতাল বিমোচন লীলা £ ভারততীর্থ পর্যটন কালে শ্রীচৈতনা-_ 
“ধাধ্যমূক "গার আইলা দণ্ডকারণো ॥ 
সপ্ততালবৃক্ষ দেখে কানন-াভতর । 
আত বৃদ্ধ আভস্থুল আঁত উচ্চতর ॥ 
সপ্ততাল দোথ প্রভূ আ'ঁলঙ্গন কৈল। 
সশরীরে সপ্ততাল অন্তপ্ধান হৈল ॥ 
শুনাস্থল দৌখ' লোকের হৈল চমৎকার । 
লোকে কহে' এ স্ব্যাসী রামনঅবতার ॥ 
সশরীরে তাল গেল শ্রাবৈকৃণ্ঠধাম । 
এছে শান্ত কার হয়* বিনা এক রাম ॥ 
[ চৈতন্যচারতামৃত মধ্য, ৯/৩১৯-১৫ ] 
চৈতন; কর্তৃক শ্রণবাসের মৃও প.্রকে জীবতকরণ ব্যাপারাটও ভাগবত-অনুকারণ। 
ভাগবতের ষষ্ঠ স্কম্ধ, ১৬ অধ্যায়ে আছে শরসেন দেশের রাজা "চগ্রকেতুর একমান্র 
পৃত্রসম্তান মারা গেলে “দেবাঁষ নারদ, শোকপরায়ণ বদ্ধুগণের সমক্ষে মৃত রাজনন্দনকে 
প্রতক্ষ করাইয়া কাহলেন, “অহে জীবাত্মন ! তোমার মঙ্গল হউক, আপন িভামাতাকে 
অবলোকন কর।'""" জীব কহিল, “এই সকল ব্যস্ত কোন জন্মে আমার পিতামাতা 
হইয়াছিলেন? আমি ত কর্ম সকল দ্বারা দেব, পশু ও মনুষ/যোনতে পুনঃ পন 
ভ্রমণ কারতোছ।...ঘতাঁদন বাহার সাঁহত যাহার সম্বম্ধ থাকে ৩ঠাঁদন তাহার সাঁহও 
তাহার মমতা থাকে ; বান্তাবক আভমান শূন্য নিতাজীব উৎপন্ন শরীর হইয়া যতাঁদন 
যাহার নিকটে থাকে, ততাঁদনই এ জীবের উপর তাহার স্বত্ব ।'*এ জীব এই প্রকার কাহর়া 
তথা হইতে প্রস্থান করিল ।” [ শ্রীমদ্ভাগবত, পণ্টানন তকরিয় সম্পাঁদত | 
বৃন্দাবনদাস 'লখেছেন--'একাদন নাচে প্রভু শ্রীবাস-্মান্দরে । 
সুখে শ্রশীনবাস-আদি সঙ্কীর্তন করে ॥ 
দৈবে ব্যাধযোগে গৃহে শ্রীবাসনন্দন । 
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ ॥ 
আনন্দে করেন নৃত শ্রীশচীনন্দন । 
শ্রীবাসের গৃহে মহা উঠিল রন্দন 4 


৭৬ পুরুযোত্রম শ্রীকফচৈতন্য 


শ্রীবাস এসে সবাইকে প্রবোধ দিলেন এবং ঠাকুরের নৃত্যসখভঙ্গ হবার আশঙ্কার কলংব 
করতে নিষেধ ক'রে আবার গিয়ে কণর্তনে যোগ দিলেন । নৃত্য ও কীর্তন শেষ হলে 
অন্যান্য ভন্তদের মুখে সব শ্দনে-- 
প্রভু বোলে “হেন সঙ্গ ছাড়ব কেমতে ?” 
এত বাল মহাপ্রভু লাগিলা কাদ্দিতে ॥ 
“পতশোক না জানল যে মোহোর প্রেমে । 
ছেন সব সঙ্গ মুঞ ছাঁড়ব কেমনে ॥” 
এ!পর্যন্ত অবান্তব বা অস্বাভাঁবক কিছ; নেই ॥ কিন্তু এরপর-- 
মৃত শিশু প্রাত প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে । 
“শ্বাসের ঘর ছাড় যাহ কি কারণে 
শিশু বোলে “প্রভ, ! যেন নির্বম্ধ তোমার । 
অন্যথা কাঁরতে শান্ত আছয়ে কাহার 
মৃত-পুত্র উত্তর করয়ে প্রভ, সনে । 
পরম অদ্ভূত শুনে সব ভন্তরগণে ॥ 
শিশু বোলে “এ দেহেতে যতেক দিবস । 
নিব্ধ আছল ভখাঞজলাঙ সেই রস ॥* 
কে বা কার বাপ প্রভূ! কে কার নন্দন । 
সভে আপনার কর্ম করয়ে ভূগ্তান ॥ 
যতাঁদন ভাগ্য ছিল পাঁণ্ডতের ঘরে । 
আ'ছলাঙ, এবে চাঁললাঙ অন্য পুরে ॥ 
সপার্ষদ তোমার চরণে নমস্কার । 
অপরাধ না লইহ বিদায় আমার ॥” 
এত বাল নীরব হইলা শিশু-কায় । 
এমত কৌতুক করে শ্রাণগৌরাঙ্গ রায় ॥ [চৈতন্য ভাগবত, মধ্য ২৫/২৪-৬৫] 
ধনঃসন্দেহে এখানে বৃম্বাবনদাসের বংশাহণন ক্পনা ভাগবতের পৃবোন্তি কাহনী দ্বারা 
অন্প্রাণত। 
চৈতন্য জীবনণীরচনায় এই আত্যাম্তক ভাগবত-নিভ'রতা আধ্াীনক কালের পাঠকের 
এতিহাসিক অন:সান্ধংসাকে ক্ষ করতে বাধ্য । চৈতন্য জীবনকা হনী বর্ণনায় যেমন, 
চৈতন তিরোভাব প্রসঙ্গেও তেমনি তথ্যকে চেপে 'দয়েছে তত্ব । 
ভাগবতে শ্রীকৃষের তিরোভাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -- 
“রামেব (বলবামের ) নিবণি দর্শন করিয়া ভগবান দেবকীনম্দন শোকে তুফাক্ভাব 
অবলম্বনপূর্বক অশ্ব্থ বৃক্ষতলে উপাশ্থত হইলেন। * গলে বনমালা, মৃঁতমান দ্বার 
অস্ত্র সকল দ্বারা বোষ্টত স্বীয় দাক্ষণ উ্নতে কোকনদ সদৃশ রন্তবর্ণ বামপদ রাখরা 
উপবেশন কাঁরলেন । জরা নামে এক ব্যাধ-যে মূলের অবাশন্ট লৌহখস্ড দ্বারা বাগ 
নির্মাণ কারয়াছল,_-তংকালে সে তথায় আগমন করিল এবং তদীয় চরণ মৃগণ্ঢখাকীত 
দেখিয়া মৃগ ভ্রমে তাহা বিদ্ধ কারল। (২৬-৩৩ একাদশ ক্কম্ধ। 'িংশ অধায় )'-* 
প্রভ্‌ ভগবান ...আত্মাতে আত্ম-যোজনা কাঁরয়া কমলনয়হ্গল ম্বাদ্ুত কাঁরলেন এবং 


চৈতনাচারতে ভাগবতের অনুকরণ ৭ 


লাশ্নেয়ী যোগধারপা দ্বারা নিজ বেহকে দগ্ধ না করিয়াই ম্যায় ধামে প্রাব্ হইলেন।” 
[ একাদশ স্কম্/একন্ংশ অধ্যায়/১-৯ : পঞ্চানন তকরন্ সম্পাঁদত ] 

সম্ভবতঃ এই কাহিনী দ্বারা প্রভাবত হয়েই জয়ানন্দ শ্রচৈতনোর বাম পানে, 
প্রাণঘাতী আঘাতের কথা বলেছেন -- 


“আষাঢ় বণ্িতা ( পণ্টমীী 2) রথ বিজয় নাচিতে। 
ইটাল বাজল বাম পায় আচগ্বিতে ॥*** 
চরণে বেদনা বড় যাঁষ্ট দিবসে । 
সেই লক্ষে টোটা এ শয়ন অবশেষে ॥ 
পশ্ভিত গোসাঞিকে কাহল সবকথা । 
কাল দশ দণ্ড রানে চলিব সর্বথা ।""" 
মায়া শরীর থাকল ভূমে পাঁড়। 
চৈতন্য বৈকুষ্ঠ গেলা জ্বৃদ্বীপ ছাড়ি ॥ 
[ উত্তর খণ্ড, পৃ. ১৪৪-৫১ ] 
“মায়া শরীর থাঁকল ভূমে পাঁড়'--একথা বলে জয়ানন্দ নীরব হয়ে গেলেন । কি হলো 
সেই মায়া শরীরের ? এই বাস্তব প্রদ্নাটিকে এড়য়ে গয়ে লোচন আশ্রয় নিলেন তত্তের-_ 
জগন্নাথে লীন প্রভ্‌ হইলা আপনে ॥ 
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন ॥ 
সাক্ষাতে দখল গোর প্রভূর 'মলন। 
[ শেষখগ্ড, পৃ. ৩১৪ ১৩ রাধানাথ কাবাসা সম্পাদিত | 


আঁধিকাংশ ওঁড়য়া জীবনীকারও জগন্নাথচৈতনা সমীকরণের অঙং্কট মালয়ে দিয়ে বাস্তব 
তথ।কে চাপা দিয়েছেন । অনেক অপ্রীতিকর প্রশ্নের মূখ চাপা দেওয়া গেল এই 
সমীকরণ তত্ব দিয়ে । 

বৃন্দাবনদাস, কৃষদাস গোস্বামী কেউই চৈতন)দেবের তিরোধানের কথা বলেন নি। 
তাঁরা এক অজ্ঞে-অম্থকার সৃষ্টি ক'রে গেছেন। জয়ানম্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে ইন্টকের 
আঘাতের ফলে চৈতন/দেবের দেহতাগের কথা ব'লে কোন কোন মহলে অপাধস্তেয হয়ে 
গেলেন। নারায়ণ জগতে লীলা করতে এসে জাগাঁতক সমস্ত ব্যাপারকেই ম্বীকার করে 
নয়োছলেন কিন্তু অন্ত্যকালে তিনি দেহীর দেহরক্ষার বিধিকে অস্বীকার করবেন কেন ? 
জল, আন, বিষ, শস্ব, ক্ষত ব্যাধি এবং পতন-এদেরই কোন একটাকে অবলদ্বন ক'রেই 
দেহী প্রাণত্যাগ ক'রে থাকেন। কিন্তু চৈতনাচারতকাররা একেবারে মৌন অবলম্বন 
করলেন কেন 2 অন্ত্যকালের কথা বলতে কিসের বাধা ছিল ? চরিত রচনাকালে যারা 
শ্নীমদ্ভাগবতকে সামনে রেখোঁছলেন তাঁরা এ বিষয়টা এড়য়ে গেলেন কেন সেটা নিশ্চিত- 
রূপেই এক বড় জিজ্ঘাসা | 

মহাপ্রভুর অন্তধানের নানা কাহিনী ছড়িয়ে আছে। কেহ বলেন, তিনি জগন্নাথদেবের 
দেহে মালয়ে যান £ কেহ মনে করেন মহাপ্রস্ত টোটা গোপীনাথে গোপীনাথদেবের জানূর 
ধভতরে প্রবেশ করেন এবং ম্বার্তর জানুতে সেই চির-খাওয়া দাগটা নাকি আজও বর্তমান 
আছে : আবার কারও কারও মতে মহাপ্রভু সমুদ্রে মিলিয়ে যান। 

স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন জাগে--মহাপ্রভু কি নশ্বর দেহ সমেত জগল্লাথ বা 


6৮ প্রুযোল্তম শ্রীকফচৈতন্য 


গোপীনাথের দেহে মাঁলয়ে মান 2 অথবা সমুদ্র কি তাঁর দেহটা কোথাও 'ফাঁরয়ে দেয় ন ? 
যাঁরা বিশেষভাবে অলেিককত্বে বিশ্বাসী তাঁরা ওই কথা বিশ্বাস করতে পারেন : কিন্তু 
গোঁড়া বৈষ্বরাও নিশ্চয়ই মনে করবেন যে, মহাপ্রন্ত দেহ ফেলে রেখে আক সম্তার 
সাধ্‌জ্য ঘাটয়োছলেন। তবে ভাঁর দেহের ক হলো? নীলাচলেও তো তাঁর পার্যদের 
সংখ্যা কম ছিল না--ছিলেন ক্ষমতাণালণ সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রায় রামানন্দ এবং স্বয়ং 
মহারাজা গঞ্গপাঁত প্রতাপরদ্র এবং সেই সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় অগাঁণত ভন্তবন্দ যাঁরা 
:মহাপ্রভ,কে চলমান জগন্নাথ ব'লে মনে করতেন । 
কাঁবরাজ গোস্বামী | চারতান,তে চৈতন্যদেব ভাবাবেগে একবার সমত্রে ঝাপযে পড়ন- 
এই মত মহাপ্রভু ভ্রামতে ভ্রমিতে | 
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচাম্বতে ॥ 


যমুনার ভ্রমে প্রভ্‌ ধাইয়া চাঁললা । 
অলাক্ষতে যাই 'সম্ধূজলে ঝাঁপ দিলা ॥ [ প্‌. ৫৯৯] 
মহাপ্রভূর পক্ষে ভাবোন্মাদ অবস্থায় সমদ্রকে যমুনা মনে করে জলে ঝাঁপ দেওয়া 
অস্বাভাবিক দিছ; ছিল না। কিন্তু ?তনি যখন দিব্যোম্মাদ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছলেন 
তখন তাঁর পার্ধদরা ' তাঁকে চোখে চোখে রাখতেন না? ট্রোটা থেকে সমন হয়তো 
তখন অনেক দূরে ছিল না, 'কদ্তু একেবারে পাশে পাশে থাকলে “আচাঁম্বতে' দেখার 
কথাও ওঠে না। বেলাভূমির অনেকটা পেরিয়ে তবেই সম্দ্র। মহাপ্রভূকে সকলেই 
জানতেন । সমুদ্রের দকে তান উদ্মাদের ন্যায় দৌড়ে গেলেন, কারও নজরে পড়লো না ? 
এটা মানতে হলে তাঁর পার্ধদদের ছোট করা হয়। চৈতনাদেবকে গোপণগন সঙ্গে জনকোঁলর 
লগলা আস্বাদনের সূযোগ ক'রে দিয়েছেন চারতামৃত রচাঁয়তা-- 
যমুনাতে জল কোল গোপাগণ সঙ্গে । 
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥ [ তদেব, পৃ ৬০০] 

চৈতন্য 'তিরোভাব প্রসঙ্গ যথাস্থানে ি্তীরত আলোচিত হবে । এখানে কেবল বলবার 
কথা এই যে, কোন কিছ: প্রমাণের উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনচারত রচনা সথ্ভব নয় তাতে 
অনেক গোলে পড়তে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত সামনে রেখে শ্রীকৃফের লীলার সঙ্গে 'মালয়ে 
লয়ে চৈতন্চারত রচনা করতে গিয়ে চৈতন্য জীবনীকাররা সাঁঠক পথ থেকে 'বচ্যুত 
হয়েছেন। তাই তাঁদের চিন্্রণের অনেকটাই বর্জন ক'রে চৈতনাচরিতের সত্য নিরধারিণ করতে 
হবে। 

উদ্দেশ্যমূলক ও আরোপিত অলোকিকতার অংশগ্দাল বর্জন করলে এই মহৎ চারত্রের 
যে এরীতহাঁসক ও মানাবক 'দিকগযীল পারচ্ফট হয়ে উঠবে, বলাবাহৃল্য তারও আধার ও 
উৎস সেকালের ওই চৈতনাচারতগ্র্ছগীলই । চৈতম্যবিষয়ক গ্রন্ছগন্লর তুলনামূলক 
-পাঠ ও ্যান্তানচ্ঠ ব্যাখ্যা এবং এ্রাতহাসিক পারপ্রোক্ষতে যাবতীয় তথোর ক্তুনিষ্ঠ 
শিবশ্লেষণেই একাজাঁট সম্ভব হতে পারে। 


৭. অবতার 





উরি 


আমরা দেখোঁছ যে চৈত্মাজীবনপকাররা চৈতন্যদেবকে অবতার রুপে চ্ছির ক'রে নিয়ে 
তাঁর জীবনলীলার সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকফ-লখীলাকে অনেকটা মিলিয়ে দেবার চেষ্টা 
করেছেন। অবতার প্রাতপন্ন করতে গিয়েও যে তাঁরা বিশেষ সাফগ্র্য লাভ করেছেন 
এমন কথা বলা যায় না। অবতার দু'ধরনের হয় বলে হিন্দুরা মনে করেন--(১) দ্বয়ং 
ভগবান বিশেষ কর্মসাধনের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং (২) মানুষ তাঁর মহান 
কার্ষের দ্বারা ভগবানের পর্যায়ে উত্বীত হন। এই দ্বিতখয় শ্রেণর অবতার সম্ভবত: 
যন্তর ঘগে কালপত। প্রথম শ্রেণমুর অবতারের কথা গীতায় আছে। অবতারের 
আগমনের কাল এবং কারণ সম্বন্ধে সেখানে গ্রীক বলেছেন-- 


যদা দাহ ধর্মস্য গলানিভবাও ভারত । 

অভ্যগথানমধর্মস্য ত্দাত্মানমূ্‌ সজামাহম্‌ ॥৭ 

পাঁরত্াণায় সাধুনামূ, 'বনাশায় ৮» দুজ্কৃতামূ। 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবাম যুগে যুগে 0৮ [গাণতা, ৪র্থ অধ্যায় ] 


[ ধর্মের গ্লানি হলে, অধর্মের অভ্যদয় হলে আমি নিজেকে সংম্টি করি। সাধূদের 
পার্রাণের জন্য, দ.জ্ক তকারীদের দমনের জনা এবং ধর্মসংস্থাপনের নামন্ত আম যুগে 
যুগে আগমন কার । ] 


শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন-- 
পরমাত্মা বাল যাঁর দিন, পারচয়। 
মায়াবশে সেই জন অবতার হয় ॥ 
বহু অবতার 'তনি হন এ ভুবনে । 
কতেক বিখ্যাত মার শাস্রের চনে ॥| [প্‌ ১৪২] 


“'ভাবষ্/তদুষ্টা” শাস্নকাররা চৈতন্যদেবের নাম কেউ উল্লেখ করেন নি--তবে কি চৈন্য- 
অবতার বিখ্যাত নগ্ন 2 কিন্তু চৈতন্যজীবনীকাররা “তো তাঁকে ম্বয়ং নারায়ণ বলেছেন! 
বুদ্ধ অবতারের নাম পাওয়া যাচ্ছে এবং তারপরে আছে কজ্িক অবতার । কাল যুগে 
কজ্কি অবতার এবং 'তাঁন হবেন অশ্বারোহী । যে সব পুরাণকার এই সব অবতারের 
কথা লিখেছেন তাঁরা বুষ্ধদেবের পরবতাঁকালে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই : 
বৃদ্ধদেবের প্রচণ্ড ব্যান্তত্ব এবং সর্বভারতে তাঁর প্রভাব দেখে তান বেদণবরোধা হওয়া 
সত্তেও তাঁকে অবতারের পায়ে না ফেলে উপায় ছিল না। আশ্চর্য এই যে, বেদ উদ্ধারের 
জন্য ষে ভগবান অবতার হয়োছলেন, সেই ভগবানই বেদীবরোধিতা ক'রে ব্জ্ধর্পে 
অবতীর্ণ হলেন ! অবতার সত্য হোক আর নাই হোক, ভারতবর্ষ যে সমন্বয়ের সাধনা 
করেছে এটা তার একটা বিশেষ প্রমাণ সে বষয়ে(কোন সন্দেহ নেই। 

ব্তুজ্ক অবতার তালিকায় চৈতন্যের অন্তভর্গান্তও হয়েছে চৈতন্যের পরবতর্ণ কালে । 
অগ্বারোহ কজ্কির সঙ্গে উদ্বাহু চৈতনোর সমশ্বয় হয় নি, কলিকলুষ নাশে চৈতন্য 


৮০ প্রুযোদ্তম শ্রীকৃফ্চৈতনা 


অবতারের কথা বাঁরা বলেছেন, তাঁরা কম্িকর কথা আর তোলেন 'ন। লোচন রক্ষপুরাণ 
থেকে চৈতন্য অবতারের প্রমাণ বার করেছেন-- ড. বিমানাবহারণ মজুমদারের মতে, 
রহ্ষাপূরাণের এ অংশ বোধ হয় প্রতাপর্দ্রের সময়ে খত হয়োছিল ; বথা-- 
বিফ: কাত্যায়নশ গনে সংবাদ শ্রচ্মপ্রাণে 
উৎকলখণ্ডেতে পরকাশ। 
রাজা সে প্রতাপরদৃদ্ সবগদণের সমূদ্র 
বান্ত কৈল পরম উল্লাস ॥ 
[ সৈতনাচারতের উপাদান, পৃ. ২৫৩ ] 
মূরার চৈতন্যকে বলেছেন “ধুগাবতার' (১/৪)। লোচনে মতে "বাপরে শ্রপকৃফ ও 
কালতে শ্রীচৈতন্য পূর্ণ অবতার । লোচন নিঞ্জের বন্তবোর সগথনে ভাঁবষ্যপুবাধ, 
জৌমনি ভারত ইত্যাঁদর দোহাই দিয়েছেন । এ প্রসঙ্গে বিমান।বহারণর মন্তব্য প্রাণধান- 
যোগ্য--“ভাঁবষ্যপূরাণ, জৌমনিভারত ও ব্রহ্ধাপ্ররাণের প্রমাণ মূবার গুপ্ের সময়ে 
ক্পিত হয় নাই। কাঁব কর্ণপূর বা বৃন্দাবনদাস এগুলির কথা লেখেন নাই, যদিও 
তাঁহারা শ্রচৈতন্যের ভগবন্তা প্রমাণ করবার জন্য লোচন অপেক্ষা কম আগ্রহশীল 'ছিলেন 
না। সনাতন গোস্বামী সমন্ড পূরাণের পূথ ও অন্যান্য শাম্মগ্রন্ছ সংগ্রহ কাঁরয়াছিলেন । 
সেই সমন্ড গ্রচ্হের সাহায্য শ্রীজীব গোঙ্গবামী ফট: সন্দর্ভ লেখেন। শ্রীজীবের ন্যায় 
পণ্ডিত এসমস্ লোক খ্াঁজয়া যখন পান নাই তখন মনে হয এগহীল পরবতর্শকালে রাঁচত 
হইয়াছে ১ [ তদেব প্‌. ২৫৪ ] 
1ব*বাসীদের কাছে একথা স্বীকৃত যে, দুষ্টের দমন এবং িল্টের পালনের জনাই 
অবতার । শ্রীমদ্ভাগবত অবতারদের সেই কার্যকলাপ বিশদ ক'রে দৌখয়েছেন, তারই 
সামান্য কিছুটা এখানে উদ্ধার করা হলো-_ 
প্রলয়ে খন বব গেল রসাতল। 
সকাল সাঁললময় নাহ মানত স্থল ॥ 
উন্ধারিতে সে ধরারে করিয়া বিচার । 
ধরেন অনন্তদেব বরাহ আকার ॥ 
ভীষণ উভয় দংচ্ৰ্ী রাস্তম নয়ন । 
আঁম্নময় তেজ তাঁর ভীষণ দর্শন ॥ 
দৈত্য হরণ্যাক্ষ ছিল সমদদ্রু মাঝারে । 
দন্ত "দয়া বিদারণ কাঁবল তাহাবে। [প্‌ ১৪৩] 
দুচ্কতকারীদের দমন অবতারের অন্যতম কাজ £ কিম্তু যুগে যুগে দুজ্কৃতকারাদের 
রূপও তো বদলেছে । সাধধদের পারন্রাণ করেন অবতার--সাধু কথাটার তাৎপর্য ও 
পাঁরবর্তনশীল । রামচন্ত্র এসৌছলেন ধাঁষদের সাধনায় বিঘদকারা রাক্ষসদের এবং সবোঁপার 
দেবতাদের রমণী ও সীতা অপহরণকারা বাক্ষপরাজ রাবণকে বধের জন্য । এই দ:স্কৃতকারা 
রাবণ গক্তু কারও রাজ্য আঁধকারের চেষ্টা করেন নি। দৈত্ারাজ 'হিরণ্যকাঁশপু অন্যের 
রাজা দখলের চেষ্টা দূরে থাক কোন কছ? অপহরণের ব্যাপারেও লিপ্ত হলেন না। 
তাঁর অপরাধ তান ভগবানকে অস্বীকার করোছিলেন এবং অশেষ অত্যাচারে জর্জীরত 
করোছলেন নিজের ভগ্গবৎ ভন্ত প্র প্রহনাদকে । * 


অবতার ৮৯ 


শ্রীকৃষ্ণ এসৌছলেন দৃত্কৃতকারণ কংস বধের জন্য এবং অত্যাচারত দেবকণ, বসুদেব 
ও দেশবাসীদের রক্ষার 'নামন্ত এবং অন্যের মাধ্যমে দুজ্কৃতকারণী দৃযোধনকে দমন ক'রে 
পাস্ডবদের রক্ষার কারণে । শ্রীমণ্ভাগকত সে কথা শৃনিয়েছেন-- 


তবে দেব নারায়ণ করেন চিন্তন । 
সঙ্গে হলধর আর যত ষদুগণ ॥ 

হরণ করিতে হার অবনীর ভার। 

কলহ উৎপন্ন মনে কার সবাকার ॥ 
মহাদৈতাগণে সব করিয়ানধন। 
অবনীর মহাভার করেন হরণ ॥ 

কপট দূতের ক্লীড়া করে বৈরিগণ । 
দ্রৌপদীর কেশ তান্না করে আকর্ষণ ॥ 
এইরূপ হাঈন কার্য করি আবরত । 
কৌরবেরা পাণ্তবেরে ক্রুদ্ধ করে কত ॥ 
শুর বিস্তার দোখ দেব নারায়ণ । 
হইলেন একেবারে বোধযূত মন ॥ 
'নীমন্তের ভাগী কাঁর পাণ্ভ্‌ কূরু দলে । 
অবনীর ভার হাঁর হারলেন ছলে ॥ [ পৃ. ১০২৪ ] 


কংস কেবল নিজ ভাঁগনী এবং ভগনীপা তকেই কারার্দ্ধ করোছলেন তাই নয় তাঁদের 
সমন্ড কিছ আঁধকার ক'রেও নিয়েছিলেন । দূষোঁধন পাশা খেলার জোরে দ্রৌপদশকে 
অপমান করেছিলেন এবং খুল্সতাত ভ্রাতাদের ন্যায্য প্রাপ্য রাজ্য থেকে বাত করার 
প্রচেস্টাও করোছলেম-_শীবনা যুদ্ধে নাহ দিব সূচ্যগ্র মোঁদনী? | 

বামন অবতারে নারায়ণ বাল রাজার অহঙ্কার দমন করোছলেন £ দানশীল ব'লে যে 
দর্প ছিল দৈতরাজ বালর তা চূর্ণ করেন দর্পহারী । 

স্পঙ্টই দেখা যাচ্ছে যে, দুম্কৃতকারীদের দুজ্কর্মের পপ বার বার পাঁরবর্তত 
হয়েছে । সাধ, বলতে পূর্বে দেবতা-মুনি-ঝাঁষদের বোঝাত, ক্রমে তা সাধারণ মানুষদেরও 
বোঝাচ্ছে। সুতরাং এই অর্থে সমাজের আবহাওয়া যারা নম্ট করছে, যারা শান্তুদন্ডে 
নিপীড়ত করছে দুর্বলদের, তারাই দুজ্কতকারী--অগাঁণত জনসাধারণ যারা হচ্ছে 
নিম্পোষত, তারাই সাধুজন । 

কোন্‌ দুজ্কৃতকারীদের দমনের নিমিত্ত এবং ক ধরনের সাধূদের পারন্রাণের কারণে 
শ্রীচৈতন্য অবতার £ পঞ্চদশ শতকেব ভারতবর্ষ তথা গোঁও বক্ষে" অবস্থাটাই এ প্রশ্নের 
উত্তর দিতে পারে । 

চৈতন্য-জীবনীকাবরা যাঁরা তাঁকে অবতার স্থিরক'রে নিয়েই জশক্নী রচনা আর্ম্ভ 
করেছিলেন তাঁরা চৈতন্যের অবতার রূপে আগমনের কি কারণ নির্দেশ করেছেন সেটা দেখে 
নেওয়া দরকার । আমরা এ বিষয়ে বাঙ্গালী এবং ওয়া চৈতনা জীবনীকারদের সাক্ষ্য 
গ্রহণ করবো । 

চৈতন্যদেবের সহপাঠী শুরার গ্প্ত চৈতন্য জীবনের কিছু কিছু কাহিনী লিখে 

চৈতন্যা--৬ 


৮২ পূ্রুষোত্তম শ্রীকঞ্ষচৈতন্য 


রাখছোম। তাঁরনামে প্রচালত গ্রদ্হের। বহ্‌ ক্ছানেই টচৈতনাদেষকে স্বয়ং ভগবাদ বলা 
হয়েছে । 

১ম প্ররুম ১ম সর্গ ২য় শ্লোকে দেখা যায় -জগন্বাথপন্দন জগংপাত, তিন জগতের 
আঁতি হরণ করেন ; 1তীন স্বয়ং বিভূ। কাঁল-ভন্মহারী তান নিজ ভান্তযোগ বহন ক'রে 
শচণগর্ভে জাত হলেন ॥ ওই প্রক্রমের ৩য় সর্গে বলা হয়েছে যে, নারদম্মন বৈকৃষ্ঠে গিয়ে 
হরির নিকট কলিকলুষ নাশের আবেদন জানালেন এবং তারই ফলস্বরূপ চৈতন্য 
অবতার । ওই একই প্রকমের ৪র্থ সর্গের ২৬ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে 
কণর্তনই শ্রেয় ধর্ম জেনে সর্বশীন্তনয় পরমানন্নদায়ক ভগবান স্বয়ং মহাপ্রভ শ্রীচৈতন্য 
রূপে পাঁথবীতে জন্মগ্রহণ করলেন-__ 

'জাতঃম্বয়ং পৃঁথব্যাম্ত শ্রীচৈতন্যোমহাপ্রভ্ £। 

এই গ্রদ্ছে অদ্বৈত প্রভ: শ্রীচৈতন্যকে “ভগবান' ব'লে সম্বোধন করেছেন, মুরারি নিজেও 
সম্বোধন করেছেন 'নাথ' বলে । 

২য় প্রকমে ১৮ সর্গে ১৪ সংখ্যক শ্লোকে সন্ন্যাস দেবার আগে কেশবভারতন 
বলেছেন, “ভবান কৃষ্ণ ঈশবরো নাত্র সংশয়ঃ 1” 

যাঁদ চৈতন্যদেবকে অবতার ব'লেই মনে করতেন, স্বয়ং শ্রকৃফ এসেছেন নবদ্বীপে 
নবকলেবর ধারণ ক'রে, তবে ম:রার বিশ্বম্ভরকে এাঁড়য়ে চলতেন কেন? নবদ্বীপেঞর 
পণ্ডিত অধ্যাপকরাই বা কেন দূরে থাকতে চাইতেন চৈতন্যদেবের থেকে 2 

কাঁব কর্ণপূর মুরারর মূল কড়চাকে অনুসরণ ক'রে তাঁর "শ্রীকৃষচৈতন্য চারতামৃত 
কাকা রচনা করেন। আত বাল্যে কর্ণপূর চৈতন্যদেবের কৃপা পেয়োছলেন। কাব কাবোর 
সূলালত ভাষায় বলেছেন যে, বন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গী গোপীদের অঙ্গমর্দনে গৌরাঙ্গ 
হয়ে নবন্বীপে বিরাজ করছেন (১ম সর্গ ১ম খ্লোক)। ২য় সর্গে ৩-৪ শ্লোকে 
গতাঁন ধাঁরত্রশর মানাঁসক অবস্থা উদ্ঘাঁটত করেছেন- প্রভু ধরায় অবতীর্ণ হবেন শুনে 
হর্যোধফললা মেদিনী চম্তা করতে লাগলেন প্রভূ কবে নবদ্বীপে উদয় হবেন, কবেই বা 
এই নবদ্বীপ মথুরার মত ভগবানের পাদপদ্সের স্পর্শে পাব ব'লে লোকে কীর্তন 
করবে । 

কাব কর্ণপূর তাঁর কাব্যের ৮ম সর্গে ৬৬-৬০ শ্লোকে লিখেছেন যে, গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে 

বলহছম-শ্রীবাস আমার বেণু কোথায় 2 শীঘ্ব আমার বেণ্‌ দাও। শ্রীবাস হেসে 
বললেন, প্রভ্‌ গোপীরা আপনার বে গোপন কহে রেখেছে । 

বর্তমান কালে পাঠকের কানে শ্রশীবাসের উীন্ত খুব গাম্ভীর্ধপূর্ণ ব'লে মনে হবে 
না । একটু ষেন কৌতুকের সুর তার মধ্যে তাঁরা শুনতে পাবেন। 

বশ্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে অবতারের কয়েকাট কারণ নির্ণয় করেছেন। প্রথমেই 
তান ব'লে নিতে চেয়োছলেন যে, লীলাময়ের অবতাবের কারণ নির্ণয় দং:সাধ্য-- 

কোন হেতু কৃষচ্দ্ু করে অবতার । 
কার শান্তি আছে তত্ব জানতে তাঁহার 2 [ চৈ. ভা প্‌. ৯) 

ধিশ্তু বন্দাবনদাস তো তাত্বক ছিলেন না। গ্ীতান্্রীমদ্ভাগবতকে তান সামনে 
রেখোঁযলেন ; তাঁরাও তো অবতারের কারণ দার্শয়েছেন, তবে তিনি তা না করবেন কেন? 
সেকথাটা অবশ্য ব'লে নিলেন-- 


অবতার ৬৩ 


তথাঁপ শ্রীভাগবতে গ্রীতয় যে কহে। 
তাহা লিখি যে নামতে অবতার হয়ে ॥ ( তদেব॥ 
অধর্মেরাপ্রবণতা দেখে “সাধজন-রক্ষা দ₹্ট-বনাখ কারণে' রক্গা আঁদ প্রভুর পায়ে নিবেদন 
করলে-- 
তবে প্রভ্‌ যুগধর্ম যাপন কারতে । 
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবাঁতে ॥ 
কাঁলযুগে ধর্ম হয় হার-সঙ্কীর্তন । 
এতদর্থে অবতীর্ণ ঃুশ্রশশচীনন্দন ॥ 
এই কহে ভাগবতে সর্ব ততবার । 
কীর্তন নামত্ত গোঁরচ্দ্র অবতার ॥ | তদেব ] 
এ ঠে€ হলোঃ চৈতন্দেবের ভাবধ্যং কর্মকাণ্ডের কথা । কিন্তু ভাগবত-গীতার সেই 
দ.চ্কৃতকারীদেরকোন কথা তো এখনও শোনা গেল না ; বন্দাবনদাস সে বিষয়ে নিশ্চয়ই 
সচেতন ছিলেন, তাই বললেন-. 
সংসার তারতে শ্রীচৈতন্য অবতার । 
আপনে শ্রীমুখে কারয়াছেন অঙ্গীকার ॥ [ ওদেব. প্‌. ১০ ] 
আবার £সবতীর্ণ!হবার পূর্বে 
অতএব সর্বদেশে নিজ ভন্তগণ 
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ ॥ [ তদেব. ] 
বেশ 'আটি-ঘাঁটঃবে'ধেই নারায়ণ অবতীর্ন হলেন, এর থেকে মনে হয় না ক যে বেশ 
দুরূহ কাজগনয়েই এই অবতারের আগমন ? শ্রীকৃঞ্ক এসোছিলেন বলরাম এবং যাদবদের 
নিয়ে--দুরূহঃকর্মও সমাধান ক'রে গেছেন তিনি । সঙকীর্তন প্রগার ক খুব দুরূহ কর্ম 
ছিল টঢৈতন্যদেবের সমকালে ? বাধা ছিল কোথায় ? এই বাধাদানকারণ দচ্কৃতকারণ কারা 2 
শ্রীঠতন্যের মুখ "দিয়ে বৃন্দাবনদাস বাঁলয়েছেন-” 
ভাঁকয়া বোলয়ে প্রভূ, “আরে শ্রীনিবাস । 
এত দিন না জানিস আমার প্রকাশ ॥ 
তোর উচ্চসংকীর্তনে নাঢ়ার হুঙ্কারে । 
ছাঁড়য়া বৈকমণ্ঠে আইল* সর্ব-পাঁরবারে ॥ 
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া । 
শান্তিপুরে গেল নাঢ়া আমারে এঁড়য়া ॥ 
সাধু উদ্ধারমু দ্ট বিনাশম, সব । 
তোর কিছু চিন্তা নাই পচ মোর ভব ॥ [ তদেব. পৃ. ১১২] 
এখানেও: দুষ্টের কোন পারিচয় নেই। অন্য ধমবিলম্বী হলেই কিছ, দুষ্ট হয় না। 
এখানে আরও একটি কথা না ব'লে পারা যায় না--প্রভূরূপণ নারায়ণ যেন হতাশায় 
আঁচ্ছর হয়ে আছেন মনে হয়। শ্রীবাস তো কৃষআারাধনাই করাছলেন, তাঁর পৃজামন্দিরে 
লাথ মেরেখ্ধ্যান ভেঙ্গে শব পড়তে বলা দেবোচিত হয়েছে ব'লেও মনে হয় না। 
“ঘরে, ঘরে কারম্ম কীর্তন পরচার” চৈতন্যদেবের একথার উত্তরে অদ্বৈত আচার্য 


প্রার্থনা জানালেন-_ 


৮৪ পূুরুযোত্ম শ্রীকফচৈতন্য 


অদ্বৈত বোলেন “যাঁদ ভন্তি বিলাইবা । 

জ্লীশুদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥ [ তদেব, পৃ. ১৩১ % 
বৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্ষের প্রগাতশীল মনের পাঁরচয় এখানে পাওয়া যায় । ভেদ-বুণ্ধি 
দূর ক'রে চৈতন্যদেব মানব সমাজে সমতা আনবেন এটাই তো স্বাভাবক কথা। 'বিদ্তু 
যে দুষ্টের দমনের জন্য এত তোড়জোর সে দুষ্টের সন্ধান তান দেন নি, হয়তো দিতে 
চান 'ঈন। চৈতন্য অবতারের কারণ 'হসেবে তাঁর কাছ থেকে এট.কুই জানা গেল যে» 
সমন্ভ মানুষকে কৃফ-প্রেম দান এবং সঙ্কীর্তন প্রচারই ছল এই অবতারের লক্ষ্য । 


লোচনদাস তাঁর শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্হে বলেছেন_ 


দামোদর-পণ্ডিত পুছিলা গপ্তস্থানে । 
রর ০ মি 00 ॥ 


টা টা কহেন গার | 
এই সব তত্ব তো বা বাদত ॥ 


কাল যুগে এক অংশ ধর্মের বির ॥ 
অধর্ম বাঁড়ল- ধর্ম হইল যে হান। 
স্বধর্ম ছাঁড়ল-বর্ণ আশ্রম+বহীন ॥ 


ধর্মহীন দৌখয়া নারদ মহাম্ন | 

কাল তারবারে দয়া করলা আপান ॥ 
ভাঁবলেন- কাঁলসর্প 'গালল সবারে । 
মনে হৈল--ধর্মসংজ্ছাপন কারবারে ॥ 
কৃফ্ণ বনু ধর্ম কেহো না পারে স্থ্াঁপতে। 
অবশ্য আনব কৃষ্ণ কালতে তুরিতে ॥ 
ভন্তইচ্ছা গোঁবন্দেব হয় সর্বকাল। 
বেদাগমশাস্মে ইহা আছয়ে বিচার ॥ 


সব-অবতার-সার-_গোরা অবতার । 
এমন করুণা কভু নাহি হযে আব ॥ (চৈ. ম. সূন্রখণ্ড, পৃ. ৮) 


শ্রীকৃষ গোরা-অবতার হবেন বোঝা গেল--এটাও জানা গেল যে গোবা-অবতারের 
করুণার ন্যায় করুণা আর কোন অবতাবে দেখা যায় নি। করুণার অর্থ এক্ষেত্রে প্রেম। 
অথাৎ প্রেমময় গোরাচাঁদ রূপে অবতীর্ণ হবেন নারায়ণ। কিন্তু কাঁলষূগে চার ভাগের 
তন ভাগই অধর্ম, এই অধর্মের উৎস সন্ধান করা গেল না। 

বৈকৃণ্ঠে রাঁকণী-নারায়ণ বসোঁছলেন--রুকিঃণী রাধার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে 
ভাবাবহৰল হয়ে পড়লেন নারায়ণ । এমন সময় মহামুন নারদ এসে পাঁথবীর দুঃখের 
কথা জানালে শ্রীকৃফ বললেন-_ 

ভাঞ্জব প্রেমার সুখ-ভুঞজাইব লোকে। 


অবতার ৮৫ 


দীন ভাব প্রকাশ কারব কলিযগে ॥ 

ভকত জনের সঙ্গে ভকাত কারয়া 
'িজপ্রেম বিলাইব ঈশ্বর হইয়া ॥ 
নিজ-গুণ-সঙ্কীর্তন প্রকাশ কারব। 

নবদ্বীপে শচগৃহে জনম লাঁভব ॥ [তদেদ. পৃ ১১] 


এখানে লোচন একট; নূতন কথা শ্যানয়েছেন । রাধার কথা স্মরণ ক'রে শ্রীকৃ্কের প্রেমের 
আবেশ দেখা 'দয়েছে : 1তান প্রেমের সুখ অন.ভব করবেন, সকলকে করাবেন। চৈতন্য 
রূপে জন্মগ্রহণ ক'রে তান নিজপ্রেম িলোবেন, নিজ-পুণ কীর্তন করবেন। শ্রীরাধার 
ভাব-কাণ্তি কার অঙ্গীকার' কথাটা অবশ্য এখানে স্পন্ট হয়ে ওঠে নি, তবে সেই রূপাট 
ধ্যানের মধ্যে এসেছে নিশ্চয়ই'। 

শরীক বৈকৃণ্ঠেই চৈতন্য রূপ ধা,ণ করলেন ; আভভূঙ নারদকে বললেন-- 


শত শত শাখা --ভীন্তপথে নাহ সীমা । 
একমূখ হউক লোক--প্রচারিব প্রেমা ॥ | তদেব. পৃ. ১২] 


চৈওন্যদেব কি কোন গোষ্ঠী তৈরি করতে চেয়োছিলেন £ 'বাঁভন্ন ভান্ত পথের যাত্রীদের 
একম্‌খ করার কথা থেকে তাই মনে হয় না কি? ব্ন্দাবনদাসের কাছে একথা আমরা 
শুন নি। লোচনদাস অধর্ম বলতে গিয়ে একটা কথা ব'লে ফেলোছলেন-__স্বধর্ম 
ছাঁড়ল' : তবে কি 'তান 'হম্দুদের ধর্মত/াগের কথা বলতে গিয়োছলেন ? যাঁরা বুঝে 
ধর্ম পারবর্তন করেন তাঁদের সম্বন্ধে কছু বলার নেই; কিদ্তু জোর ক'রে যাদের 
ধর্মত্যাগ করান হচ্ছে বা যারা স্যাবধা সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে ধর্ম ত্যাগ করছেন, তাদেরই 
সম্ভবত হীঙ্গত করেছেন লোচনদাস। যে রাজশান্ত এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছে তাকে 
দমন করার জন্যই অবতার 2? গোলোকে বসেই লোচনের শ্রীকৃক বলছেন-- 


যুগে যগে জম্ম মোর পাঁথবনীর মাঝে । 
সাধূজন-্রাণ ধর্ম রাখবার কাজে ॥ 


কাল ঘের অন্ধকার-_না'হ ধর্মলেশ। 
করণা বাঢ়ুল দেখ সব'জনক্রেশ ॥ 
অধর্মীবনাশ হেতু মোর অবতার । 
অধর্ম বাঢ়ুয়ে পুনঃ ক কাজ আমার । 
এছন জানিঞ্া দয়া উপাজল চিতে। 
জনম লাভব নিজ প্রেম প্রকাশতে ॥ 
এমত দ্লভ প্রেমভান্ত প্রকাশিয়া | 
বৃঝাইব লোকে ধমধর্ম বিচাঁরয়া ॥ 
'মব্বীপে জম্ম মোর শচীর উদরে । 
'গঙ্গার সমীপে জগনাথামশ্রবরে ॥ 
আর অবতার হেন অবতার নহে । 
অসুর-সংহারহেতু পৃথিবী বজয়ে ॥ 


৮৬ পরাযোতম প্রাকিফঠেতলা 


মহাকায়, মহাপদর, মহানঅস্র- মোর | 

মহারণে স'হার করিয়া করো চর ॥ 

এবে সর্বজন সেই হাদর় আসর । 

খড়া-ছেদ্য নহে--অস্ুবলে কিবা কার ॥ 

নাম, গুণ, সঙ্কীর্তন--বৈষবের শাল্ত । 

প্রকাশ কারব আর নিজ প্রেমভান্ত ॥ [ তদেব* পৃ. ৩১ ] 


জনে জনে প্রেমভান্ত 'বাঁলয়ে, ঘরে ঘরে সংকীর্তন করে মানব হৃদয়ে যে অধর্ম প্রবেশ 
করেছে তাকেই দূর করার অর্থ অধর্ম-বনাশ-- আর এই অধর্ম বিনাশ হওয়ার অর্থই ধর্ম 
সংগ্হাপন। চৈতনাদেব সংকীর্তনে দেশকে মাতয়োছলেন, প্রেমভান্ত প্রচার করোছিলেন এই 
বিষয়টাকে সামনে রেখে বিজ্ঞানের ০৪০1. ০৪1০8196101) ক'রে অবতারের কারণ নির্দেশ 
ক'রে দিলেন লোচনদাস। স্বয়ং গোলকপাতব মুখের কথা তুলে দেওয়ায় অবতার না 
হবার আর কোন ভাব-সঙ্গত কারণ রইল না। 
এবার দেখা যাক চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার কৃঞ্দাস কবিরাজ গোস্বামী এ 

সম্বন্ধে ক বলেন। তন প্রথমে কৃ বলরামের আগমন বার্তা শোনালেন-__ 

ব্জে যে বিহরে পূর্বে কৃফ বলরাম । 

কোট সূর্যচন্দ্র জনি দোহার নিজধাম ॥। 

সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয় । 

গোৌড়দেশে পূর্বশৈলে কাঁরলা উদয ॥। 

শ্রীকৃকচৈতন্য আর প্রভূ নিত্যানদ্দ । 

যাঁহার প্রকাশে সর্বজগৎ আনন্দ ॥ [ চৈ. ৮৮ পৃ. ৩] 


শ্রীকৃষ-বলরামের আগমনবাতাঁ দিয়ে কাবরাজ গোস্বামী কাজের কথাটারও সূত্রপাত 
করলেন-_ 

যুগধর্ম প্রবতহিমু নামসংকীঙন | 

চাঁরভাবে ভান্ত দিয়া নাচাইম্‌ ভবন ॥ 

আপাঁন কাঁরব ভন্তভাব অঙ্গীকারে । 

আপাঁন আচার ভান্ত শিখাইমূ সবারে ॥ 

আপান না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়। 

এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ [ তদেব* পৃ* ৭ ] 


এতক্ষণে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একজন তাত্তুক জীবনীকারকে পেলাম ; তান 
প্রথমেই শুনিয়ে দলেন যে, শ্রীকৃফ এবার চৈতন্য রূপে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য এবং শৃঙ্গার 
এই চারাঁটি ভাবের উদ্বোধন দ্বারা মানুষকে ওই চার রস আম্বাদন করাবেন। তা যাঁদ 
করতে হয় তবে তো আর চক্র-গদার প্রয়োজন নেই । লোচনদাসের মতোই 'তাঁন বললেন-- 

অন্য অবতারে সব সৈনা-শস্ত সঙ্গে । 

চৈতন্যকৃফের সৈন্য অঙ্গ -উপাঙ্গে ॥ 

অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ । 

অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ॥ 

অঙ্গোপাঙ্গ তাঁক্ষ: অস্থ প্রত্ুর সাঁহতে । 


৬০১১০ ৭ 


সেই সব অগ্ম হয় পাষণ্ড দিতে ॥ [ তধেধ গছ. ৯] 
সুতরাং কৃষদাসের মতে চৈতন্য অবতারের উদ্দেশ্য চার রস আম্বাদন করান এবং ভার 
বারাই সাধুদ্দের উদ্ধার এবং পাষণ্ড দলন ম্যারা দৃদ্টের দমন । পাষস্ড কারা ? বৌদ্ধ 
তাম্বিকরুই সেকালে পাষণ্ডী ব'লে পাঁরীচিত ছিলেন। কৃষদাস কবিরাজ জশাই-াধাই 
বা মদ্যপ ভবানী পুজক্কদের কথাও ব'লে থাকতে পারেন। যারা হিম্দুয়ানীর বিরোধী 
ছিল তারাও কি পাষন্ড নয় 2 এ কথাটা কৃষদাসও পাঁরচ্কার ক'রে বলেন নি। 

এইবার তাঁত্তুক কাবরাজ গোস্বামী আরও একট; এগয়ে গেলেন। পাধ'ডী দলন 
তো এহো বাহ্য' £ গোৌড়ীর বৈষাদের ৩ত্ তাঠে প্রকাশ পাচ্ছে কতা অবঠারের 
মূল কারণ) এবার 1তান প্রকাশ করে বললেন-- 


আনযঙ্গ কর্ম এই অস, 'মারণ। 

যে লাগ অবতার কি সে মূল কারণ ॥ 

প্রেমরসানযা্স কারতে' আম্বাদন । 

রাগমার্গন্ভত্ত লোকে করতে প্রগরণ ॥ 

রাসকশেখর কৃষ পরমকরদণ। 

এই দুই হেওু হৈতে ইচ্ছার উদগ্রন ॥ [ তদেব, পৃ. ১১১২ 
এবং রাধা কৃ এক আত্মা দই দেহ ধাঁর। 

অন্যোন্যে 'বিলসে রস আফ্বাদন কাঁর ॥। 

সেই দুই এক এবে টৈতন্যগোসাঞ্ি। 

রস আস্বাদতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁহ ॥ [ ভদেব- পৃ ১৩] 


এবার তত্তেব চরমে এসে পৌোছলেন কাঁবরাজ গোগ্বামী-- 
প্রেমভান্ত শিখাইতে আপন অবতার । 
রাধা-ভাব-কাম্ দুই অঙ্গীকার কার ॥ ( তদ্বে পৃ. ১৪] 
দেখা যাচ্ছে যে, তন বাঙ্গ'লশ জীীবনীকাব ৈনন্যদেবের অবতার সম্বন্ধে একমত নন । 
বৃন্দাবনদাস বঙ্গদেণেই থাকহেন, দৈতন্যদেবেধ নবদ্বীপ লীলার সঙ্গ গ্রীবাস পণ্ডতের 
ভ্রাতা শ্রীরাম পাঁণ্ভতের কন)া নারায়ণীব পদ বাল্যকাল থেকেই প্রন নিত্যানন্দের 
অনূচর। সুতরাং মূলত: রূপ-সনাতন-জীব গোম্বামী প্রচারত এবং কিছ;টা রায় 
রামানন্দের ধ্যানধারণা-জাত তত্বো কথা তাঁন জানা ছিল ন।। [তান প্রভু নিত্যানম্দ, 
দাদামশায় শ্রীরাম পাঁণ্ডিত এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে যা শুনেছেন তাই লিখেছেন : 
যাতা নারায়ণীও এ 'বিষষে তাঁকে যথেছ্ট সাহায্য করে থাকবেন । .ঢুওরাং তত্বের জারক 
রসে তাঁর চৈতন্যভাগবত জাঁরত হতে পারে নি-সরল বাসে 1তান তাঁর বস্তব্য 
বলেছেন। অধর্ম এবং দ.জ্কৃতকারীদের কথা বললেও তান সম্ভবত: রাজশল্তিল ররুদ্ধে 
[ছু বলতে সাহস করেন নি যেহেতু সে সময়েও মুসলমান শাসন চলছিল বঙ্গদেশে 
লোচনদাসের মূল উপজীব্য ছিল মরার গৃপ্রের চৈতাগিরত এবং গুরু নরহার 
সরকার ঠাকুরের মূখে শোনা কাহনী | নরহার [লখেছেন-মনে কার অন:মান শ্যাম হইল 
গৌোরাঙ্গ/রাধাকৃফ-তনু তার সাখা, ( পদকজ্পত্ ২২৫৯ ), তাহ লোচনের কাবো আমরা 
দেখোছি যে, শ্রীকৃফ গোলোকে রাধা ভাবে ভাঁবত হয়ে পড়লেন এবং প্রন্ত গৌর তগ্ 
হৈঙ্গা' (পৃ. ১৩ )। লোচনঙাসে দক্কে তক্মরীদের কথা আছে-স্বধর্ণ ত্গের কথা 


৮৮ প্রুযোত্তম শ্রীকৃষ্ঠেতন্য 


ব'লে বিশেষ হীঙ্গত করাও হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর শ্রীচৈতনা অবতার কিছ.টা তত্ত্বের ধার 
ঘেষে গেছে ূ 

কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্চারতামৃত বৃন্দাবনে রাঁচত, ইসলামধমর্শয় ভারত সম্াটদের 
কাছাকাছি ব'সে 'অধর্ম বিনাশ' কথাটাকে এাঁড়য়ে যেতেই হয়েছে তাঁর। তন গোড়ায় 
বৈষব রস-তত্বের আবরণে সম্পর্ণেরূপে মুড়ে দিয়েছেন তাঁর অবতারকে । 

“অবঙারের' কারণ সম্বন্ধে লেখকরা একমত যখন নন তখন অবতার বলার 
প্রয়োজনটা ক? পূর্ব থেকেই কতগ;লো সিন্ধান্ত স্থিব ক'রে নিয়ে স্বাধীনভাবে কাব্য 
রচনা করতে 'গয়ে জীবনীকাররা বাঁঝয়ে দলেন যে তাঁদের সম্ধাম্তটাই ভ্রমাত্মক । 

এবার উৎকল দেশীয় কোন কোন লেখকের সামান্য কিছ; বন্তব্য জেনে নেওয়া যেতে 
পারে। শ্রঁচৈতন্দেবের সমকালীন পণ সখাদের অন্যতম অগ্্যুতানন্দ তাঁর শুন্য লংহতা? 
২য় ভাগে লিখছেন-- 

সত্যযুগে নাথ হিরণ্যদইত পাঁথবীক হেল সল। 
নৃসিংহ রূপরে বনাশিণ তারে পাঁথবভার উদ্ধারল ॥ 
প্রেতা য.গরে নাথ হেলা রঘ.নাথ রাবণ কল নিহত । 
যাগ যজ্ঞ হোম কাঁরিল স্থাপন লীলা কাবল বাকত ॥ 
*বাপরে শ্রীহার কৃ রূপ ধাঁব কংস মাদি দৈত্য গণ । 
মহাভারত কারণ রাঁচও দ:্ট্ক; কল নিধন ॥ 

এ কলি যুগবে গৌর অবতাবে নামঙ্কবখ্যাত কল । 
প্রেমলীলা কার ভঞ্তক, উদ্ধার নিজ ধামে চাল গেল ॥ 


বৌদ্ধ পুপরে শ্রীনীলাচলবে কাঁরআছ নাথ খেলা ॥ 

অনুগ্রহ কার হে কমলাবর ফিটাম ভব বন্ধন । 

শামর অচ্যত তো ভূত্র ভৃত্য পাদপদ্মে দিম স্থান ॥ 
অচয তান"দ অন্যান্য অবতাবে অসুর নিধবের কথা বললেও চৈতন্য অবতারে অসরের 
সন্ধান পেলেন না : নীলাচলের গৌড়ীয় বৈ বর ভঙ্তরা কোন দুদ্কৃতকারীব কথা বলেন 
নি, স,তবাং পণ্ট সখার একজন হয়ে তিনি সে কথা বলবেন কি করে? পণ্চ সখা গোঁড়ীর 
বৈফব ধর্মের সঙ্গে নিজেদেব যুন্ত কবেনন। সংতরাং তাঁদের লেখায় গোড়ীয় তত্ের 
প্রকাশ হবার সম্ভাবনাও ছিল না। অধ্যাপক প্রভাতক:মার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মধ্যযুঙ্গে 
উঁড়ষ্যার বৈষব ধর্ম” গ্রচ্হে বলেছেন যে, “অচযুতানন্দ চৈতন্যদেবের নিতাসঙ্গীদের অন্যতম 
ছিলেন ( প.. ৮৩)।* তাহলে তো তাঁর পক্ষে অনেক কথাই জানা সম্ভব । উীঁড়ঘ্যায় 
বৌদ্ধধর্ম ডুবতে ডুবতেও একেবাবে ডুবে যায় নি হয়তো অথবা বৌদ্ধ ধর্মের অবল্াপ্তির 
পরেও বন্ধের ব্যান্তসন্ত।র প্রভাব ভূলে যাওয়া হয়তো অসম্ভব ছিল। তাই অচ্যতানম্দ 
দাস নগলাচলে বুদ্ধের লীলার সঙ্গে চৈতন্যলীলাকে মালয়েছেন । উীঁড়ষ্যায় কোন কোন 
মহলে এই বিশবাসও ছিলা যে শ্রীকৃকই জগন্রাথ হলেন এবং জগন্লাথেরই অবতার বুদ্ধদেব 
এবং চৈতন্যদেব €( তদেব, ৭ম অধ্যায় )। 

ভন্ত কাব ঈএ্বরদাস তাঁর 'চৈতনা ভাগবত" (রচনাকাল ধোড়ণ শতাষ্দীর শেষ অথবা 

সম্তন্শ শতাব্দীর প্রথমভাগ ) গ্রচ্ছের প্রারজ্ভে মঙ্গনাচরণে জশস্বাথের সগূণ নিগনণ উত্তর 
ভাবের সভাত করেছেন। অব্দূপ চিন্ময় ভগবান, ধর্মের সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশের 


অবতার ৮৯ 


জন্য যুগে ফ্ুগ্গে সংসারে অবতীর্ণ হন। গ্রন্হকার এ গ্রন্হে ভগবান বিষুর সাধারণত: 
প্রচালত নবম অবতার বৃদ্ধের স্হলে তন।দেবকে গ্রহণ করেছেন। চৈতনচন্দ্র নদীয়া 
নগরীতে অবতীর্ণ হয়ে জনসাধারণকে পশুজম্ম থেকে উদ্ধার করেছিলেন । গ্রম্হরচনার 
জন্য ইন্বরদাস বিফ কর্তৃক স্বগ্নাঁদিষ্ট হন । ভগবান চৈতন্/র্ূপে অবতীর্ণ হয়ে নিজের 
'নাম নিজে গান ক'রে জগৎকে উদ্ধার করেছেন এবং চৈতন্য স্বয়ং জ্ঞানভান্তর স্বরূপ-- 
পাষণ্ড নিন্তারবা পাই*। মানব রূপ ভাব গ্রাহী ॥ 
আপনা নাম হাদে চাম্ত । মুখে গোঁবন্দগুণ গান্তি ॥ 
নিষ্তার কলে পশুজন্ম। সদয়ে হার শ্রীচৈতন্য । ৭ 
তুদ্ভে যে পাঁতিত উদ্ধার । শরণ পশাছ ঈশ্বর ॥ | প্রথম অধ্যায় ] 


ঈশ্বরদাস চৈতন্যদেবকে স্বয়ং অবতার রূপে দেখেছেন_নৃত্রত চৈতনোর মধ্যে দশ 
অবতারকে লক্ষ্য করেছেন তীন- , 

সকল লোকে দেখুছান্ত । শচীনশ্পন শিরীপাঁত ॥ 

মীন স্বরূপ রূপে হার । না৮াষ৩ চৈতন্য শ্রীহার ॥ 

কূর্মরূপে চৈতন্য । ডাকাতি 'চাঁন্ত ভান্তজ্ঞান ॥ 

শুকরর্পে নৃত্য কার। উচ্চ ডাকান্ত বোল হার ॥ 

নাঁসংহ রূপে ভগবান। না্াম্ত ন্লক্য মোহন ॥ 

বামন রূপে শিরীপাতি। গড়ান্ত পড়াত যে ক্ষাত ॥ 

ধনুরাম রূপে ব্রাহ্মণ | নাচাদত আঁদ নারারণ ॥ 

শ্রীরাম রূপে শরাসন। নাচাম্ত শচীনন্দন ॥। 

কৃষ্ণ ্বরূপে রমকোঁল । নাচাঁম্ত প্রভূ বনমালী ॥ 
এ একেবারে অন্ভূত পাঁরকম্পনা ! ব.দ্ধটৈতন) তো ঈতবরদাসের কাছে এক হয়ে 


গেছেন । বাঙ্গালশ জীবনীকারদের সঙ্গে উংকলের লেখকদের পার্থকা বিশেষ লক্ষণীয় । 
দিবাকর দাস তাঁর শ্রীজগন্নাথ চরিতামূতে বলছেন-- 


জয় শ্রসকৃষ ৮ইতন। সন্ন্যাসী গউর রূপেণ ॥ 
ভন্তেশ ভন্ত অবতার । তো পদে করে নমস্কার ॥ 


কলিরে শ্রীকৃষ্ণ যে জাত। গউর রূপরে বিখ্যাত ॥ 


সকলেরই সঙ্গে একমত হয়ে দিবাকর দাস মেনে নিয়েছেন যে শ্রীকৃক্ই শ্রীচৈতন্য। এ 
মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ও তো নেই-প্রায় সমন্ত উৎকলই সে সময়ে চৈতন্যদেবকে চলন্ত 
জগন্নাথ ব'লে মেনে নিয়েছে । উংকলের পণ সখার মধ্যে শ্রেম্ঠ বলে গ্রহণ করা হয় আঁত 
বড় জগন্নাথ দাসকে । তাঁর জীবনীকার দিবাকর দাস ক করেন? খাঁদও জীব 
গোস্বামীর নামে প্রচারিও এক নকল গ্রন্হে জগন্নাথ দাসকে শ্রীচৈতনোর সঙ্গে সমান ক'রে 
দেখান হয়েছে--সেখানে বলা হয়েছে যে জগন্নাথ দাস মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে অন্টভ্জ 
দেখিয়োছলেন তথাপি সে দিকে না গিয়ে দিবাকর দাস আত বড় জগন্নাথ দাসকে রাধার 
'প্রাতিনপ ক'রে দোখুয়ছেন-_ 

শ্রীবৈক.”্ঠ নিতাধামে । শ্রীরাধাকৃফ একপ্রেমে ॥ 

একাত্ম ভাবরেণ ছদ্তি। কোটিষুগে ভঙ্গ নৃহশ্তি | 

শ্রীরাধা মুখ চাহ হরি। মন্দেমধুর হাস্য কার ॥ 


৯০ পুরুষোন্ধম শ্রীকফচৈতন্য 


বে হাসা মধুর অমৃত। তহঃ চৈতন্য হেলে জাত ॥ 
যেন দুহিঞ্ক একভাব । রাধা হ্যাঁসলে তহঃ লব 
যে হাস্য জাম্মলে তু'রিত। শ্রী আত বড় জগন্নাথ ॥ 


দিবাকর দাস বোধ হয় দেখাতে চেয়েছেন যে, শ্রীরাধার অনুসন্ধান করতে করতেই চৈতনাদেব 
নীলাচলে গিয়ে উপাস্থৃত হয়োৌছলেন। যে যেমন ইচ্ছা তাই ব'লে গেছেন । যোড়শ- 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশ্বাসের 'বস্তৃত প্রান্তর পড়েছিল-_মহাপুর্ষদের কেন্দ্র ক'রে 
তাঁদের জীবনীকাররা সেই বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছেন । তান অবশ্য 
একথাও মনে করেছেন যে, লোকন্রাণের জন্য, শদ্রেব বাত্তধারী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণাবদ্বেষ 
শুদ্রদের উদ্ধারের জন্য এবং প্রেমভন্তি বিতরণের জন্য শ্রীঠৈতন্যের আঁবভবি । শদ্রু এবং 
ব্রাহ্মণদের বে্দ্র ক'রে এখানে আবার একটা নৃতন কথাও এসে গেল - 
এ কাল মাদযূন্ত নর। পাপ কর্মবে তৎপর ॥ 
মহাপাতকে ছন্৩ পুন । বেদ ব্রাহ্মণ নন্দাকারী ॥ 
কাঁলরে শাপগ্রন্ত জন। ছাড়ন বেদের ধান ॥ 
ব্রাহ্মণ করে পত্রবৃত্ত। শদ্র ব্রাঙ্মণদ্বেষী হম্তি | 
এ পাঁর দেখি নারায়ণ। করুণাময় জনার্দন ॥ 
প্রাণীঙ্ক তাঁববার পাই । মর্তেয জাম্মলে দেহ বাহ ॥ 
আত পাবি গঙ্গাতীরে । নবদ্বীপ নামক পুরে ॥ 
সন্ন্যাসী রূপকু ধারণ । জনম হেলে চইতন্য ॥ 
চৈতন্যদেবের কর্মধারা থেকে একট, সরে দাঁড়ানো হলো না কি? বেদ ও ব্রাহ্মণের 
নিন্দাকারী অথবা শুদ্রবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ বা ব্রন্মেণাঁবন্বেষী নিয়ে ?তাঁন মাথা ঘামান নি। 
জাত-পাতকে শূন্যে মালবে 'দয়ে তান এক অখণ্ড মানবজাতি গড়তে চেয়েছিলেন । 
অধিকাংশ জীবনীকারই চৈতন্/দেবকে অবতার ধ'রে নিয়ে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে 
চেয়েছেন এবং তা করতে 'গয়ে ইচ্ছামত কারণ দেখিয়েছেন। এর ফলে সত্মকার চৈতন্য- 
জীবন অন্ধকারে রয়ে গেছে । 
অনেক জীবনীকারই বলেছেন যে, শ্রীকৃচৈতন। অবতার রূপে জন্মগ্রহণের কালে তাঁর 
সবের পাঁরষদবর্গকেও সঙ্গে ক'রে এনোছলেন--কেউ আগে কেউ পরে এসেছেন। 
লীলার কারণেই এই সঙ্গে নিয়ে আসা । সমভাবাপন্নরা তো লীলার সহায়ক হ'তে 
পারেন । এ বিষয়ে 'বাভন্র জীবনীীকাররা কি বলেছেন তা দেখার পূর্বে শ্রমদ্ভাগবত 
এ বিষয়ে কিছু বলেছেন কিনা তা দেখে নেওয়া কর্তব্য । 
শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন-_ 
সহমত মন্তকধারী অনন্ত সুজন । 
হাঁরর আশ্রয় মান্র বেদের বচন ॥ 
অগ্রে তান না আসলে লইয়া আশ্রয় । 
কেমনে বিফুর জন্ম এ সংসারে হয় ॥ [ পৃ. ৬৫৭] 
ভাগবতের আরও এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে-_ 
তবে দেব নারায়ণ করেন চিন্তন । 
সঙ্গে হলধর আর বত ফদুগণ & [ পৃ" ১০২৪] 


অবতার ৭৯, 


হলধর ও তো নারায়ণের অংশই -বসংদেব সেকথা ভাগবতেই শ্দানয়েছেন তা আমরা 
আগেই দেখোঁছ । তবে যাদবদেরও বৈকুণ্ঠ থেকে মর্তেয লীলার জন্য এনৌছলেন কনা 
সঙ্গে ক'রে, সে কথা স্পন্ট নয়। কিন্তু দেখতে পাই যে, গোলোকে যাবার আগে তান 
কৌশলে যদুবংশ ধংস ক'রে ফেলেন। স্বভাবতঃই মনে হয় যে, যাদের সঙ্গে এনোছলেন 
তাদের পাঠিয়ে দিয়ে তবে তান গেলেন । যাদব অর্থই গোপগোপিনীরা, তার মধ্যে 
শ্রীদাম-সুদাম গ্রভীত 'বাঁশস্ট সখারাও আছেন। 

ব-্দাবনদাস ভাগবতের কথা স্মরণ ক'রেই প্রথমে জানয়ে দিলেন__ 


ওবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন কবভে। ৪ 
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥ [চৈ ভা, : পৃ, ৯) 


সাঙ্গোপাঙ্গরা বৈষ্বরূপেই জন্মগ্রহণ করলেন £ এ জন্মে শ্রাণকার্য হবে সংকীর্তনের 
ঘবারা-_তাই বৈষবরূপে জন্মগ্রহণ শ্রেয় 

অতএব সর্বদেশেো নজ ভন্তগণ। 

অবতীর্ণ কৈলা শ্রশচৈতন্য নারায়ণ ॥ [ তদেব. পৃ. ১০ ] 
সকলদেশে বলতে বঙ্গদেশ, আসাম, উংকল ফিনা তা স্পন্ট হলো না। কোন কোন ভত্ত 
তাঁর দ্বারা প্রোরও হয়ে এসেছেন একথাও জানা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ লীলায় প্রয়োজন 
হয়োছল যাদবদেব--যদুবংশ বলেই সেখানে শ্রীমদ্ভাগবতকার শেষ করেছেন এবং ওই 
যাদবদের মধ্যেই শ্রীদাম-সংদাম প্রভৃতকে পাওয়া গেছে । এখানেও লখলাসঙ্গী বৈষফবদের 
কথা বলা হলো --যাঁদের নাম 'বাভন্ন স্থানে চৈতনযভ।গবওকার বলেছেন স্বভাবওঃই তারা 
'সাঙ্গোপাঙ্গে'র মধে। পড়েন । মনে রাখতে হবে তার মধ্যে উংকলের ৮৭সখার নাম নেই, 
তাঁরা গৌড়ীয় বৈষব সমাজের অন্তর্ভুন্ত হন নি ব'লেই হয়তো তাঁরা অপাংস্তেয় ছিলেন । 
অথচ শ্রীজীব গোস্বামী তাঁধ “সর্বসংবাদিনী'র প্রথমেই বলোছলেন, কোট কোটি 
মহাভাগবত যাঁরা বহির্দীষ্ট ও অন্ঠ্দীষ্টর সাহাণে) শ্রীকৃষচৈতন্যের ভগবন্তা বারবার 
নিশ্চয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে গোঁড়বরেন্দুবঙ্গ-সংক্জ ও উতকল বা কাঁলঙ্গ দেশবাসী 
উল্লেখযোগ্য--“গোড়বরেন্দু বঙ্গ সুঙ্গাৎ কলিঙ্গাঁদ দেশীয়ানাং মহাপ্রাসদ্ধেঠ' । 

এরপর বৃন্দাবন দাস কয়েকাঁট নাম বললেন । বড়ই সম্তর্পণে তান এাগয়েছেন মনে 

হয়ঃ যাঁদের নাম করলেন তাঁরা সবাই নবদ্বীপবাসী-- 


“অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার ।' 
সেই প্রত কাহয়ছেন বার বার ॥ 

সেই নবদ্বীপে বৈসে পাণ্ডত শ্রীবাস। 
যাঁহার মান্দরে হৈল চৈতন্যশবলাস ॥ 
সর্বকাল চার ভাই গায় কৃষনাম। 
'ত্রকাল করয়ে কৃ্প্‌জা গঙ্গাম্নান ॥ 
নিগঢ়ে অনেক আরো বৈসে ননীয়াঘ। 
পৃবেই জন্মল সভে ঈশ্বর-মাজ্ঞায় ॥ 
শ্রপচন্দ্রশেখর গোপাীনাথ জগদীশ ৷ 
শ্রমান্‌ মুরার শ্রীগরদড় গঙ্গাদাস ॥ 


৯২ প্রুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 

একর্রে বালতে হয় পৃন্তকশীবন্ঞার | 

কথার প্রন্তাবে নাম জানবা সভার ॥ ( তদেব. পৃ. ১১-১২ ] 
ষন্দাবনদাস কিছ নাম শুনিয়ে ভীবষ্যতের ওপর বরাত দিয়ে রাখলেন। মোট কথা 
[তান বলতে চাইলেন গ্রন্হে যে-সব নাম পাওয়া যাবে সেই সব বৈষণবরাই বৈকুণ্ঠে বকর 
পারিষদ-_তাঁরাই মর্তেয নেমে এসেছেন ঈশ্বর আজ্ঞায়” তাঁর লখলাসঙ্গী পারচয় রূপে। 
কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রন্তু এবং গভর্ধাবণণী শচদেবী এবং ঈ*বরপ.রীব নাম 
তো কবতেই হয় গ্রন্ছ বিস্তারের আশঙকা সত্তেও 

অবতারবারে প্রভ্‌ করিলা উদ্যোগ । 

ঈ«বব-আভ্ডায় আগে শ্রীঅনন্তধাম | 

বাটে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম ॥॥ [ তদেব* পৃ. ১২] 
জানা গেল যে, নিত্যানম্দই বলরাম । কিন্হু শ্রীনাম-সংদাম প্রভীতর কথা জানা গেল না 
-বন্দাবনদাস সেকথা বলেন নি । 

লোচনদাসের নারদ পৃথিবীব দুগ্খে দুঃখ বোধ ক'রে বষ্ুকে মতো পাঠাবার ব্যবস্থা 

করলেন ; সেই সঙ্গে আনবেন অন্যান্য দেবতাদের যাঁরা হবেন বষন লীলা সঙ্গী- 

আনিব সকল দেবগণ তাব সঙ্গে । 

অন্ন-্পারষদাঁদ সকল সাঙ্গোপাঙ্গে ॥ 

ুহ্মা আঁদ দেবগণ নাবদাঁদ মুনি । 

পাঁথবী জনম লৈল দেবী কাত্যায়নী ॥ 

দবারকায় আর যত ছিল যদুবংশে। 

পৃঁথবী জনম লইল নিজ নিজ অংশে ॥ [তদের পৃ. ৮] 
স্বর্গলোকেই সমল্য ব্যবস্থা করা হলো । কে কোন্‌ প্ুপে" কোন নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ 
করলেন সে কথা জানা গেল না। এটুকু বোঝা গেল যে, গৌর লীলার সঙ্গীরাও সব 
এলেন স্বর্গলোক থেকে | দবাবকার যদ, বংশ তো শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে ধৰংস ক'রেই এসেছেন 
সুতরাং দ্বারকার বদ?বংশ বলতে নিশ্চয়ই লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে, দ্বারকায় যে 
যাদবরা কৃষের সঙ্গে লীলা করেছেন- এরাও সকলে আবার জন্মগ্রহণ করলেন । এবাবের 
ব্যবচ্থাটা মনে হয় কিং আঁধক। কংসবধ কালে বলবাম এবং যাদবরাই এসৌছেন : 
এবার সঙ্গে দেবতা এবং মুনিদেরও আগমন হলো । এবাবেব দৈত্য ক কংসের থেকেও 
শন্তশালী ? 

এবারের লশলাসঙ্গীরা কঠিন কাজ করাব জন্য প্রস্তুত হয়েই আসছেন, সেকথাটা 

লোচন শ্দনিয়েছেন-__ 

যাঁদ পাপী ছাড় ধর্ম দূর দেশে যায়। 

মোর সেনাপাঁত ভন্ত যাইবে তথায় ॥ [ তদেব* পু ৩১] 
শবফর আজ্ঞায় নারদ সর্ব সংবাদ দিতে চললেন ; বলরামের শ্বৈতগ্বীপে এসে তান 
তাঁকে বিফুর ইচ্ছা জানালেন__ 

সাঙ্গোপাঙ্গে পারষদে,  জনমহ পাৃথবীতে 
স্বনাম ধরহ শনত্যানদ্দ' । [ তদেব. পৃ. ৩৩ ] 

নলরামও তাঁর ণনজজন'দের পণাথবীতে যাবার নির্দেশ দিলেন । যাই হোক, এপর্ধ্ত 


অবতার ৯৩. 


লোচনের কাছে নিত্যানন্দের নামটা পাওয়া গেল । লোচনদাস আরও কিছ কিছ. পারিষদের 
পরিচয় দিয়েছেন- 


মহেশঠাকুর সর্ব-আগে আগ্ুয্লান । 

ব্রা্দণের কূলে জদ্ম-_কমলাক্ষ-নাম ॥ 

পিয়া শুনিয়া গুণে পরবীঁণ হৈল। 

“অদ্বৈত-আচার্য” বাল পদবী লাঁভল ॥ | তদেব 
কাত্যায়নী জন্মালেন সীতা রুপে ( অধ্বৈতের পরী )। এর পরে 'ঠাঁন অনেক নাম 
করেছেন পৃ. ৩৪৩৫ ]। উৎকল দেশের একমাত্র রায় পামানন্দ ও কাশী মিশ্রের নাম 
তাতে পাওয়া ষায় । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে ষে ”ণসখা নীলাচলে চৈতনাদেবের 
অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁদের কারও কথা বলা হয় নি। বলা হয় নি বাস:দেব সাবভৌমের 
কথাও । , 


টতনাচারতামৃতকার কি বলেন ? তন প্রথমেই বললেন -_ 
হি আচার্য প্রভুর অংশ অবতার 


তারা সি গ্বরৃপপ্রকাশ ॥ [৮৮ প..১. 


এটা সাক্ষাৎ হলধর । 

অদ্বৈত আচার্য গোসাঞ সাক্ষাৎ ঈশ্বর |! 

শ্রীবাসাঁদ পারষদ পঙ্গে লঞ্া ৷ 

দুই সেনাপাতি বুলে কীর্তন করিয়া ॥ । ৩দেব. প্‌. ৯ 
অন্যঙ বলেছেন, “গুরুবর্গ নত্যানন্দ-অদ্বৈত।আচার্ । শ্রীনবাসাঁদ আর যও লঘ. সব 
আর্ধ ॥ [ প্‌. ১৯] এরা ব্যতীও বাকি সব পাঁরষদ অথবা কিঙ্কর। এ'রা স্বর্গ 
থেকে নেমে এসেছেন কিনা সেকথাটাও বলেন নি কাবরাজ গোস্বামী । তিনি পূর্বেও 
শহানয়েছেন__ 

কৃষ যাঁদ পৃথবীতে করেন অবতার | 

প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্টার ॥ 

তা মাতা গুরু আঁদ যঠ মান/গণ | 

প্রথমে করেন সবার পাঁথবীতে জনম ॥ 

মাধব ঈশ্বর পুরী শচী জগন্নাথ । 

অদ্বৈত আচার্য প্রকট হৈলা সেই সাথ ॥ [ ৩দেব' পৃ, ১০] 
কাঁবরাজ গোদ্বামী অন্বৈভ-নিত্যানন্দ, মাধবপুরীঈশবরপূরী এবং শচজগনাথের নাম 
মাত্র করেছেন যাঁরা ঈ*বরআজ্ঞায় লীলার সাহায্যে তাঁর কিছু পূর্বে পাথবাতে 
এসেছেন। আরও অনেকেই এসেছেন 'নশ্চয়ই কন্তু তাঁদের কারও নাম করেন নি। 

এখানেও বাঙ্গালন লেখকরা একমত নন। স্বর্গ থেকে যে সব পাঁরষদ নেমে এসেছেন 

সকলকেই সেখানে নিশ্চয়ই চাহত করা হয়েছিল--তাহলে সকলের কাছেই একই নাম 
পাওয়া যেতো । তা নাক'রে লেখকরা নিজ নিজ খুসীমতই কথা বললেন। লোচ্ন 


৯৪ প্রুষোত্রম শ্রীকৃষচৈতন্য 


দাসের উচ্ছৰাসটাই খুব বোঁশ দেখা গেছে--সবচেয়ে সংযম দৌখয়েছেন তাত্ুক কৃষদাস 
কাঁবরাজ। 
মনে হয়, শ্রীমদ্ভাগবত অনুসরণ ক'রেই পারষদদের কল্পনা করা হয়েছে । এ সব 
চৈতন্য সমকালে নিশ্চ তরুপেই স্বশকৃত ছিল না। 
এবার উংকলের লেখকদের বন্তব্য কি দেখা যাক । চার সখা 'ভন্ন ভিন্ন যুগে ভগবানের 
লীলা; সহচব রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা কে কি হয়োছিলেন সে কথা লিখেছেন 
পণ্ঠম সথা-চৈতন্যদেবের সমকালীন অচ্যতানম্দ দাস-_- 
সুবল সখা অটন্তি বলরাম দাস। 
সুবাহ সখা যে যশোবন্ত পরকাশ ॥। 
দাস সথা অনন্ত যে শিশু পূণ জান । 
সুদাম সখা সে পরে অস্যুত মু পূণ ॥ 
অনন্ত শিশু নারদ মীন সত্যে হোই । 
যশোবন্ত"-*"*"যে মুনি বোলি কহি ॥ 
মারকণ্ড খাঁষ বলরাম দাস হোই । 
অচ্যুত দাস যে কপাজল ঝাঁষ হ'ই ॥ 
ব্রেতয়া যগরে রামচন্দ্র সঙ্গে জাত। 
বলরাম দাস যে সংসেন হোই খ্যাত ॥ 
জাস্বব হোইন যশোবন্ত হেলে নাম। 
অনন্ত শিশু ধইলে নীল বোল নাম ॥ 
নল বাল অছ্যত যে নাম হোএ তাহ" । 
চার ধূগে চাবি অবতার আব হোই ॥ 
সত্যে নারায়ণ ভ্রেতয়াবে রামচন্দ্ু । 
দবাপরণে নাম হোএ শ্রীকৃষ্ণ যে চন্দ ॥ 
শ্রীচৈতন্য কালযুগে কৃষ্ণ হেলে জাত । 
তাগুক সঙ্গে চার সখা হোইল যে জাঙ ॥ 
অনণ্ত যে শিশু আভরাম পৃণ হোই । 
গ্রউরীদাস পাঁণ্ডত বলবাম কাঁহ্‌ ॥ 
সুবাহু আটাশ্ত পণ উদ্ধব যে পণ্ড । 
স.ম্দরানন্দ যে মুহ অটই অচ্যুত ॥ [ শ.স্যসংহত, ২য় ভাগ ] 
অচ্যুতানন্দ চার সখার কথাই বলেছেন, কারণ পণ্চসখার জগনাথ দাস তো চৈতন্যদেবের 
সমান হয়ে অষ্টভুজ প্রদর্শন কবেছেন। অন্ততপক্ষে তিন রাধার অবতার তো বটেই! 
অচ্যুতানন্দ চারযুগ্ই আধিকার ক'রে নিয়েছেন। সবচেয়ে আম্চ্!* চৈতন্যসমকালে 
নবম্বীপলীলার পার্যদ আভরাম সমন্দরানন্দ প্রভীত নীলাচললীলায় চাবসখবৃপে 
আঁবভ্ত হয়েছেন-_অগ্যতানন্দের এই ঘোষণা-_ 
গ্রপিচৈতন্য কালযুূগে কৃষ্ণ হেলে জাত | তাগক সঙ্গে চারসখা হোইল ষে জাত । 
অনন্ত যে শিশু আভরাম পূণ হোই । গউরীদাস পাস্ডত বলরাম কহ । 
সুবাহু অর্টাম্ত পণ উদ্ধব যে দত্ত । সুন্দরানন্দ যে ম্দাহ অটই অচ্যত। ৩৬-৩৮ 
[ গুরুভান্ত গীতা : প্রথম খণ্ড, দ্বান্িংশ ছান্দ ] 


অবতার ২১৫ 


পারিষদবর্গ 'নিয়ে বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যে মিল নেই; ওাঁড়য়া লেখকদের পারিফদ- 
তালিকার সঙ্গে বঙ্গীয় তাঁলকারও মিল নেই। ঈশ্বরদাসের চৈত্যভাগবতে প্রদত্ত 
আলকাটি নিদ্নরূপ :-- 

মহেশ_উদদত্ত। রাধা-অদ্ৈত। ব্রর্ধা-হাঁরদাস ৷ পবন-অভিরাম। বংস-_ 
গোপাল । কুবের সংম্দরানম্দ। অজর্ন-গোৌরদাস পশ্ডিত। ইন্দু--প্রুযোত্তম 
দাস। বিশ্বকর্মা-লবঙ্গ । বর্‌ণ--পরমেবর দাস | সূর্য--বিশ্বম্ভর দাস। চন্দ্র-_ 
সিম্ধবল। অস্টি-_সারকঙ্গ ব্রগ্ধা । মাক্ডি--বরেন্বর | গাগ্রব-_ বৃন্দাবন 4 কপাচার্ধয _ 
বংশীবদন। নারদ-_ক্রীনবাসাচাষ্য । জনক--গাঁদ দাস। সনাতন--রাধো পণ্ডিত । 
হন্দমান__মুরারি দাস। গরদড়--শঙকর ঘোষ । ব্যাস--সার্বভৌমাচাষয । বঙ্গরাম-_ 
নিত্যানন্দ । 


পণ্টসখা * দাম- অনন্ত । শংদামি_অচ)৩ । সুবাহ, যশোবন্ত। সবল 
বলরাম । শ্রীবংস- জগন্নাথ । 

কাব কর্ণপূরের 'গোরগণোদ্দেশদখীপকা' মতে শ্রীদাম- আভরাম। সংদাম _সন্দর 
ঠাকুর । রঘুদাস-_ধনঞজয় পণ্ডিত। সবল--গৌরাদাস পাণ্ডত। মহাবল-_ কমলাকর 
পিগ্পলাই । স_বাহ;_উদ্ধারণ । মহাবাহু-শ্রীমান সাহস পাঁণ্ডত। 


সপঙ্টতঃ নবদ্বীপলশীলার এই গোপাল' বা সখাদের পাশাপাশি অচ্যুতনম্দ ও 
ঈশবরদাস নীলাচললীলার সখাদের াঁলকা স্বতদ্্রভাবে নিম্ণি করেছেন। অচু/তানন্দ 
একেবারে অন্যদিকে গিঠেহেন ॥  চৈতন্াদেবের অন্ত্ধানের কিছ, পরেই ফি উৎকল এবং 
বঙ্গীয় বৈষ্বদের সম্পকেরি অবনাত ঘটোছল ? 


অবঙারের কারণ এবং তাঁর স্বর্গ থেকে নেমে আসমা পাঁরষদবর্গ নিয়ে যে আমল, তা 
থেকে একথা মনে করার কারণ আছে যে, এই সমস্ত পাঁরকজ্পনাই পরবতাঁকালের। তারই 
ফলে লেখকদের ইচ্ছামত পৃথক পৃথক পপ্ধান্ত দেখাছি আমরা । 


এবার শ্রীচৈতন্যের আচার-আচরণ কাযকলাপ এবং বন্তব্য থেকে কি পাওয়া যায় ঠা 
বিচার ক'রে দেখা যাক। বম্দাবনদাসকে দিয়েই আরম্ভ করা যাক। তান জানাচ্ছেন যে 
একদিন গোপাল মন্ত্রের উপাসক এক ব্রাহ্মণ এলেন জগন্নাথ মশ্রের ঘরে--তখন নিমাইও 
শিশু । এই বিপ্র যতবার গোপালের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করেন, ততবারই নিমাই এসে 
সেই ভোগ থেতে আরম্ভ করেন-ানমাইকে দয়ার বন্ধ ক'রে ঘরে রাখা সত্তেও ভোগ 
নবেদন করা মান্র এসে খেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে নিমাই বিপ্রকে 'নজ্ 
্বরূপ প্রদর্শন করলেন-_- 


সেই ক্ষণে দেখে 'বিপ্র পরম অদ্ভূত । 

শঙ্খ, চত্র, গদা, পদ্ম, অম্টভূজ-রৃপ ॥ 

এক হলে নবনীত, আর হাতে খায়। 

আর দুই হস্তে প্রত মূরাঁল বাজায় ॥ [চৈ ভা* পৃ. ২৪-০৫ ] 
অন্টভূজ মুর্ত দেখালেন বটে, সেই সঙ্গে সাবধান ক'রে দিলেন 

কহলাঙ তোমারে সকল গোপ্য কথা । 

কায়োনম্হানে ইহা নাঁছি কহিব সংখা ॥ 


৯৬ প্রুষোত্ম শ্রীকফচৈতন্য 


যাবত থ'কয়ে মোর এই অবতার । 
তাবত কহিলে কারে কাঁরব সংহার ॥ [ তদেব. পৃ* ২৫ 


মরার কাব্যে তোঁথক বিপ্রের অন্ন গ্রহণের উল্লেখ মাত্র আছে-_ 
তীর্থ ভ্রমণ শীলস্য গ্বিজস্যান্নং জনার্দন :। 
ভক্তরা তং প্মারয়ামাস নম্দগেহক্ত্হলমৃ॥ [১৬৬] 
অন্টভুজ পগুপের কোন উল্লেখ নেই । একমাত্র বৃন্দাবন দাসই একথা শানয়েছেন। 
ম্বভাবত £ প্রশ্ন উঠবে, অন্টভূজ-রূপ দেখানই বা কেন, দেখালে আবার সংহার করার 
ভর প্রদর্শন কেন? তাছাড়া এই গোপ্য কথা প্র ঠো কাউকে বলেন নি। বৃন্দাবনদাস 
তা জানলেন কি ক'রে? 

এ ধরনের কাঁহনী স্তে উৎকলের ঈ*্বরদাস অনেককেই ছাঁড়ষে গেছেন । 
মধ্যযুগের ডীড়য্যার বৈষবদের যোগাঁদ পদ্ধাতর সঙ্গে নাথদের কিছু কিছু মিল ছিল। 
অতএব তিনি এক নওুন কাহনী উপাস্থত করলেন- গোরক্ষনাথ 'বড়ালের রূপ ধরে 
শিশ; চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন নবদ্বীপে। চৈতন্যের ভুদস্তাবশেষ আস্বাদন 
করাই ছিল তাঁর হচ্ছা। অন্তষমিী মহাপ্রভু সবই জানিতে পেরে বিড়ালাটকে তাঁর 
ভোজ্যাল্ন খেতে দিলেন। গোরক্ষনাথ তার এক অংশ নিজে খেয়ে বাকী অংশ অন্যান্য 
[সদ্ধদের জন্য নিয়ে গেলেন, € গ্াঁড়য়া চৈতন!ভাগবত, একাদশ অধ্যায়) । এ ধরনের 
শ্বাচ্ন কাহনীব সমাবেশ ক'রে চৈতন্যদেবকে অলৌকিক শান্তপম্পন্ন অবতার বৃপে 
প্রাতপন্ন করাব চেষ্টা কবে গিয়ে জীবনীকাররা তাঁর প্রকৃত চাঁবন্লেব মাহমা গ্লান ক'রেই 
ফেলেছেন । 

সমন্ত জীবনীকাররাই বলেছেন যে তান ভাবাবেশে বিষ্খট্রায় গিষে বসতেন! 
িন্ত তাঁর বিবাট দেহেব কথাও সব্জন স্বীক৩__ 

দৈর্ঘাবস্তাবে যেই আপনার হাতে । 
চাঁর হস্ত হয মহাপদুবুষ বিখ্যাতে ॥ [৮ৈ. চ* পৃ. ৮] 


জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই লোচনদাস নবজাতকের যে দেহ বর্ণনা দিয়েছেন তা নশ্চিতরূপে 
আঁব*বাসা-_বিশ্ব্ভরের যৌবনেব দেহ বর্ণনা এসে গেছে নবজাতকের মধ্যেই-_ 
শসংহ-গ্রণীব গজ-্কম্ধ বিশাল হৃদ । 
আজানূলাম্বত ভুজ তনু রসময় ॥ 
বিশাল নিওম্ব--উরু-কদলীর যেন । [চৈ. ম. পৃ. ৩৮] 
ভাবের আবেশে সকলের অলক্ষিতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়াটা কাল্পনিক হলেও চৈতন্য 
দেবের দেহের বর্ণনায় জালমার 'বস্ময়াটি লক্ষণীয়-- 


কিবা ব্রহ্গদৈত্া কবা ভূও কহনে না যায়। 


দর্শনমান্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥ 
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত। 
এক এক হন্তপদ তার তিন তিন হাত ॥ [ চৈতন্য চরিতামৃত ] 


এমন বিরাট পদুরদ্ষাটকে বিফুখট্রায় বসিয়ে দেওয়া সম্ভব কি? বৈষ্বদের ঘরে ঘরে যে 
বিফুেট্রা থাকে তাতে ক কোন শিশুও বসতে পারে এ সবই কি মায়া? বিফখট্রায় 


অবতার ১৫ 


বসতে যেতেই মচ্মচ শব্দ ওঠে। নিত্যানন্দ তাড়াতাঁড় ধরতে যান। ভগবান 
মায়ার দ্বারা না হয় খট্টায় বসলেন, কিন্তু তাঁকে অবতার জেনেও নিত্যানন্দের ভয়়টা কি ? 
মড়-মড় করে খট্টা বিশবম্ভর-ভবে ॥ 
আথেবব্যথে 'নত্যানদ্দ খণ্টা স্পর্শ করে ॥ [ চৈ' ভা" £ পৃ. ১৪৪] 
এ ধরনের বহু বিষয় আছে যা স্বতাবরোধী । 
শচী-জগনাথ ঘরে নূপুবের ধবান শোনেন-পনুন্রের পায়ে তো নূপুর নেই, ওবে ও 
মিশ্র বোলে “কোথা শুনি নুপুরের ধ্বান 2. 
চতুর্দকে চাহে দই ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্মণী ॥ 
আমাব পত্রের পায়ে নাহব নপব । 
কোথায় বাঁজল বাদ্য ন.পুব মধু ॥ [ তদেব £ পু. ২ 1 
দেখা যাচ্ছে শচী-জগন্লাথ নিখাহকে “গ্রীক অথ॥ কোন মহাপ্বধ্ষ বলে মনে 
কবেছেন--- 
এথা শ৮৭ জগনাথ মনে মনে গণে ॥ 
এ ব,ঝি মনৃয্য নহে এ্ব*বম্ভর | 
মাযা-খ্‌পে রক বা জ'ম্মলা মোর ঘব ॥ 
কোন মহাপৎ “'য লা কিডহ না জানি। 
হেন*তে চি'ন৩তে আইলা দলজমাণ ॥ [ ৩ধেব £ পু ২৯] 
ভথচ৮ দেখা যাচ্ছে নানা জনেষ কাছে আভবোগ শুনে পিএ পন্তকে তাড়না কপেছেশ। 
বশ্বরূপের ন্যায় পাছে সংসাব ভ্যাগ কবে ধান সেহ ভয়ে বিদযাশয়ে যাওয়াই দিচ্ছেন 
বন্ধ ক'বে। াহলেই দেখা খাছ যে, গোপাল-উপাসকের নিবোদত৩ ভোগ খাওয়া 
স্ত্েও, নিজ বধে বসে শিশু নিমা১ জগদীশ পাঁশ্চিত এহং হিবণ্য ভাগবতঠের বিুব 
জন্য সাজান নৈবেদ্য দেখতে পেষে শা খেঠে চাতলেও, ঘবে নপুবেন শব্দ শনলেও, 
গৃঙ্গাস্নানের পর তর কোন কত দেহ বা পশ্রেনা থাকা সত্তেও, শচীজগনাথের 
কমছেও অবতার হয়ে উঠতে পারেন নি নিমাহ, রয়ে গেছেন মানবসন্তান । 
লবদ্বীপবাসীদের কাছেওা.ন এবতান পৃপে যে সমকালে পাঁরাঁ৩ ছিপেন না 
তার পারচযঘ দেবে তাঁর জীবনী গ্রণ্থগ্নো ॥ ঈএবেপন্ধীা সঙ্গে নব্বীপে প্রথম 
সাক্ষাতের পর এবং লক্ষ্ীপ্রযার সঙ্গে বিবাহের পর নিমাই পাঁণডত হক্কারগজনি 
আরম্ভ ফরেন। বৃন্দাবনদাস তাকে 'আপনা প্রকাশ প্রভু কবে বায়ু ছলে' বললেও 
1নদাইয়ের থানচ্ঠ বম্ধ, সহপাঠীরা, যাঁপা নিজেবাও ৩খন অধ্যাপক, তাঁর বায়ু কুপও 
ব'লে শব তৈল দেন 'শরে' [ তদেব £ পৃ, &৬ ]1 নবদ্বীপবাসাঁরা মনে করণেন-_ 
কেহো বোলে “হইল দানব আঁধচ্ঠান ।? 
কেহো বোলে “হেন বুঝি ডাকিনীর কাম ॥ 
কেহো বোলে “সদাই কল্ঘন বাক্য ব্যয়। 
অতএব ছল বায়ু জানিহ নিশ্চয় ॥” 
এইমত সর্বজনে করেন বিচার ৷ [ তদেব | 
আমাদের সবজনের মনোভাবটাই প্রয়োজন । তাঁরা আর যাই মনে করুন, নিম্মই পাণ্ডতকে 
শ্রীচৈতন্য--৭ 


৯১৮ পৃরুষোত্তস ভ্রীকৃফচৈতন্য 


অধভার ব'লে মনে করেন নি। লোচন্দাস জনসাধারণের কথা বিশেষ বলেম নি : 
অদ্ধৈত আচার্ষের মুখে পাষণ্ডীর কথা শোনা গেছে [ ৮" ম* পৃ ১০৪ ]1 আর এক- 
বার দেখা গেল ক্রদ্দনরত জনগণকে ॥ নাচতে নাচতে গোয়াচাঁদ এবাসকে নিয়ে অদৃশ্য 
ছয়ে গেছেন, তখন-_ 

সবজন উপাঁজজ অন্তরে ভরাস। 

কান্দয়ে সকল লেক গম্ণয়ে হতাশ ॥ 

ভামতে লোটাঞা কান্দে স্থির নাহ বান্ধে। 

নদীয়ার লোক সব গ'ণ ঝ্যার ফান্দে |] [ ভদেব £ পৃ. ১১৫ ] 
ৰন্ভ এ ব্ুষ্দন অবতার নোধ থেকে নম : অবতার ব'লে ধি*বাস থাকলে অদৃশ হওয়ার 
জন্য বন্পনের কোন কারণহ থাবন্ডো না। জগাই-মাধাইয়ের আকরুমণে যখন নত্যানন্দর 
মাথা দিয়ে রন্ত গাঁড়য়ে পড়ঠে থাকে খন গৌরহারর “সর্ব নিজগণ হাহাকার করে' 
[ ওদেব £ পু. ১১৯] কিন্তু গৌরহারকে অবঙাব ব'লে মনে কবলে হাহাকার কবার 
কারণ কি? 

৮তনাচারআমৃতে শেষপরণ্ও স্বস্প গোঁসাঞ ৮ভন্যদেবকে ব্রান্নে পাহারা 
দেবাব ব্যবস্থা করণেন। তাঁব ম.খের ক্ষত দেখে স্বরূপ শ্থির থাকতে পাবেন ন। 
মনে মনে! ঙান তাঁকে অব গাম ভাবতে পারেন 1কন্গঙ সাধারণ মানব হিসাবেই তাঁকে না 
দেখে পারেননি । বিশ্বাস এক জানস আগ প্রেমের প্রাণ অন্য প্রকার। 
৮৩ন্যদেব যাঁদ তাঁর প্রকটকাণে সর্বতোন্ভাবে অবঙার র,পেহ পাঁরাচত থাকতেন 

৩বে তাঁর কোন প্রকার নিন্দা হওয়াই সধ্ভন নয়-সব কিছু অবঙারের লীলা ব'লেই 
লোকে মনে করতো । কত নীলাচলে অবান্থাত কালে ঞ৮ৈ৩ন্যের অম্যতম প্রয় 
পার্ষদ দামোদর পাণ্ডতের কথাধ ৩। মনে হয়না । দামোপব তাব “ঈশ্বরের জন্য 
িন্ও৩ পাছে কেউ |শশ্বা করে, তাৰ জন) ভাবত । মনে হয় তাঁর উদ্বেগের কারণ 
ঘডোছশ। কম্তু বিষরটা এমনহ ধা শবঙারের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত 
নয়। ১৩নাচারতামতে বলছেন_ 


পুরুযোত্তমে এক ভীুয়া ব্রাহ্ষণকুমার | 

পিতৃশুন্য মহাসাম্দর মৃদু ব্যবহার ॥ 

প্রড়ূস্থানে মত্য আইসে কৰে নমস্কাব। 

প্রভূসনে বাত কহে প্রভু প্রাণ ভার ॥ 

প্রভৃতে তাহার প্রীত প্রভু দয়া করে। 

দামোদব তাব প্রীতি সাহতে না পারে ॥ [চৈ চ. ৪ পৃ. ৪৪৬ ] 
ব্রা্মণকুমারের প্রীত দামোদরের এটা ঈর্ষা পারচয় নয়--এটা প্রভুর নিন্দার সম্ভাবনার 
জন্য উদ্বেগ : দামোদন 'নজের মনোভাব গোপন কবলেন না-_ 

সাঁহতে না পার দামোদর কাহতে লাগিলা ॥ 

অন্যোপদেশে পাণ্ডত কাহাঁ গোসাঞর ঠাঞ্জে। 

গোসাঁঞ গোসাঞ এবে জানব গোসাঞ্ি ॥ [ তদেব ] 

এবে গ্োসাঞর গুণ সব লোকে গাইবে । 

গোসাঞর প্রাতন্ঠা সব পুরুযোত্মে হৈবে & 


অবতার ৯৪) 


শুনি প্রভু কহে কাঁহা কহ দামোদর । 

দামোদর কহে তুম স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ 

মুখর জগতেষ মুখ পার আচ্ছাদিতে। 

স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পাবে বালতে ॥ 

পাণ্ডত হইয়া মনে কেন বিচার না কর। 

রাণ্ডশ রাহ্গণণীর বালকে প্রণীত কেনে কৰ ॥ 

যদ্যাঁপ বাহ্গণী মেই তপাস্বনশী সতী । 

তথাপি তাহার দোষ সুদ্দরী ষুবওতণ ॥ 

তমিহ পম যুবা পরম সুন্দর | 

লোক-কাণাকাঁণি বাঠে দেহ অবসর ॥ [ ভদেব £ পৃ. ৪৪৭ ] 
'লাক-কাণাকাঁণ কি আবন্ড হথে গিযোৌছল 2 না, দামোদা পাঁণ্ডতের মনে সন্দেহ 
দ্েেগোছল 'যে, লোক-কাণাকাণ হচ্ছে পাবে? কাণাকাণি অথবা সম্ভাবা কাণাকাণর 
ভম কোনটাই চৈতন্যদেবকে অবতাবের প্রাতিষ্ঠা দেয় না। 

অর্থাৎ চৈ5ন্যের প্রকটকালে তাঁর ভন্ত অনবাগীলা হাল িপ্য মানলগয় ম?৩ট 
প্রত্যক্ষ ক'বেই ম.গ্ধ হয়োছলেন, তাঁকে তাঁরা বান্তবের মান, হিসাবেই দেখোছলেন, 
অবতারত্ব্যে মলৌকক মাহমার চেখে সেই বাণ্তধ সংস্পর্ণজান৩ সৌভাগ্যের মাহমা 
কম ছিল শা । 
আর একাঁট প্রসঙ্গের দকে অঙ্গুলশ দেশ ক'বে এ প্রনঙ্গের সমাপ্ত টানতে চাই । 

মামবা দেখোঁছ যে, দ্তী-শদ্দ্র সকলকেই উদ্ধান কণতে ১শ৩নাদেবকে অনুরোধ করোৌছলেন 
অদ্বৈত আসর্য । চৈতন।দেব সেই ফার্ষেহ জীপন উৎসণ বণোছলেন। এ কাজ 
সাধন করার জন্য কাউকে অবতার হয়ে উঠত হয় না। নবদা।পব।সশরা সাধারণভাবে 
চৈতনাদেবকে অবতার বলে না মনে করলেও বৈষব অন্৩€৬৭1। সে কথা গনে করতে 
পারেন । কিন্তু এ বিষয়েরও কোন প্রথণ পাওয়া যায় না। বরং চৈতন্যগারতমৃতে 
অনেক বৈষ্ণন প্রধানের কথাবাতাঁআট১র | থেকে মনে হয় যেন তাঁবা শ্রাঠৈ$ন্যকে উষবণের 
কুলীীন ব্রাহ্মণ রূপেই দেখেছেন। প্রথমেহ আমরা হখসেন শাহের কমণগরী রপ- 
সনাতনের কথায় আস ॥ রামকেিতে প্রথম সাক্ষাতে তাঁরা বলছেন-- 

নশচজাতি নীচসঞ্গী কার ন9১ কাজ । 

তোমারে অগ্রেতে প্রভূ কাহতে বাস লাজ ॥ [ ৩দেব 8 পৃ, ১০৬ ] 
দুই ভাই-ই চৈতন্যদেবকে দৈন্যপ্রী িখোছলেন ব'লে তিন এসেছিলেন রামকৌলিতে। 
অবতান্নের কাছে নশঢজাঁও বা নীচ কর্ম কলার তো কোন সপরাধ নেই_অবভার বালে 
[ব*বাস করলে এ প্রকার কথা বলা সম্ভব নয় ॥। হতে পারে যে চৈতন্যদেত্রে এবআরত্তের 
সংবাদ তখনও তাঁদের কাছে গিয়ে পেশছয় নি-তাহলে বুঝতে হবে যে, সল্লাস নেবার 
পৰেও তাঁর অবতার রূপে ধরাতলে আগমনের কথা বঙ্গদেশের মানুষ জানতে না। 
নশলাচলেও একবার চৈতন্যদেবেব সঙ্গে সনাতনের সাক্ষাৎ হয় সেখানেও ভিন বলেন_ 

মোরে না ছ'ইবে প্রভু পড়ো তোর পায়। - 

একে নণচজ্জাঁত অধম আর কণ্ডুরসা গায় ॥ [তদের 2 পৃ. ৪৬৩] 


“কন্ডূরঙগ গাল্ম' ব'লে বাধা দিতে পারেন, কিন্তু নিজেকে নীচজ্ঘবাত অধম ব'লে 


১০০ পুরুষোত্তম শ্রীকৃফটৈতন্য 


অবতারকে ক্পর্শ করতে বাধা দেওয্না চলে কি? সাধক বন হারদাসও চৈতন্যদেবকে 
বলেছেন” 
হারদাস কহে মঞ্চ গাপচ্ঠ অধম । 
বাহরে এক মুছ্ঠি পাছে কারব ভোজন || [ তদেব £ প্‌* ১২৫] 
অবতার ব'লে স্বীকাঁতর লক্ষণ এখানেও তো দেখা গেল না। সার্বভৌম ভট্রাচার্যকে 
তো চৈগনযদেব নিজের শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারী এ*্বর্য মৃর্তি দোখয়েছেন কিন্তু তাঁরই 
বা বিশ্বাস কোথায়? দাঁক্ষণ ভারতের পথে যখন শ্রীচৈতন্য যান্লা করেম তখন তানি তাঁকে 
বলে দেন গোদাবরী তশীরবাঁ স্থানের গঞজপাত মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রশাসক রায় 
রামামন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ফরতে-__ 
শুদ্র বিষয়ী জ্ঞানে তারে উপ্ণম্ষ না করিবা । 
আমার বচনে তাগে অবশ্য মীলবা ॥. 1 তদেব ৪ প্‌ ১৭১] 
শবষয়ী জ্ঞানে পর্যন্ত হলে চলতো । কন্তু নাবভোৌম হচ্ছাঞ্ক৬ ভাবেই “শর? কথাটা 
ব্যবহার করেছেন £ “শু্র' কথাটা বাদ দিলে পত্রে পধান্তর সম অক্ষর অথাৎ চৌদ্দ 
অক্ষর ঠিক বজায় থাকে । সেই মিলকে তুচ্ছ ব”রেও কাঁঝরাজ গোস্বামী "শদ্র” কথাটার 
ব্যবহার করেছেন_“অবভার” বষয়ীর থেকে দুরে থাকতে পারেন, কিন্তু শূদ্রের কাছ 
থেকে কখনও নয় । তভ্ভতঙনগ রাঘ রামানন্দের মুখেই বাকি শোনা গেল ৮ 
সার্বভৌমে তোমার কৃপা ডাব এই চিহি। 
অদ্পৃশ্য স্পাঁশ লে হঞা তাঁর প্রেবাধীন || [ভদেব £ পৃ, ১৭৯] 
হরদাসের মুখে আরও একবার শোনা গেল-- 
হাঞ্দাস কহে প্রভু না ছ'ইহ মোন্রে। 
মাএ নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥ [ ওদেব £ পৃ. ২৩৯] 
কৃষ্ণদাস কাঁক্াজের সন্কা। চৈতন্য প্রমারঠ জাজভেদহশন নৈষ্বতার সঙ্গে সামাজিক 
মর্যাদা তথা ব্রাহ্মণ্য কৌ এনে ষে একটা অন্ডুত মশ্রণ ঘটেছিল, এ সব হয়ত তারই 
প্রমাণ। 
কন্তু কৃষ্দাসের কাব্যেই দেখা যায়, এই পরমকুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানাট অবতার 
রূপে পাঁজত হতে চান নি। তান যে এই পুজার 7ঘাননত্র বিরোধী ছিলেন, তার প্রমাণ 
আছে চৈতন্যচারতমতেই-ভন্তবান্দের উচ্ছবাসে বাধা দিয়ে তর্ক সবীষ্ট করা তাঁর রুচিতে 
নিশ্চয়ই বাধিতো, সত্তেও ভান যথেন্ট 'িধন্ত প্রকাশ করেছেন- 
“একাদন শ্রীবাসাঁদ যত ভন্তগণ। 
মহাপ্রভুর গুণ গ্রাঞা করেন কীত'ন ॥ 
শুনি ভ্তগণে প্রভু কহে ক্রোধমনে । 
কৃষন্ঞরম-গুণ ছাড়ি কি কৰ কীর্ভনে 8 [ ভদেব £ পু. ১১০] 
আর একবারঃ চৈতন্য বন্দাবনে এসেছেন, শুনলেন কাঁলিয়দহে রান্ত্রবেলা কৃ দেখা 
দচ্ছেন-. 
লোক কহে--কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে । 
কালি শিরে মৃত্য করে ফাঁণ রয় জবলে || ( উচ, চ. ৪ প৮9৩6 ]. 


অবতার ১০৯ 


সঙ্গ বলভদ্্র ভট্টাচার্ধ “কৃফ' দেখতে যাবার অনুমাঁত চাইল । চৈতন্য তকে চাপড় মেরে 
বললেন, "মূর্খেপ বাক্যে মুর্খ ছৈলা পশ্ডিত হঞা” । পরাঁদন সকালেই প্রন্কৃত ৩থ্য 
জানা গেল" 

লোক কহে রাণ্যে কৈবর্তয নৌকাতে চাঁড়স্্া ৷ 

কাঁম্সদহে মৎস্য মানে, দেউাঁট জবালিয়া ॥ [ তদেব ] 
ভ্রান্তি দূর হলে লোকেবা চৈতন্যকে বলল, “বৃন্দাবনে হৈলে তুম কৃ অবতাব । 
ভখল-” 

প্রভু কহে বিফ বিফ ইহা না কাঁহহ। 

জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না কাব্হ ॥ 

সন্ব্যাপশ চিৎকণ জীব কিরণকণ মম । 

ষড়ে*্বর্যযপূর্ণ বৃষ হয় সুযোপিম | 1 ভদেব £ প* ৩৩৬ | 


প্রীচৈ *নোৰ এই উপদেশে তাঁর ভন্তবা কর্ণপাত ববেন নি। িম্তু চৈতনোন জীবৎ 
কালে এাঁর সাধারণ অনুরাগ্ীরা যে তকে আানষ 'হসাবেই দেখেছে, তান প্রমাণ 
এখানে আছে । বৃন্দাধন ভ্রমণের সঙ্গী বলভদ্রু চৈতন্যকে কিফ' জ্ঞান কণলে তাঁর 
কাছেই “কৃফ' দেখতে ঘাবার অননুমাত চাইতেন না। 


১তন্যদেবের সমকালে শি'শ যে আশা ব'লে পারা৩ ছিণেন না তার আরও অনেক 
পরোক্ষ প্রমাণ আছে চট্রত গ্রন্থগুলোডে । িশ্ব*্ভন্ন আবেশ বশে বহুচ্ছানেই নিজেকে 
“ুঞ সেই' ঝলে দাবী করেছেন £ আবিন্ট অবস্থায় তাঁর মুখে কয়েকবার শোনা 
গেছে 
“মহাঞ কালযৃগে বৃষ নুঞ নারায়ণ | 
মুাঞ রামরূপে কৈল" সাগরবন্ধন ॥ 
শ.তয়া আছিল* ক্ষীরসাগর-ণভিতরে | 
মোর নিদ্রা ভাঙ্গলেক নাঢান হনওকাগে ॥ 
প্রেমভান্ত বিলাঠেই ঘোহোর প্রকাশ । [ তৈ ভা হ পৃ ২০৯] 


এ সব থা প্রমণ কনে না যে, বিধ্বঙ্ভরের অবতঠাবখ্যাতি সেকালে প্রচারত হয়েছিল £ 
প্র্গারত হলে ব্বধ্ভরেন মুখে এ সন কথা বলাবাব প্রয়োজনও হতো না । পাষণ্ডাঁদের 
আচরণে সে কালে বৈষণবরা খুবই জ্ষষ্ধ ছিলেন : হাঁদের উদ্ধানেন জন্য শ্রীকৃষ্*অবতার 
হবেই এমন বি*বাস তাঁদের মধ্যে জন্মান খুবই স্বাভাবক ছিল। চৈওন্য-পূর্ব নবদ্বীদের 
বৈষৰ নেতা অদ্বৈত আচ: তাই ভন্তবেত্র আশ্বাস দেনা জশয বলোছিলেন-- 

“নন গ্রানবাপ ! গঙ্গাদাস ! শংক্রাগ্বর ! 

ক্লাইন কৃষ্ণ সর্বনয়ন-গোচপ £ 

সভা উদ্ধারব কৃষ্ণ আপনে ভাগ্সয়া । 

বুঝারব কৃষভান্ত তোগ্গা সভা লৈয়া ॥ [ তদের £ প্‌, ৯২] 
আর যাঁদ কৃকে অবতার রূপে পৃথিবীতে না আনতে পারেন ওবে আচার নিজেই 
ককফমুর্তি ধারণ ক'রে পাষণ্ডী গলন করবেন-- 


১০২ পুরুযোত্ু শ্রীকৃফচৈতন্য 


যবে নাহ পারো তবে এই দেহ হৈতে। 

প্রকাশিয়া চারি ভূজঃ চক্র লইমু হাতে ॥ 

পাষণ্ডীরে কাটিয়া কারম্‌ স্কম্ধ-নাশ। 

তবে কৃষ্ণ প্রভূ মোর মুঁঞ তাঁর দাস ॥ [ তেব ] 
নারায়ণের অবতার না হয়েও অবতার হওয়া তাহলে ক সম্ভব ! আচার্ষের এই বন্তব্যের 
তাৎপর্য অনাভাবে গ্রহণ করা যেতে পাবে । এই পাঁথবীতে ইচ্ছাশন্তর জোরে মানুষ 
দুজঁয় শীল্তব আধকারণী হতে পাবেন- উঠতে পারেন মানব-কাঁজপত ভগ্নবানের পথয়ে ! 

িশবম্ভর যখন পিতৃঁপণ্ড দানেৰ উদ্দেশ্যে গয়ায় গেছেন তখনও তাঁর কোন 

অলৌকিক কার্য নবদ্বীপে প্রচারত হয় নি- বৈষবমহলও তাঁকে অবতাব ব'লে প্রচার 
করেননি । বৈষব মহলে অবভার ব'লে প্রচার থাকলে গয়াতে কি ঈশবরপুবশ তাঁকে 
প্পাণ্ডত” ব'লে সম্বোধন কবতে পারতেন 2 

বোলেন ঈশ্বরপ;ঃরী “শুনহ পাঁশ্ডত ! 

তুম যে ঈশবর-অংশ আত সুনিশ্চিত & 

যে তোমার পাঁশ্ডিত্য, ঘে &াবন্র তোমার । 

সেহো ক ঈশবর-অংশ বই হয় আর ? [ তদেব £ পৃ. ৮৯ ] 
একালেও এ ধরনের পাণ্ডত্য দেখা গেলে বলা হয় “ীজানরাস' (প্রাতভা )- ঈশ্বর 
প্রদত্ত গুণ । তার অর্থ ঈশ্বর হওয়া নয়। ঈশ্বরকে মানুষ সর্ব বিষয়ে "চরম" এবং 
“পরম+ ব'লে কম্পনা করেছে ব'লেই মহৎ ভাবের প্রকাশে ঈশ্বরের উপমা দেওয়া হয়ে 
থাকে। বিশেষ, ভন্ত-সন্ব্যাসী ঈশবর-পুরীর পক্ষে এপ থেকে সুন্দরতম উপমা আর 
1ক দেওয়া সম্ভব ছিল। 

আভষেক অন্তে ৰৈষব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের পর, জগাই-মাধাই এবং কাজী-দমনের 

পরেও চৈতন্যদেবের অবতান্র-ব্যন্তিত্ব প্রচাবত হয় £ন তারও প্রমাণ আছে প্রধান চি 
গ্রদ্হে। বংম্দাবনদাস বলেছেন যে, চৈতন্যদেব একসময় গোপণ ভাবে আব হয়ে তাঁদেব 
বেদনা দেবার জন্য কৃষফের ওপর ক্লম্ধ হযোছলেন । কৃষককে তান দসন্য ব'লে নিন্দা 
করলেন, রামকে বললেন অন্যায়কারী। জনৈক পড়ুয়া তাঁকে কৃষ্নাম করতে বলায় 
[তান তাকে দণ্ড হাতে তাঁড়ত কদেন 8 ভন্তবা শান্ত করলেন তাঁকে- পড়ুয়া গিশে 
উপাচ্ছুত হলো অন্য পড়ুয়াদের নিকটে, ভাব কথা শুনে 

কেহো বোলে “এও বা সম্দ্রম কেনে কার। 

আমরা 'কি ব্রাহ্মণেৰ তেজ না'হ ধার ॥ 

তেহে সে রাহ্ষণ, অমরা কি বপ্র নাহ। 

তে'হে মারতে বা আমবা কেনে নাহ ॥ [তদের £ পৃ. ২৩৬] 
কৃষ্দাস কীববাজও এই কাহিনীর কথা বলেছেন। 'শিষ্যাটির কথা শুনে অন্যন্য শিষ/রঃ 
চৈতন্যদেবের 'নন্দা করতে লাগলো-_- 

সভে মৌল তবে করে প্রভৃর নিদ্দন ॥ 

সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই ৷ 


অবতার ১০৩ 


ব্রাহ্মণ মারতে চাহে ধর্মভন্ন নাই ॥ 
পুন যাঁদ এছে করে মারব তাহারে । 
কোন বা মানুষ হয় কি কারভে পারে ॥ [চৈ চপ ৯৬] 
অবতার ব'লে প্রচার থাকলে বি*বন্ভবের পড়ুয়া বা শিষ্যরা এরূপ বাক্য প্রয়োগ করতে 
পারতো ? চৈতনাচারতমৃতে শিষ্যবা তো “মানুষ কথাটা *স্ট রূপেই উল্লেখ করেছে। 
সে যুগে চৈতন্যদেবকে যে জবতার ব'লে সমন্ত বৈফব সমাজও গ্রহণ করেন নি তার 
প্রতাক্ষ প্রমাণও আছে চৈতন্যভাগবত এধং চৈতনাচরিতামৃতে । অলোটকক এবং আত 
ব*বাস-জাত কাঁহনীগুলো বাদ দিলে চৈওনাভাগবঙকে মোটামহট তথ্যনিষ্ঠ বলা যেতে : 
পারে। চৈতন্যভাগবতকাব বেদনার সঙ্গেই জানিয়েছেন যে, অদ্বৈত ভন্তরা দুটো ভাগে 
ধিভন্ত ছিলেন-এক গোন্ঠি অদ্বৈতকে ভান্ত করার সঙ্গে সঙ্গে চৈতনাদেবকেও ভীস্ত করতেন 
কিন্তু অপর গোম্ঠি কেবল অট্বৈতকেই 'মানতেন, চৈতন্যদেবকে তাঁরা গ্বীকাব করেন নি-- 
এইমত অদ্বৈতের চিত্ত না বৃঝিয়া। 
বোলায় “অদ্বৈ 5ভস্ত'- চৈতন্য 'নান্পিয়া ॥ 
না বোলে অদ্বৈত কিছ স্বভাব-কানণে । 
না ধৰে বৈষ্ববাকা মবে ভাল মনে ॥ 
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতেন সবশিসাদ্ধ। 
হেন চৈতন্যেব কিছু না জানয়ে শুদ্ধ ॥ 
ইহা বাঁলতেই আইসে ধাইয়া মারবানে। 
অহো মাষা বলবতাঁ !-?ক বালব তাবে ॥ 
গ্রভৃব যে অলঙ্ফার়--ইহা নাহ জানে । 
অদ্বৈতেব প্রভ্‌ গৌব- ইহা নাহি মানে 01 ৮ ভা, হ পু ১৬৬] 
অদ্বৈতের ওপরও সম্ভন৩ ক্েউ নেউ সন্দহান ছিলেন ; বন্দাবনদাস সে সন্দেহ 
অপনোদন করতেও চেয়েছেন_ 
“সভাব ঈশ্বব প্রভূ গৌবাগ্গসন্দ “| 
এ কথায তাদ্বৈতের প্রীত “হা তষ | 
অদ্বৈচ্ের ভ্রীমুখের এ সবল কথা । 
ইহাতে সন্দেহ ছু না কন সর্বথা ॥ [ হদেব ] 
একগদন আচাম্বতে টৈনাদেব নিত্যানম্দ ও হন্িদাসকে প্রগরে নের হবার জন্য আদ্শে 
দদলেন-এ আদেশ অমান্য করাব সাধ্য ছিল নাকানও । ধূন্দাবনদাস বলে বসলেন, 
“ইহাতে অপ্রধত যার, সে সুবুদ্ধ নহে 1” [ তদের £ পৃ ১৬% ]1 হবে কি অপ্রীত 
ছলেন কেউ কেউ ? ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই বন্দাবনদাস বললেন-_ 
করয়ে অদ্বৈ৮-সেবা চৈওণ্য না মানে। 
অদ্বৈতেই তারে লংহাবিব ভাল মনে ॥ [ হুদেব £ পৃ. ১৬৬ ] 
অদ্বৈত আচার্ধবে প্রচাত্রের দায়ত্ব না দিয়ে নতানন্দকে সে ভার দেওয়ায় অদ্বৈত 
ভত্তগণ ক্ষুন্ধ হতে পান্রেন। অদ্বৈত আচার্য নিজেই এ সমস্যা সমাধান ক'রে দেবেন 


১০৪ পুরুষোদ্তম শ্রীকফটৈতন্য 


এ বিশ্বাস দে, বৈফব ভঙ্জদের ছিল তাও বোঝা যায় বব্দাবনদাসের কথায় । অ সত্বেও 
স্পন্ড বোধগম্য হলো যে অদ্বৈত ভন্তদের একটা অংশ শ্রীচৈতন্যকে মানতেন না। 
'তাত্ুক কৃষদাস কাৰরাজের কাছেও আমরা এ সংবাদ পেয়োছি। কৃষদাস বলেছেন-_- 
বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার গোসাঞ । 
তাঁর ঘত শাখা হৈল তার লেখ্র না'ঞ ॥ 
প্রথমে ত একমত আচার্ষেব গণ । 
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ ॥ [ চৈ, চ £ প:. &৮] 


কাঁবরাজগোগ্বামীর কথা থেকে এখনও স্পন্ট হলো না যে, আচারের জীবৎকালেই এই 
“ুইমত'পহয়োছল কিনা এবং অপর মতটাই বাঁক? কিন্তু কছু পরেই আবার তান 
লিখেছেন 

মালণদত্ত জল অদ্বৈতদ্কম্ধ যোগায় । 

সেই জলে জীয়ে শাখা ফুলফল পায় ॥ 

ইহ।র মধ্যে জানি পাছে কোন শাখাগণ । 

না মানে চৈতন্য মালী দুদৈব কানণ ॥ 

যে জন্মাইল জীগাইল ৩1বে না মানিল। 

কৃঙ্ঘ হইন আরে দকম্ধ বুদ্ধ হইল ॥ 

রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সণ্টাবে। 

জপাভাবে কশ শাখা শুখাইয়া মনে ॥ [ তদেব £ পৃ. ৬২1 
এবাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, জদ্বৈতের জীবৎ্খ।লেই আঁর গোঁম্ঠর এক অংশ 
চৈঙন্য বিরোধিতা আরম্ভ কবোছলেন ঞবং আগের সহযোগতা থেকে বাত 
হয়োছলেন তাঁরা । 

কাঁবরাজ গোস্বামী আরও লিথেছেন-- 

টৈতন্যরাহত দেহ শুক কাঙ্ঠ সম। 

জীয়ন্তেই মরা সেই দণ্ডে তাবে যম ॥ 

কেবল এ গণ প্রাত নহে এই দণ্ড । 

টচতনাশবমুখ যেহ সেই ত পাষণ্ড ॥ 

[ক পাণ্ড ৩ কৈ ভগস্বী কষা গৃহ যতী। 

ঠৈন্য-বমুখ যেই তার এই গাঁত ॥ [ তদেব £ পৃ" ৬৩] 
অথাৎ সেকালে চৈতন্য-ীবমুখদেব মধ্য অন্বেতের গণ-এর একটা অংশ মাত্রই 
ছিলেন তা-ই নয়, পাঁণ্ডত-তপস্বী-যাঁতদেরও একটা অংশ ছিলেন। বম্দাবনদাস 
এবং ফ্কষ্দাসের মন্তব্য থেকে এটাও অন্ত হয় যে, ওাঁদের সমকাল পর্যম্ত চৈতন্য- 
গবরোধী তপস্বী-্পশ্ডিতের অভাব ছল না । নারায়ণের অবভার ব'লে যাঁদ চৈতনাদেব 
বিশেষ পাঁজত হতেন ওবে এটা সম্ভব হতো কি? সকল শ্ফৈবও তাঁকে স্বর্গ থেকে 
নেনে আসা অবতার ব'লে যে, স্বীকার করেন নি সে বিষে কোন সন্দেহ নেই । 

এর ফলে চৈতন্যদেবের মহত্ত বৃদ্ধই পেয়েছে। বৈকুষ্ঠের ঈশ্বর তো সবই করতে 

পাজ্নন-ঠন্যদেব বৈকুষ্টের ঈশ্বর হলে তাঁর কর্মকাণ্ডের কোন বিশেষ তাংপর্ষ- 


অবতার ১০৪ 


খাকতো না। হিন্দুরা আর এক প্রকার অবত্রারে বিষ্বাসী- তাঁরা মনে করেন যে, 
মহং কার্ষের দ্বারা মানৃষ কাঁপত ভগবানের পর্যায়ে উন্নীত হন। এও হিম্দুর 
দষ্টতে অবতারই বটে! চৈতন্যদেবকে সেই ধরনের অবতার বলা যেতে পাবে । নিজের 
দৃবদস্টি, নেতৃত্ব এবং সমাজ সচেতনতা তাঁব হৃদয়ে যে সবব্যাপী প্রেমের সণ্তার 
কবেছিল, তাই ছিল তাঁর কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা । তাব এই কর্মকাণ্ডই তাঁকে 
ঈশ্বরের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল এবং সেই অথেই তান অবতার ! 

আমরা মহামানব যুগন্ধর পুরুষ ঠৈতন্যদেবের মহান কর্মপ্রচে্টাকে অনুধাবন 
করতে চাই। সেই আজানুল্লাধ্বত বাহু, বিশাল হাদয়, নিজ হাতেরচার হাত পারমণ 
দীর্ঘ দেহ, [সংহগ্রীব িংহরাশি এবং সিংহ লগ্নে জাত ব্যা্তত্বের সন্ধান করতে চাই। 

দুই বাহ; তুলে নৃত্যরত গৌঁবনতাইয়েব যে ?চন্ত্র দেখতে আমরা অভ্যন্ত, সেই 
চিত্র আমাদের চিত্তকে িদ্রান্ত চ করেছে-_সেই বিরাট দেহণী তেজজ্বী মান,যাটকে আমরা 
হারিয়ে ফেলোছ। বন্দাবনের ্রীকৃণ বাঙগাণীকে আচ্ছা ক বছে-কিম্তু যে শ্রীকৃ 
শ্লোয় কংসরধ কারছিলেন, মহাভারহ্রে সেই নাজনশ'ভদক্ষ উ শির শ্রীকৃফকে স্মরণ 
না করলে অর্ধেক শ্রীকৃফকে জানা হবে। আমবা অর্ধেব ৮:ন্যকেও জানঠে চই না। 
পাবপূর্ণ মানূযাটকে জানাই সগ্য জানা । 

বীর্ধবান মহামানব ট৩ম্যদেব ওঞ্বন্ধে স্বামী নবেখানন্দ যা বলোছলেন সে 
কথা এখানে সণ কাঁর-_ 

"একবান মান্র এক মহতী প্রাতভা সেই “আবাচ্ছন্ন প'বচ্ছেদক' জাল ছেদন কাযা 
ডা হইয়াছিলেন--ভগবান শ্্রীবৃফষঠৈতন্য । একবার মার বঙ্গের আধগাত্বক ওক্ঘা- 
ভাগ্য়াছিল। 'কছাদনের জন্য উহা ভাখঠের অপরাপর প্রদেশের ধর্ম জীবনের সহভাগণ 
হইয়াছিল |” 

এই আধ্যা।আঝবক তন্দ্রা তাঙ্গাবার জন্য বিধমণ রাজশান্তর ধর্মের ওপর আক্রমণকেও 
প্রতহও করার প্রচেষ্টা চালাত হয়েছে সেই মহামানবকে । মুসলমান রাজশান্তর 
অনাচারের সঙ্গে মুসলমান সংফাদের প্রেম প্রচারু, ইন্দ“মসলমানে এবক্য হ্থাপনের 
প্রাণপাত প্রচে্টা ভান লক্ষ্য করছিলেন । ধর্মে ধর্মে বিরোধ নেহ, মানুষে 
মানদুষে বরোধ নেই, বিশ্লোধ সন্ত করে শাল্তর দণ্ভ এবং তাঝই উদ্কানী। এই শিক্ষাকে 
পঙ্মঃখে রেখে কর্মে অবতাণ হয়োহলেন শ্রীঠৈতন্য। 

সে বষষে কিছু হীঙ্গত দেবার চেচ্টা কলা হবে এই গ্রচ্ছে। ভাঁবয্যং গবেষকরা 
সত্যের অনসন্ধান করবেন এটাই আমাদের বিশ্ধাস। সে যন ভারতের গৌরবের 
য্গ-উত্তর ভারত এবং পঞ্জাবে রামানন্দ, কখন, নাণকঃ রবিদাস, দাদ, রজব 
মীরাবাঈ প্রভৃতি, ঝঃঙ্গ প্রীচৈতল্য এবং আসাগে শঙ্করদেব যে ধান এলেছিলেন ও 
মানবতা প্রীত্ঠার ধান, এঁক্যের ধ্বন_ভারতেন্ জনাচিন্ত উদ্বুদ্ধ করার ধৰান॥ ভার 
ব্যাপী সেই ধৰানর স্পঙ্ট্রূপ আবিগ্ক্ার করার দায়তধ গবেষকদের-_এ দায়িত্ব এঁড়য়ে 
যাওয়া মহাপাপ । 


৮* বিশ্বরাগ ? বৈধবদের গম্নগ্যা 


অগ্রজ বিশবরুপের সামনে বিশ্বম্ভরের সমস্ত ক্রোধ শান্ত হয়ে যায়। অপূর্ব সৃদ্দর 
দর্শন তিলিও, সর্বশাস্তে সুপশ্ডিত-_কৃষভান্ত পরায়ণ । চৈঙন্যভাগবত বলেন-_ 
প্রভুর“অগ্রজ-বিশবৰৃপ ভগবান: । 
আজন্ম 'িরন্ত সর্ব-গুণের নিধান ॥ 
সব্বশাস্তে সভে বাখানে বিষ্ু-ভান্ত । 
খণ্ডিতে ভাঁহার ব্যাখ্যা নাহ কারো শান্ত ॥ 
শ্রবণে, বদনে, নে, সবোন্দ্রমগণে । 
কৃষভন্তি বনে আন না বোলে না শুনে ॥ [চৈভা. ৪ প্‌ ৩০] 
এ হেন বিশ্বরূপ, বি*বন্ভরেব আচার-আচরণ দেখে তাকে বালগোপাল-এর ন্যায় মনে 
করেন-- 

অনুজের দোখ আত বিলক্ষণ রত । 

ব*্বরূপ মনে গণে হইয়া বাপ্মিত ॥ 

এ বালক কভো নহে প্রাকৃত ছাওয়াল। 

রূপে আচরণে যেন শ্রীবালগোপাল ॥ | তদেব] 
যে বালক ঘর-দোর ভাঙ্গে, দার্বনীত আচরণ কৰে তাকে বালগোপাল মনে করার কারণ 
কি? শ্রীকৃ বাল্যকালে ননী-সন্ চুর কবেছে বটে কিধ্নু ঘর-্বার ভাঙ্গে নি। 
বয়স্কদের গায়ে 'কুল্লোল' দেয় নন কখনো । 

িশ্ববূপ অদ্বৈতের গৃহে যেতেন কৃষ্কথা আলোচনা করতে । আলোচনাষ 

এমনই মগন হয়ে যেতেন [তান যে, াহাবের কথাও যে”তন ভুলে । তাঁর ব্যাখ্যা শ,নতে 
অন্যান্য বৈষবরা খুব ভালবাসভেন ৷ তাই তাঁণাও হাড়নে চাইতেন না তাঁকে । তাই 
প্রীতীদনই আহারের সময় শচীমাতা তাঁকে ডেকে আনতে পাঠিয়ে দিতেন নগ্ন দেহ 
শবম্বজ্ভরকে_ 

দিগম্বর সর্ব অগ্গ ধুলায় ধূলর | 

হাঁসয়া অগ্রজ্ঞ প্রা কব্ন উত্তব ॥ 

“ভোজনে আইস ভাই ! ডাকষে জননশ ৮ 

অগ্রজ বসন ধাঁব চলয়ে আপান ॥ [ হদেব£ পৃ. ৩১] 
অপরুপ রূপবান দুই ভ্রাতাৰ গমনপথের *দকে ভন্তপণ চেয়ে থাকেন । অপূর্ব দশাই 
বটে! মনে মনে অদ্বৈত আচার্য ভাবেন-- 

মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয় | 

“প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়। 

সর্ব-বৈষবের প্রাত বাললা অদ্বৈত । 

“কোনো বনু এ বালক জানহ নিশ্চিতে || [ তদেৰ ] 
গৌরাঞ্গের রূপ দেখে আশাবাদী অন্বৈতেন এ ভাব হতে পারে ১ সুতরাং বশবদ্ভরের, 


ঠবম্বরপ $ বৈফবদের সমস্যা ১০ 


এ বয়স পর্যন্ত এমন কোন কার্য লক্ষ্য করা সম্ভব নয় যাকে অলৌকিক বলা চলে । 
তোৌর্ধক ব্রাহ্মণ, হিরণ্য ভাগবত প্রভাত ঘটনা যে কম্পিত, তা একালে অদ্বৈত মনের 
সন্দেহ থেকেও বোধগম্য হয় । 
বি*বনূপ সংসাবে বিরত ছিলেন । তাই নিজের বিবাহের কথা কাণাছ্ষা হতেই 
1তান সংসাব ত্যাগ ক'রে সন্বযাস নিলেন । জানা গেছে ষে, গ্রই সন্ন্যাস জীবনে তাঁর 
নাম হয় শংকরারণ্য ৷ 'তাঁন অবতার কল্পনায় একটা সমস্যা সৃহ্টি করেছেন। গ্রীঠৈওন্য 
যাঁদ শ্রীকৃষ্ণ হন, তবে বলরামের অবতীর্ণ হওয়া উঁচত ছিল "াববরূপ রূপে। 
শচীমাতা তো যুগে যুগে আধতারের মাতা রূপেই এসেছেন ধরাধামে । জগন্নাথ মিশ্র 
সম্বন্ধেও কাঁবরাজ গোস্বামী বলেছেন-- 
জগন্নাথ মিশ্রবন প্দন্গ পুবন্দব । 
নদ্দ-বাসুদেবরৃপ সদ-গুণসাগর ॥। | চৈ, ৮. পূ. ৬৭ 
সৃতরাং সহজ হিসাবে ব*বর্পকে বলরাম না ব'লে উপাক্ম কি? অন্যদিকে বলরাম 
শ্রীকফেব সঙ্গেই ছিলেন সমগ্র লশলায় কিন্তু ?িশ্বর্প তো লে গেছেন--সে চ্হান 
আঁধকার কবেছেন 'নিত্যানন্দ । তাই অবতার প্রমাণের উদ্দেশ্য যেজীবনীকারদের, তাঁরা 
সমস্যায় পল্ডে গেলেমে। তাত্ুক কৃষ্দাস কাঁবরাজকে বলতেই হলো শচী জগন্নাথের 
সঙ্চে মালয়ে- 
পুত্র লাগ আপাধলা বিফুর চরণ ॥ 
শবে পুত্র উপাঁজলা বিশববূপ নাম। 
মহাগ,ণবান্‌ ডেহো বলদেবধাম ॥ 
বলদেব-প্রকাশ পরব্যোম সঙ্কণ। 
তে'হো বিশ্বের উপাদানশনামত্ত কারণ ॥ 
তাঁহা বিনা বিশেব ।কছ্ু বঙ্ত্‌ নাহ আর । 
অঙএব বিশ্ববূপ নাঙ্গ যে তাহার ॥। 
অতএব প্রভুব তে'হো চৈল বড় ভাই । 
কৃষ্ণ বললাম দুই চৈ৩না নিতাই ॥ [ ৩দেব £ পু. ৬৮ ] 
কাঁবরাজ প্রোস্বামীর কাছে বিশ্রূপ গো বহগরাম হলে উঠেছেন । তাহলে নিত্যানন্দ বি 
হবেন? চৈম্তন্যভাগবতও স্প্ট কন্ইে বালছেন-_ 
অবতাববান্গে প্রভ্‌ বলা উদষেগ ॥ 
ঈমবর-্আভ্ঞান আগে শীঠননংাম | 
বাটে অবতরণ তলা 'ন নন্দ গাম | ভা হ পাঠ ৯২। 
বৃন্দাবন দাস অন্যত্র বলেছেন-সহস্রেক ফণ ধপ প্রভু বললাম | “দেব £ পৃ. ২ 1 এবং" 
গদ্বজ' “বপ্র” ব্রাঙ্ণ' যেহেন নামনভেদ | 
এইমত পীনত্যানন্দ' “অনন্ঠ' বিলদেব ॥ [ তদেব £ পৃ. ] 
বন্দাবনদাস এবং কৰিরাজ গোস্বামীকে মেলালে মনে হয় যে, যান বিশ্বরপ [তিনিই 
'নিত্যানমন্দ। নিত্যানন্দ আবার সহম্রফণা অনন্ত নাগ-প্রুলয় কাছে এই অনন্ত নাগ ব্য 


১০৮ পুরুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


শেষ নাথে ভাসমান থাকেন বিফ । অনন্ত অর্থাৎ যার সীমা মেই-যা চিরকালীন । 
পাৃথবশী ধবংস হওয়ার লও তা 1টি'কে থাকে, সেটাই শেষ বা অবশিষ্ট । এই চিরকালীন 
অবাঁশষ্ট বস্তু থেকে আবার নূতন সৃষ্ট হয়। সর্পকে বস্তুর প্রতীক বলা হয়। 
প্রলয়ের পর বিশ্বে আর কোন বগ্তুর আন্তত্ব থাকে না। সতরাং তা বি*বরূপও বটে। 
বৈষৰ ভন্তরা বশ্বরূপকেই নিত্যানন্দ ক'রে ফেলেছেন । অন্যথায় সমস্যা দেখা দত। 
লোচনদাসও অনন্ত নাগকে বলরামের অংশ রূপেই দৌঁথয়েছেন-_ 
সেই প্রভু বলরাম, নিজ অংশে তিন ঠাম, 
রাহ করে কৃষ্ণের পারাত। 
আদ্য, মধ্য আর অন্ত, যার অংশ অনন্ত, 
এক-কণার ধার রহে ক্ষিতি ॥ | সত্রথণ্ড £ চৈ" ম* পহ ৩২] 
মুরার গুপ্তও তাঁর শ্রীকষফঠৈতনাযচত্বতাগৃত গ্রন্হেব ১ম প্রক্ম ৪র্থ সর্গে নিত্যানন্দকে 
বলদেব বলেছেন। 

ক উপায়ে শগকরারণ্য নঙ্যানন্দ হলেন তা বোধগম্য হলো না। অথচ 'বিবরূপকে 
নিত্যানন্দেব থেকে আলাদা ক'ত্রে ফেললে অবণার প্রাত্ঠার় অসাবধা সংষ্ট হয় । তাই 
প্রধান জীবনীকাররা স্পন্ট না ক'বে নিজেদের প্রমোজন সাধন করেছেন। কোন রকমে 
মাঁলয়ে দেবান চেষ্টায় বৃন্দাবনদাস যা বলেছেন তাও বোধগম্য হয় ন_ 

হেনমতে বিশবরূপ হঠলা বাহিব। 
নঙ্যানন্দ স্ববুপের অভেদ শবীব || [৮ ভা.ঃ পৃ*৩২] 


[বশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পর £ বিদ্যারম্ড--দুরন্তপনা £ 


গনত্য সঙ্গী, জীবনের আদর্শ দাদাব সন্াস গ্রহণের বেদনা 'বি*বদ্ভর সহ্য করতে 
পারে ন- 
ভাহন্ন বরহে মূচ্ছা গেলা গৌর-রায় ॥ 
সে বিরহ বার্ণতে বদনে নাহ পাব । [তদেব] 
জগনাথ-্শচীব অবস্থাও হয শো্নীয । বন্ধূবা আশ্বাস 'দয়ে বলেক্স সন্ব্যাস গ্রহণ করে 
বিববৃপ বংশ উদ্ধার ক'রে গেছেন_ 
গোষ্ধিয়ে পুরুষ যার কবয়ে লল্্যাস। 
[তিকো1»-বুলেব হয় শ্রীশৈফুণ্ঠ বাস ॥ [তদেব] 
শচনজগনাথকে বিশ্বদ্ভবের ওপর নিভর করতে বললেন সবাই-_“ইহা হৈতে সর্ব দুঃখ 
ঘ,্বে তোমার? [ তদেব ]। 
লোচনদাষ বলেহেন, বিশ্লবৃূপেব সম্ধ্যাস গ্রহণের ফলে শচী-জগন্নাথ মুহিত হন, 
পরে জগনাথ মিশ্র নিজেকে সংযত ক'বে শচীদেবধকে সংযত হবার উপদেশ দিয়ে 
বশেন_ 
শোক না করিহ অকারণ । 
একটি সন্ন্যাসকবে, কোটি কূল 'নম্তাবে, 
বিশ্বর্প পুরুষরতন ॥ [ চৈ, মা* 2 পৃ* ৫& ] 


[ি*বরূপ £ বৈষবদের সমস্যা ১০৯ 


লোচনের বিশ্বম্ডভর মৃছিতি হয় নি £ বালক ?কহু অনুমান ক'রে খষাদাচ্ছর জননণর 
কোলে এসে বসেছে । আশ্বাস দিয়েছে পিআ-মাতাকে-_ 
[িম্বম্ভর হেনকালে, বাঁসয়া মায়ের কোলে, 
নেহারয়ে বাপের বয়ান । 
কাঁত গেলা মোর ভ্রাতা, শুন শুন পিতঅ মাতা, 
আম তোর কারব পালন ॥ | তদেব ] 
বৃন্দাবনদাসে দেখা যায় যে, বশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পরি বিবন্ভন কিছুটা সুশ্থির 
হয়ে লেখাপড়ায় মন দিল_ 
খেলা সংবারয়া প্রভূ যত্ব অনি পড়ে। 
1লার্ধেকো প্চুভতত ছাঁড়য়া নাহ নড়ে ॥ 
একবার যে সূন্ধ গাঁটুয়া প্রভু যায়। 
আ+বার উলায়ো সভায়ে ঠেব।য় ॥ | ৮" ভা. £ পু. ৩৩] 
পের গুণ দেখে মাতা সুখী হলেও পা চানত৩ হলেন। অসাধক বিদাজনের 
ফলেই তো বিশ্বরূপ গৃহঙ্যাগ করেছেন, শেষ অণ্ত্ধন বন্বজ্ভরের আহলে লেখা-পড়ায় 
কাঙ্জ কিঃ জগন্নাথ পুরদ্দর নিমাইকে জানিয়ে দিলেশ- 
মশ্র বোলে “শুন বাপ! আমার উত্তদ ॥ 
আজ হহতে আর পাঠ নাহক তোমার । 
ইহাণ্ডে অন্যথা কর, শপথ আমার ॥ 1 তদেব হ প্‌. ৩৪ ] 
শচখর আগ্ান্ত সত্তেও বিশবম্ভরে পড়া ন্ধ কুলেন জগন্নাথ । লোচনে ঠিক বপরীও 
কথা আছে । শচশদেরধ বলছেন, “না পডক পুত্র শোর হউপ ম.প,খসকোধে 
জগন্নাথ মিশ্র উত্তপ দিলেন, মি,ব,খ হখলে পুত্র জীবেক কেমনে” । [৮ মত ৭ ৪৭] 
পুত্রকে পড়াশুনা করয়ে জন্য মিশ্র অনেক উপদেশ দলেন ; রাত্রে এলো কিক, স্বপ্ন 
দেখলেন, স্বপ্নে জানলেন যে, ?বশ্বন্ভরই ভগবান । এই জ্বগ্া-ক্াহিনী ৮ ১ন্যভাগবতে 
অন্য সূত্রে আছে । সেখানে দেখা বাষ যে» পিতা পুত্রকে ধম উপদেশ দেবার পর রাণ্নে 
এইরূপ স্বপ্ন দেখেন । 
পিতা লেখাপড়ায় উৎসাহ দেবেশ এটাই স্নাভাবক, সোদক থেলে লোচনদাসই 
আঁধকতর গ্রহণযোগ্য হলেও পবন ঘণনাগুণো বন্দাবনদাসের বস্তবোর লঞ্চে মেলে । 
তাই বহ্দাবন দাসকেই আমরা গ্রহণ করলাম । 
পড়া যদ্ধ হওয়ায় নিমাইয়ের দুদদ্তি এবং দযাবনীত হ্বভাব প্রকাশ পেল, রানে 
অনেক সমঘ্ন সে গহেও ফিরতো না তা আমরা পুবেইি দেখোছ। অরপর উীচ্ছস্ট 
হাঁড়র ওপর বসে সে তার পড়াশুনার দাবী স্বাঁকার কারয়ে নিয়েছে ; হাঁড়ির সিংহাসন 
থেকে নামার শর্ত 
প্রভু বোলে “যদি মোরে না দেহ পাঁ়তে । 
তবে মুঞ্ঃ নাহ যাও কাহল তোমাতে ॥৮ [ চৈ' ভা, £ পৃ. ৩৬ | 
প্রাতবেশ'' নারীরাও তাড়না করলেন শচমাতাকে-- 
সভে বোলে “কেনে নাহ দেহ পাঁ়বারে 2 
যত্ন করি কেহ নিজ বালক পড়া । 


-১১০ পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ষচৈতন্য 


কত ভাগ্গ্যে আপনে পাঢ়তে শিশু চায় ॥ 
কোন শহ? হেন বুদ্ধি দিল ৰা তোয়ারে । 
ঘরে মূর্খ কার পত্র রাখবার তরে £” [ তদেব ] 
জেদণ ছেলেরই জয় হলো শেষ পর্যন্ত । এই জেদ, এই দৃঢ়তা উত্তরকালে চৈতন্য-চরিন্রে 
সবর প্রাতফাঁলত হয়েছে । রাজশান্তর বিয়োধতা করাও তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব 
হয়োছল। নর্তমান কালের রাজনৌতিক আন্দোলনে যে, ধর্মঘট-অবন্থানঅনশন সমন্ড 
করা যায় তা নিমাইয়ের উীচ্ছিষ্ট হাঁড়ির 'সংহাসনে বসে অসহযোগ আন্দোলন থেকেই 
শান্ত গ্রহণ কবেছে। 
যাই হোক, নিমাই খুশী হলেন, পিতা তার পড়ার দাবী মেনে নিয়েছেন-- 
পাতে পাইলা প্রভূ বাপের আদেশে । 
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দ-বশেষে ॥ [ তদেব ] 
পড়ার সুযোগ পাবার পর বেশ একটা পাঁরবর্তন দেখা গেল ি*্বম্ভরের জীবনে । জ্ঞান 
আহরণের দিকে বিশেষ দছ্টি পড়লো তার । ঠিক এই সময় উপনয়ন হলো 'নমাইয়ের 
--শুভ দিনে যজ্ঞ সূত্র ধারণ করলো সে। একেই বল দ্িবজ হওয়া, অথাৎ দ্বিখয় 
বার গুন্ম গ্রহণ--উসলোকে যাণাব বাবস্থা । 
রশাভমত বদ্যাভ্যাসের জন্য মিশ্র নিমাইকে নিয়ে গেলেন ব্য়োকরণ গঙ্গাদাস পাণ্ডতের 
কাছে। শিষ্োর রূপ দেখে গংগাদাস আগ্রহের সঙ্গে তাকে 'বদ্যা দিতে লাগলেন । 
নিমাই দ্রুত শিখে ৮ললো, কিছখদনের মধ্যে গণ্ঞুকেও ডীঁগ্গয়ে গেল 
গুবুর যতেক ব্যাখ্যা বরেন খণ্ডন । 
পুনবাঁর সেই ব্যাখ্যা ৰরেন স্থাপন ॥ [ তদেব £ পৃ. ৩৬ | 
সেকালের গর; সন্তুষ্ট ছলেন- শ্রেষ্ঠ ছাত্রের সন্মান পেল বিশ্বম্ভর । 
লোচনদাস বলেছেন যে, জগন্নাথ 'মশ্রের দেহত্যাগের পর শ৮ীদেবশ পুত্রকে ?বাভন্ন 
পাঁণ্ডতের হাতে সমর্পণ করেন জ্ঞান অজনের উদ্দেশ্যে_ 
একাঁদন শচন করে ধার গৌরহার । 
পাঁ়তে গৌরাঙ্গ দিলা নিয়োজিত কার ॥ 
সকলপাঁস্ডত স্থানে পুত্র সমাঁপয়া । 
বোলয়ে কাতরে দেবী বিনয় কগ্িগ্না ॥ 
পঢ়াইও মোর পত্রে তোমরা ঠাকুর ! 
রাখবে আপন কাছে-না রাখবে দূর ॥ [চৈ, ম. $ পৃ. ৬৩] 
কৃষফদাম কবিরাজ, বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ ক'রেই বলেছেন-_ 
পৌগন্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধায়ন। 
গগ্গাদ।স-পাঁন্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ ॥ [চৈ ম. £ পু১৭৮] 
বুন্দাবনদাস এবং লোচনদাস উভয়ের কথাই সত্য ব'লে মনে করা যেতে পারে । লোচন- 
'পাস আরও দুজন অধ!াপকের নাম করেছেন যাঁদের কাছে নিমাই পড়তে যেতেন 
তবে আর কথোদিনে প্রভ্‌ বিন্যম্ভর । 
পাঁটবারে গেলা 'বফ্‌পান্ডতের ঘর ॥ 
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সুদর্শন আর গঙ্গাদাস যে পঁণ্ডিতে। 

পালা জগত-গুর্‌ আ সভার হিতে ॥ [ চৈ* ম. £ পু ৬৩-৬৪ ] 
জয়ানন্দগড সুদর্শন পণ্ডিত এৰং গঞ্গাদাস পাশ্ডতের কথা বলেছেন-- 

আব দিন প্রভাতে বালক সব সঙ্গে। 

সংদর্শন পাপ্রের বাঁড় গেলা নিজ রঙ্গে । [চৈম.হ পৃ. ২২] 

মশ্র পূরন্দর গোরচ্দ্র হাথে ধার । 

গঞ্গাদাস পণ্ডিতেরে সমর্পণ কার ॥ [ তদেব £ প্‌ ২৪] 
[ব*্বম্ভর সর্বশাচ্মে পণ্ড 5 হয়োৌছিলেন, সুতরাং একাধিক পণ্ডিত-অধ্যাপকের কাছে 
পাঠ গ্রহণ করেছিলেন একথা +. *বাস কবাই স্বাভাবিক । 

বিজ্বম্ভর অজ্পাঁদনেহ পণ্তিত হযে উঠলেন । একবার পড়লেই তাঁর সব জানা হয়ে 
যায়ঃ টাঁকা-ব্যাখ্যায় সে সবলকে ছানতয়ে গেল। গ.রুর ব্যাখ্যাও সহজেই সে খস্ডন 
বরে এবং শ্থাপন কধে। 

[বাভন্ন গুরুর অসংখ্য শিষ্য পড়াশুনা অন্তে প্রাাদন গঞ্গাস্নানে যায়। 'বাভন্ব 
গোম্ঠীভুস্ত শিষ্যদের মধ্যে কলহ বাধে, গুরুদের নিরেও কট।ক্ষ চলে। নিমাই তো সব 
ব্যাপাবেই প্রথম সারা নেতা-কলহের অন্য ৩ম পাণ্ডা । ছেলের দলের মারামারি, কাদা 
ছোঁড়া-ছং'ডঠে গণ্গার জল যায় ঘোলাটে হয়ে । না-ীত্রা জল নিতে পারেন না; বয়স্ক 
ব্রাহ্মণদের পক্ষে স্নান করা দ.ঃসাধ্য হয়ে ওঠে । 

দুঃসাহসা 'ব*বন্ভর গঙ্গার ঘাটে ঘাটে সাঁওরে বেড়ায়; তকাভিকিঃ বিবাদ এমন 
কি ধাক্াধান্ধ করণে ভার খ.বহ মজা লাগে_-আবার হঠাৎ ডুব সাঁতারে চলে যায় বহু 
দূর: সেকালের প্রশন্ত গঙ্গা পাগাপার করে নিঃশগক চিত্তে । 

একাদন নৈব্দ্য এবং পান খেয়ে অঠ্তেন হয়ে পড়ে বালক--অনেক চেষ্টার পর 
মাঙা-'পতা অব জ্ঞান ফারয়ে আনেন । উঠে বসে বিশ্দ্ভর স্বপ্নের কথা বলে, দাদা 
বিশবরূপ তাকে সন্বাস নিহে জলছিলেন কিন্তু সে যেতে চার নি, গৃহে থেকে মাতা 
?প্তার সেবা করবে সে £ সেকথা শ'নে মাওাকে প্রণাম জানয়ে চলে যান বিবরূপ । 

এ ব্যাপারঠাকে অলৌ।কক ভাববার কারণ নেই । ওমান কালের মনন্তাত্বক ফুয়েড 
বলেন, অবদমিত চিন্তা স্বপ্নের ভিতর দিনে প্রকাশ পায়।  ইয়?ংও বলেছেন, স্বস্নের 
ভিতর দিয়ে অনেক সময়েই মানুষ ভার ভাবষাৎ দেখে । সুতরাং এই স্বগ্ন বি*বজ্ভরের 
সনের কথাই প্রকাশ করেছে এবং তার ভবিষ্যৎ জানিয়েছে । 

জগন্নাথ মগ্রও একাঁদন নমাই-এর সম্ব/াস গ্রহণের স্বপ্ন দেখলেন। এই স্বস্ন 
নিশ্চয়ই তাঁর মনের 'ন্দতরকার গোপন ভয়েরই প্রকাশ । মিশ্র পুরন্দর আর বেশপাদন 
বাঁচলেন না । এসীপেবীর আশ্বাস সম্ববেও 'শ্রেত মনে হয়তো পদুত্র বিরহ বেদনা জেগে 
উঠোছল, ভাই পাঁথবী ছেড়ে 'িদায় নিলেন তিনি । চৈতন্যজীবনীকাররা খুব অল্প 
কথায় জগন্নাথ" তরোধানের সংবাদ জানিয়েছেন । লোচ৮নদাস বলেছেন-_ 


ঘরেরে আইলা জগনাথ দিবজমীণ ॥ 
দৈবানবরন্ধে তার জবর আইল দেহে । 
ধবপরীত জবর দেখ তরাস উঠায়ে ॥ 
শচীর কাম্দনা অতিবসকুল দেখিয়া । 


গ্রবোধ করেন প্রড়ু তত্ব বৃঝাইয়া ॥ [চৈ ম, 2 পৃ.৬২] 


১১২ পৃরুযোকম শ্রীকৃফচৈত্য 


ষে তত্র নিমাই বোঝালেন সে তত্ব সকলেই জানে । অবতার প্রমাণের জন্য জীবনীকাররা 
যেকোন সুযোগ গ্রহণ করতে চান। 
টচৈতনাচারতামৃত একাঁট পধন্ততে জগন্নাথ মিশ্রের তিরোধানের সংবাদ জানিয়েছেন 
গ্রধং আর তিনটি পংস্তিতে শ্রাদ্ধক্রিয়া পর্যন্ত শেষ ক'রে দিয়েছেন_ 
কত 'দন রহি মিশ্র গেলা পরলোক । 
মাতা-পু্র দোহার বাঁড়ল বড় শোক ॥ 
বন্ধ বাম্ধব আগ দোহা প্রবোধল। 
পতৃক্রিয়া বাধদঞ্টো, ঈশ্বর কারল ॥। [ চৈ* চ* £ প:* ৭৯] 
লোচন বলেছেন, মিশ্রেব অন্তরধানে শচীদেবী শোকাভিভূত হয়ে পড়লে বিবন্ভর 
তাঁকে তত্ব বোঝান-বন্দাবনদাস বলেছেন জগন্নাথের দেহবক্ষার ফলে ব*বজ্ভর 
অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে শচীদেবশ জীবনরক্ষা কবেন পুত্রের মুখ চেয়ে ; কোন্ন তত 
কথাই শোনা যায় নি বি*বঙ্ভরের মূখে 
হেনমতে কথোষ্দন থাক মিশ্রবব । 
জনগধান হইলা িপ্াসদ্ধ কলেখব ॥ | 
মিশ্রের বিজয়ে প্রভু ক।ন্দণা বিস্তর । [ভা : পৃ৩৮[ 
জবনীকারদের মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা যায় । গৌর-পাঠরষদ বা ভন্তদেব কাছ থেকেও 
একপ্রকার সংবাদ জানা যায় নি। স:হবাং তাঁরা যে অনেক ভূল সংবাদ পাথবেশন 
করেছেন এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই । 


১* দাম্পত্যীবন ৪ লক্মী-বিকুপ্লিয়। 8 অবতারবাদীদের গমস্যা 


পুত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে ঃ শচীমাতা স্বভাবতই তার বিয়ের কথা ভাবতে 
লাগলেন । বৃন্দাবনদাস বলেছেন- 

কিছুমাত্র দোঁখ আই প.ুন্রের যৌবন । 

ববাহের কার্ধ মনে 'চন্তে অনক্ষণ ॥ [ চৈ, ভা, £ পৃ ৪৮] 
কিন্তু অনুক্ষণ চিন্তা করলেও শচীমাতা ক নিজে থেকে লক্ষ্মদেবীর সঙ্গে পুত্রের 
বিয়ে দেবার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহশ ছিলেন 2 বিয়ের চিন্তা অনুক্ষণ করলে বনমালী 
আচার্ষের আনা সম্বন্ধাটর 'বষয়ে এমন নীবস ভাবাঁট দেখালেন কেন তান ? ব্দাবন- 
দাসের কথায়- - 
তান কন্যা লক্ষমীপ্রয়া রূপে শীলে মানে। 
সে সম্বন্ধ কব যাঁদ ইচ্ছা হয় মনে ।।” [ তদেব £ প্‌, ৪৯] 
শচীমাতা কি উত্তর দিলেন ? 

আই বোলে “পতৃহণন বালক আমার । 

জীউক পঢ়ুক আগে তবে কার্য আর ৮ | তদেব ] 
শচীদেবীর কথায় কোন রস পেলেন না ঘটক বনমালণ আচার্য । পুত্রের বিবাহে 
জন্য অনংক্ষণ ভাবনা এবং বনমালশীকে দেওয়া উত্তর 'মালয়ে দণটো সিদ্ধান্ত করা চলে-- 
(১) লক্ষমঈর সঙ্গে পত্রের গববাহ দেবার ইচ্ছা 'ছুল না মাআর, (২) পুন্নের কাছ থেকেই 
এ বিয়েব হীঙ্গত তান আশা করাছলেন। এই দুই বিপরগ৩ মনোভাবের থেকেও একই 
[সিন্ধান্ত করতে হয় যে, বাল।কাল থেকেই লক্ষমী ও ।নমাই পরস্পঞ্জের প্রীতি আকৃম্ট ছিল 
এবং সে সংবাদ খুব অজানাও ছিল না। প্রায় সমন্ত জীবনীকারের বস্তব্ই এই 
'সদ্ধান্তে পেতে সাহায্য করে। পাঁচশত বৎসর পূর্বে পাঁচশত বৎসর পরবতাঁকালের 

যূগমানস নিয়ে একটি বাঁলস্ট ব্যানতত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন ভাবতেও 'বাস্মিত হতে হয়। 
বহু পুরাকালে গ্বয়্বর স্ভাগ্ স্বামী বেছে নেবার প্রথা ছিল। কিন্তু সেটা ছিল 
শশীর্য-বীর্য-রূপের গলায় মালা 'দিয়ে বরণ ; 'কন্তু এক্ষেত্রে কেবল রূপের প্রাতি আকর্ষণ 
মাত নয় এ দুরদ্ত-দঃজয়-মেধাবস বালকের প্রাও একট বালিকার স্বাভাবক আকর্ষণ 
এবং দ:রপ্তন্দ “দুঃসাহসী বালকের শান্তত্রীর প্রাত মুগ্ধ দৃণ্টির ফলশ্রুুতি । 
কাঁবরাজ গোম্বামশ একাট হীঙ্গত করেছেন-_ 
পৌগন্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল। 
শিববাহ কারলে ছৈল নবীন যৌবন ॥ [ঠৈ.চ*£ পৃ. ৬৫] 
[?ববাহ করিল হৈলে নবীন যৌবন ৫) ] 

শববাহ হৈল' না ব'লে কৃষদাস “কাঁরল' কথা প্রয়োগ করেছেন । এতে সন্দেহ “হয় 
যে, 'ববাহে 1নমাইয়ের নিজস্ন কিছু করণীয় ছল । 

'বাভন্ন জবনগকার লক্ষীদেবশর সঙ্গে নমাইয়ের বিবাহ বিষয়ে ভি ভিন্ন চিন্ন আঁঙ্কত 
করলেও 'ববাহে যে উভয়েরই একটা বিশেষ ভামকা ছিল ত্র কেউ গোপন রাখেন নি 
অথবা রাখতে পারেন ন। কৃষ্দাস কাঁবরাজ ঘা বলেছেন তা আমরা পূর্বে আলোচনা 

শ্রীচৈতনা-৬ 


১১৪ পুরুযোত্তম শ্রীকৃষঠৈতন্য 


করলেও আর একবার এই 'বিশেষ ক্ষেত্রে তা স্মরণ করা যেতে পারে । গঙ্গার ঘাটে পৃজা- 
রত বাঁলকাদের প্রাতাঁদনং বিরন্ত করতো নিমাই-সকলেরই নৈবেদা'খেয়ে ফেলত সে, 
সন্তুষ্ট হলে ইচ্ছামত বর দান করতো ; কাউকে আবার বিয়ে করার কথাও ব'লে বসতো । 
কিন্তু লক্ষনীদেবীর কাছে সে ছল বেশ সংযত ; লক্ষয্মীও তাকে স্বচ্ছন্দ মনেই গ্রহণ 
করোছল--অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ঘটনাটা সম্ভবত একাদিনের মান্ত্র-_ 

একাঁদন বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষী নাম। 

দেবতা পৃজিতে আইলা কার গঙ্গাস্নান ॥ 

তারে দোখ প্রভু হৈল সাভলাষ মন। 

লক্ষমী প্রীত পাইল পাই প্রভুর দর্শন ॥ 

প্রভু কহে আমা পূজ আম মহে*বর। 

আমাকে পৃজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥ 

লক্ষী তাঁর অঙ্গে দিল সপু্প চন্দন । 

মাল্লকার মালা দিয়া কারল বদ্দন ॥ [ তদেব £ পৃ, ৭৬] 


লক্ষমীর এই প্রীতলাভ এবং 'নমাইকে বন্দনা করা নিছক আকস্মিক ব্যাপার ব'লে 
মনে হয় না। 
গরবতাঁ পর্যায়ে কৃষণদাস বলেছেন-পিতৃশ্রার্ধের পর ( অবশ।ই গয়া গমনের পূর্বে ) 
শবঞ্ব্ভর ভাবলেন-- 
কতাঁদনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন । 
গৃহস্থ হইলাম (হইবাম ?) এবে চাহ গৃহধমণ ॥ 
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম না হয় শোভন। 
এত চান্ত বিবাহ কবিতে হৈল মন ॥ 
দৈবে এক দিন প্রভু পাঁড়য়া আসিতে । 
বল্পভাচাষেন কন্যা দেখে গঙ্গাপথে ॥ 
পৃবশসদ্ধ ভাব দোহার উদয় কারল। 
দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইল ॥ 
শচার হীঙ্গতে সম্বন্ধ করিল ঘটন। 
লক্ষমীকে বিবাহ কৈল গ্রীশচীনন্দন ॥| [ তদেব £ প্‌, ৭৯] 


বন্দাবনদাস বা লোচনের শচীদেবব যে ইতশত ভাবটি দোখয়েছেন কাঁবরাজ 
গোস্বামীর শগীমাতা অ করেন নি। 
বৃন্দাবনদাস লক্ষমী+ব*্বম্ভরের সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন যে কালে সে কালে বিশ্বম্ভর 

অধ্যাপনা করছেন। কৃষদাস উভয়ের সাক্ষাৎ ঘাঁটয়েছেন বাল্যে কিন্তু বিবাহ 'দয়েছেন 
িশ্বঙ্ভরের যৌবনে । বৃন্দাবনদাসের বস্তবযকে কৃষ্দদাসের বন্তব্যের দ্বিতীয় পর্যায় ব'লে 
ধরে নিলে ধারাবাহিকতা থাকে । বাল্যে উভয়েব পরম্পরের প্রতি আকর্ষণ ( কৃষদাস ) 
_-বি*বন্ডরের যৌবনে এবং লক্ষমীর টকশোরে পুনরায় সাক্ষাৎ ( ব্‌ন্দাবনদাস )-- 

দৈবে লক্ষ্মী এক দিন গেলা গঙ্গা ম্নানে। 

গৌরচম্দ্র হেনই সময়ে সেই চ্ছানে ॥ 
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নিজ লক্ষী চিনয়া হাঁসলা গোৌরচগ্দু 

লক্ষমীও বাঁ্দলা মনে প্রভু পাদম্বন্দৰ ॥ 

হেনমতে দোঁহে চিন দোহা ঘরে গেলা । 

কে বুঝিতে পারে গৌরস্ন্দরের খেলা ॥ [ চৈ, ভা* পৃ ৪৮ | 


বন্দাবনদাস আরও জানাচ্ছেন ষে, সোঁদনই ঘটক বনমালণ পাঁণ্ডত লক্ষমীর সঙ্গে 
সম্বন্ধ নিয়ে গেলেন শচীদেবীর নিকটে । কিন্ত শচদেবশর কথায় রস না পেয়ে 
1ফরলেন 'তাঁন দ:ু£াঁখত অন্তরে । পথে তাঁর দেখা হলো গৌরসুম্দরের সঙ্গে ; বলা 
যেতে পারে যে, লেখক এক নাটকীয় মুহূর্ত তোর করলেন। বনম্যলীর কাছে সব 
শুনে গৃহে ফিরে বিশবজ্ভর মাকে বললেন-- 

জননীরে হাসিয়া বোলেন সেইক্ষণে । 

আচাষেরে সন্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে ? [ তদেব' পর. ৪৯ | 


শচশদেবী যেন পুত্রের নিকটে এ প্রকার কথাই শুনতে চাইছিলেন । আমরা পর্বে 
যে 'িদ্ধান্ত করোছ তার 'দ্বতীয়াটই সাক বলে মনে হচ্ছে । পত্রের কথায় মাতা 
আনাম্দত হলেন- 

পুত্রের হীঙ্গত পাই শচী হরষিতা । 

আর-দনে বিপ্রে আন কাঁহলেন কথা ॥ 

শচ বোলে “বগ্র ! কালি যে কাহলা তুমি । ও 

শশঘ্র তাহা করাহ, বলিল এই আমি ॥” ( তদেব £ পৃ. ৪৯ | 
আর বিলম্ব হলো না, 'ববাহের ব্যবচ্ছা পাকা হয়ে গেল। 


এ বিষয়ে লোচনদাস বলেছেন যে, বনমালী পাঁণ্ডতের ( আচাষের ) ঘরে গেলেস 
বম্বম্ভর ; তাঁর হাত ধরে কথা বলতে বলতে পথে বের হলেন দুজনে । এমন সময়-- 
হেনকালে বল্লভ সে আচারের কন্যা । 
রূপে, গুণে, শীলে সেই ্রিজগত-্ধন্যা ॥। 
পাঙ্গাস্নানে যায় সেই সখার সাহতে। 
[বধবন্ভর হার তারে দেখে আচম্বিতে ॥ 
একদ-স্টে চাহে প্রত সাঁ'্মত আনন। 
দৌঁখয়া জানল তার জদ্মের কারণ ॥ 
লক্ষী ঠাকুরাণ' তাহা হাঙ্গতে বুঝিল। 
প্রতৃপাদপগ্ম দেবী শিরে কার নিল ॥ [ চৈ মণ পৃ: ৬৪] 


এর পরের ঘটনা প্রায় বৃত্দাবনদাসের অনুসারী ॥। চতুর বনমালী বিশবন্ভরের 
মনের কথা বুঝে উপাস্থত হলেন শচীদেবীর কাছে কিন্তু ফিরে এলেন তাঁর নীরস কথা 
শখনে- 

তবে শচশদেবশী শুনি আচার্ধ-বচন । 

এ আত বালক মোর পক এখন ॥ 

পতৃশন্য পুত্র মোর পছ়ুদক কথোঁদন। 

তাহাতে করহ বর-হউক প্রবীণ ॥ তদেব ] 


১১৬ পুরুষোত্ম শ্রীকৃফটৈতনা 


ণবশ্বন্ভর মাতাকে জানালেন বনমালী" আচার্ধকে সম্ভাষণ করতে । শচশদেবণ ছত্রের 
ইঙ্গিত বুঝলেন--বিবাহের বাবস্থা পাকা হলো । 
জয়ানম্দ্র ববাহের সময়াট অনেক পরবতাঁ কালে 'নয়ে গেছেন। গয়া থেকে 
বি*বন্ভরের ফেরার পর এ ব্যাপারাঁট ঘটে ব'লে তিনি জানান। তাঁর বন্তব্যাটও নতুন-- 
একদিন গৌবচন্দ্ু গেলা গঙ্গাতটে । 
লক্ষমী শঙ্কর পূজা করে করপনটে ॥। 
গাদ্ধ পদজ্প ধূপ দীপ মালা চন্দন । 
শঙ্খ ঘণ্টা দর্পণ চামর ব্যঞ্জন ॥ 
পুন গুন দণ্ডবৎ স্তুতি ভান্ত কার। 
প্রদাক্ষিণ হয়যা বর মাগে ধ্যান কার ॥ 
আমার মানস সিদ্ধ কর ন্িলোচন। 
নবদ্বীপচন্দ্র কর: পাঁপগ্রহণ ॥ 
হেনকালে বামচক্ষু নাচতে লাগিল। 
নবদ্বশপচন্দ্র লক্ষমী সম্মুখে দোখল ॥ [জয়ানম্দ ৪ চৈ'ম* £ পু, ৫৭] 
লক্ষ্মীর প্রেম-মুগ্ধ অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় এই চিন্রকল্পাট থেকে-এও বোধা 
যায় যে পূর্বেও লক্ষণ দেখেছেন নবদ্বীপচন্দ্রকে । জয়ানন্দ আরও বলেছেন-- 
হাঁস বলে গোৌরচন্দ্রু দয়ানীধ। 
এতাঁদনে তুমারে প্রসন্ন হইল বাঁধ ॥ 
এ রূপলাবণ্য কেশন্্রমর গুঞ্জরে। 


চলহ মান্দরে লক্ষী মন্রে সন্তোষে । 
বাধ অনুকূল তোর বভা এই মাসে ॥ [ তদেব ] 
“শবশবম্ভর বনমালী আচার্ধকে 'ববাহেব বাবচ্থা করতে বললেন। বনমালী গেলেন 
লক্ষমীর গিতা"মাতার নিকট । সংবাদ জেনে লক্ষী মাতা গেলেন শচটদেবশীর নিকট ; 
শরচীমাতাকে নিজ কন্যার মনোভাবের কথা জানালেন তানি-- 

উপহাস করি তারে বাপ জিজ্ঞাসে । 

কেমন বরে বিভা দিব ইহা শুনি হাসে ॥ 

বলে ভাল ঘরে সম্দব বরে কুলের পণ্ডিতে । 

আবেলে বএশ যুবা জগতে পাাজত ॥ 

ঠাকুর পাশ্ডত সঙ্গে রঙ্গ নিরুতর। 

চম্দন চাঁচত জার দশর্ঘ কলেবর ॥ 

দীর্ঘ লোচন জার দীর্ঘ ভূর জোড়া । 

সেই বর রমণশীবনোদ প্রাণপোড়া ॥ 

গদবা ধৌত কৃষবাঁল বস্ত জে পরে। 

অনুপম মদনমোহন বেশী ধরে ॥. 

সেই জে কণর্তনে নাচে শ্রমজলে ভাসে । 

তারে বিভা দিয় মোরে ইহা বাঁল হাসে ॥ [ তদেব £ পৃ, ৫৮-৫৯ 1 
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লক্ষ্মীর মনোবাসনা শুনে শচদেবী আনান্দত হলেন । বিবাহের ব্যবদ্থা হলো । 


বফ্যৃপ্রয়ার সঙ্গে বিশ্বন্ভরের 'ববাহের ব্যাপারে কোন প্রেমের পাঁরিচয় নেই। 
এ 'ববাহের উদ্যোন্তা শচমাতা নিজেই । বৃন্দাবনদাস বলেছেন-- 
হেনমতে 'বদ্যা-রসে আছেন ঈশ্বর । 
গববাহের কার্য শচী চিদ্তে নিরদ্তর ॥ 
সর্বনবদ্বঈপে শচশ নিরবাঁধ মনে । 
পুনের সদশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে ॥ 
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা ভাগ্যবান: । 
ানিনলা রা নাম ॥ 


তাঁর কন্যা মাছেন রিতা | 

মার্তমতী লক্ষী প্রায় সেই জগন্মাতা ॥ [ চৈ, ভা. £ পু. ৭৪] 
'পতা-মাতার িষ্ভান্ত পেয়েছে এই কন্যা, শিশুকাল থেকেই দহতন বার গঙ্গা 
স্নান করে- গঙ্গার ঘাটে শচীদেবীকে দেখলেই প্রণাম করে। সুতরাং শচশদেবশই 
উদ্যোগী হয়ে পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন। বিবাহের বায়ভার বহন করেন 
বম্ধুরা। বশেষ করে বাঁদ্ধিমন্ত খাঁ । বিফুপ্রিয়ানিমাই লক্ষমীননারায়ণ সদশ হয়ে 
উঠলেন সকলের চক্ষে । 

কৃষ্দাস কাঁবরাজ এ বিবাহ নিয়ে অনেক কথা বলেন 'নি, তাঁর বলার কিছ হয়তো 

ছিলও না। দ্বিতীয় বিবাহটি হয়তো অবতারবাদীদের অস্শীবধায় ফেলোছল ।-সে 
কালে ব্যাপারটা সহজ হলেও কাঁবরাজ গোস্বামী সম্ভবত সহজ ভাবে গ্রহণ করতে 
পারেন 'ন। তাই দিগাঁবজয়ী-জয়ের সঙ্গে এক নিশ্বাসে বিষয়টা প্রকাশ ক'রেযেন 
দায় সেরেছেন_ 

তবে বিষ্যপ্রয়া ঠাকুবাণীর-পরিণয় । 

তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ি-জয় ॥॥ [ চৈ. চ* ৪ পৃ, ৮৯] 

লোচনদাসও শচঈমাতাকেই পনু্রের দ্বিতীয় বিবাহে উদ্যোগী করেছেন। গৃহ শূন্য 

দেখে মাতার মনে শাম্ত ছিল না.। জীবননকার জানালেন-- 

শচীর হাদয়ে দ্‌ঃখ ভেল আচাঙ্বতে || 

বধূশৃন্য গৃহ দোখ' বড় পাইল তা । 

বিবজ্ভর-বিভা 'দিব--এই মনঃকথা 11 

মনে অনুমান করি করিল নিশ্চয় । 

আছে একখান কন্যা-যাঁদ ভাগ্যে হয় ॥। [ চৈ. ম' £ পৃ ৭৮ ] 
শচীদেবশী বিবাহের সম্ব্ধ করতে পাঠালেন কাশীনাথ পণ্ডিতকে কন্যার পিতা 
সনাতন পাঁণ্ডতের কাছে । বিবাহ শ্থির হয়ে গেল। 


জয়ানদ্দ উদ্যোগী করেছেন 'রাজ পাঁণ্ডত' সনাতনকেই। তান *বগ্নে দেখেছেন 
জগম্াথ 'মশ্রকে । তাঁরই আন্ঞায় এ বিবাহ 


১১৮ পঠরুষোত্তম শ্রীকৃফচেতন্য 


গবগ্নে সম্ধুূতটে বট নিকটে জগন্নাথ । 

দেখে জগন্নাথ (সনাতন ?) 'মশ্র কার জোড় হাথ ॥ 

জগন্নাথের আজ্ঞা 'বিষ্বীপ্রয়া তুমার দাসী । 

এই স্তুতি শুনি গোরচন্দ্র ঈষং হাসি ॥। 

কন্যা বিভা দিবে কেবল জগব্াথ প্রণতে । 

জগন্নাথের আতা আম লাঁঙ্ঘব কেমন্তে ॥ 

শচণ ঠাকুরাণী বলে বিভা লগ্ন কর । 

এই মাসে বিভা 'দব তুমার বাক্য ধর ॥। 

[ জয়ানম্দ £ চৈ, ম* ৪ পু, ৭০-৭১ ] 
আশ্চষ এই যে, জশবনীকাররা যাঁকে অবতার ব'লে বোবাবার জন্য প্রাণপাত চেঙ্টা 

করেছেন তাঁরাও তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলো সম্বন্ধে একমত নন। জদ্মের প্রথম 
থেকেই নিমাইকে কেদ্দ্রু ক'রে তাঁরা ষে সব ঘটনার কথা বলেছেন তা আধাঁশক ভাবে সত্য 
হলেও নবদ্বীপবাসীরা তাঁর সম্বন্ধে বশেষ আগ্রহী হতেন এবং তাঁর জীবনের প্রধান 
প্রধান কাহিনী লোকমুখে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতো না। বিস্ময়ের বিষয় এই ষে 
শ্রীবাস-শ্রীরাম-নারায়ণী এবং নিত্যানন্দের 'নকটে যে কথা শুনেছেন বৃন্দাবনদাস তার 
সঙ্গে মিল নেই মূরারর অনুসরণকারী লোচনদাসের অথবা বৃন্দাবনের গ্রোস্বামণদের 
নিকটে শ্রুত কাহনী অনুসরণকারশ কাঁবরাজ গোস্বামীর । ড. বিমানাবহারী 
মজুমদারের মতে চৈতন্যদেবের তিবোধানের সময় জয়ানন্দ কিশোর বয়স্ক। তিনি 
নিত্যানম্দ-্পুত্র বীরভদ্রের আশীবদিধন্য । স.তুরাং তারও তো ঘটনা সগ্বন্ধে সঠিক 
সংবাদ পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একের সঙ্গে অপরের মিল নেই-ঘাঁদও একই বিষয়ে 
বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছেন তাঁরা । 


দাঞ্পত্য জীবনের কথাও প্রায় কেউ কিছু বলেন নি। বর্তমান কালেও এ বিষয়ে 
আলোচনায় কোথায় যেন একটা লঙ্জা অনুভব করেন সকলে । অথচ বিশবন্ভরের এই 
একান্ত 'ানজস্ব জীবন সম্বদ্ধে কিছু জানার আগ্রহ হওয়াই ম্বাভাবক। বিশেষ, 
লক্ষীর জীবন-কথা না জানার বেদনা সকলেরই থেকে গেছে। 
বিবাহের কিছু বর্ণনা অবশাই পাওয়া যায়, রম্ধনকার্ধ, পদসেবা এবং তাম্বুল 
দানের কথাও দেখা গেছে । বৃশ্দাবনদাস লিখেছেন-- 
শৈষে সর্ব-অলগুকারে কাঁরয়া ভূষিত । 
লক্ষমী কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ ।। 


তুললেন সভে প্রভৃরে পাঁথবা৷ হইতে ॥। 
তবে লক্ষ প্রদাক্ষণ কার সপ্ববার । 
যোড়হন্ডে রহিলেন করি নমস্কার ॥ 
তবে শেষে হৈল পুস্পমালা ফেলাফেজি। 
লক্ষী নারায়ণ দোঁহে মহাকুত্হলী ॥ 
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দিবা মালা দিয়া লক্ষী প্রভূর চরণে । 
সমক্কারি কহিলেন আত্মসমগ পে ॥ 


নিলে রাম দে ভা. £ পৃ, ৪৯৬০] 
অপূর্ব শোভা দেখে সকলেই মোহিত হলেন। কন্যা সম্প্রদান হয়ে গেল। সেরান্র 
বল্পভ আচার্ষের ঘরে থেকে বিশ্বন্ভর লক্ষমীকে নিয়ে দোলায় চড়ে গৃহে চললেন : সে 
দন পথে বর-বধৃকে দেখার জন্য লোকেব অন্ত ছিল না। বন্দাবনদাস বলেছেন-_ 

গম্ধ-মাল্যঃ অলগুকার, মুকুট, চন্দন । 

কম্জলো উদকণ দুই লাকী -নারায়গ ॥ 


এই পহব-গৌর-হেন বাব”, কেহো বোলে ॥ 
কেহো বোলে “ইন্দ্র শচী রাঁত বা মদন |” 
কোনো নারী বোলো “এই লক্মীনাবামণ” ॥। [ তদেব £ পূ, &০ ] 
এরপর বশ্বধ্ভরের বায়ুর লক্ষণ দেখা দেয় 'িছাাঁদনের জন্য । সে-সময় লক্ষ-ণর 
মানাসকতার কোন পাঁরচয় দেন নন বন্দাবনদাস । যখন পুনরায় শিষ্যদের পাঁড়য়ে 
গঙ্গাস্নানে যেতে আরম্ভ করলেন, বিফুপূজা, তুলসী মণ্টে জলদান প্রভাত আরম্ভ হলো 
তখন আবার লক্ষযীদেবীকে দেখা গেল রম্ধনশালায়-_ 
লক্ষী দেই অন্ন খায পৈকুণ্ঠেব পাঁতি। 
নয়ন ভাবয়া দেখে আই পণ্যবতী ॥ 
ভোজন-অম্তরে কার তাখ্বুূল ভক্ষণ । 
শয়ন করেন, লক্ষমী সেবেন চরণ ॥ [ তদেব £ পৃ. &৭ | 
নগর ভ্রমণ করতে বোরয়ে তন্তুবায়দেন নিকট থেকে ধাবে যে বসব আনেন, গন্ধ- 
বাঁণকের কাছ থেকে যে গন্ধদ্বব্য নিয়ে আসেন, তাদ্বুলী যে তাগ্বৃল দেয়, শঙ্খবাঁণক যে 
শদবা শঙ্খ তুলে দেয় তাঁর হাতে সে সবের কিছুটা অংশ যে লক্ষমীর কথা দ্মরণ করেই 
নিয়ে আসেন বিশ্বশ্ভর সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই । একটা স্নিগ্ধ প্রীতির পরিচয় 
আছে এর মধ্যে। 
বৃদ্দাবনদাস লক্ষমীদেবীর সেবাপরায়ণ মার্তাটই দৌখয়েছেন। এর আগে অত্ব 
পাঁরিবেশনরতা লক্ষমীকে দেখা গেছে। এবার তার রম্ধনরতা রূপপাট দেখা গেল-- 
একেশবর লক্ষমীদেবী করেন রম্ধন। 
তথাপিহ পরম সন্তোষ-যুস্ত মন ॥ 
লক্ষমীর চাঁরত্র দোখ শচী ভাগ্যবতী । 
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাঢে আত ॥। 
উষঃকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম । 
আপনে করেন সব, সেই তার ধর্ম ।। [ তদেব £ পৃ. ৬৯] 
পৃজার সমন্ত ব্যবস্থা ক'রে দেন 'তীন॥। শচীমাতাকে সেবা করেন বিশেষ ভাবে : 
গোঁরাগসন্দর পরম তৃপ্ত লাভ কবেন পত্রীব সেবাপরায়ণা রূপ দেখে” 
লক্ষ্মীর চার দেখি ভ্রীগোরানগসংন্দর | 
মুখে কিছু না বোলেনঃ সন্তোষ অন্তর ॥ [ তদেব 


১২০ পুরুযোতম শ্রীকৃফচৈতন্য 


বঙ্গদেশে গিয়েছেন গৌরসূদ্দর--কয়েক মাস কেটে গেছে । সেবাপরায়ণা লক্ষমীদেবশী 
বিরহে কাতর হয়ে পড়েছেন। দহশতন মাসের অন্পাচ্ছিততেই এই বরহ-বেদনা 
লক্ষযীদেবীর গভার প্রেমের স্পষ্ট পাঁরচয় বহন করে 
হেথা নবদ্বীপে লক্ষী প্রভুর বিরহে । 
অন্তরে দঠাঁখতা দেবী কারে নাহ কহে ॥ 
নিরবাধ করে দেবী আইর সেবন । 
প্রত গিয়াছেন হৈতে নাঁহক ভোজন ॥ 
নামেতে সে অন্নমান্ন পারগ্রহ করে। 
ঈশ্বর-বচ্ছেদে বড় দঃখিতা অন্তরে ॥ 
একেশবর সর্ব-রান্র করেন ক্ুদ্দন। 
ণচন্তে স্বাস্হ্য লক্ষী না পায়েন কোন ক্ষণ ॥ 
ঈশ্বরশীবচ্ছেদ লক্ষী না পার সাহতে । 
ইচ্ছা কারলেন প্রভুর সমীপে যাইতে ॥ [তদের ৪ প্‌. ৭০] 
বন্দাবনদাস এবার অলৌকিক প্রক্রিয়ায় লক্ষরীদেবীর দেহতাযগের কথা বলেছেন । 
বন্দাবনদাসের মতে বিশ্বন্ভর স্বয়ং ভগবান-তাঁন বঙ্গদেশে থাকতেই লক্ষমীদেবর 
দেহাবসানের কথা জানতে পারেন। তাই গৃহে ফিরে লক্ষ্মীর কথা জিজ্ঞাসা করেন 'ন। 
বন্দাবনদাস পাঠকদের মনে আঘাত দিয়েছেন। বিশব্ভরকে ভগবান বলে ধরে নিলেও 
নবলীলায় এই পাৃঁথবীর মানুষের ন্যায়ই তাঁর আচরণ করা উঁচত ছিল। নবদবীপের 
মানুষরাও কি সবাই নিশ্চুপ হয়ে গিয়োছলেন ? বহু দিন পরে ব*্বঞ্ভর দেশে ফিরলেন, 
পথে কোন মানুষই তাঁকে সম্ভাষণ করেন নিঃ পথেই তো তাঁর লক্ষ্মীর তিরোধানের 
সংবাদ জানবার কথা । বঙ্গদেশ থেকে বহু দ্রব্যসন্ভার এনেছেন, তা দেখাবার জন্য 
লক্ষমীকে সন্ধান করার গোপন চেষ্টাও করতে নেই ? 
তবু স্বীকার করতেই হবে যে, দ:একাট সান্দর চিন্র এঁকেছেন বব্দাবনদাস । 
মায়ের কাছে বধূর সম্বন্ধে মধুর পারহাস কবেছেন- 
মুঞ দেখোঁ বারেবার নৈবেদোর সাজে । 
আধাশআধি না থাকে, না কহি কারে লাজে ॥ 
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল । 
আজ সে আমার মনেব সন্দেহ ঘাচল ॥ [ তদেব ৪ পৃ. ১৩৮ ] 
লক্ষীদেবীই তো পূজার ব্যবস্থা করতেন, নৈবেদ্য সাজাতেন। লক্ষরণীদেবশরও 
পারহাস বোধ আছে, তান স্বামধব কথা উপভোগ করলেন-_ 
হাসে লক্ষমী জন্মমাতা-স্বামীর বচনে । 
অন্তরে থাকয়া সব স্বপ্ন-কথা শুনে ॥ [ তদেব ] 
বন্দাবনদাস তার পর ঘটালেন অলোকক ব্যাপার । আহাররত গোরাঙ্গ-নিত্যানন্দ 
অকস্মাং শিশু কৃফ-বলরামে পাঁরণত হয়েছেন আর পুনের হৃদয়ে--“আপনার বধ্‌ দেখে 
পত্রের হাদয়ে | চিন্রাটকে প্রতীকরূপে গ্রহণ ক'বে গৌরসংদ্দরের হৃদয়ে লক্ষমীদেবধর চির 
আঁধিষ্ঠানের কথা ধরে নিতে পারেন পাঠকগণ। 
কৃষদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের ওপর বরাত দিয়ে এ বিষয়ে আর বিশেষ ছুই 
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বলতে চান ন। গোরাঙ্গসূন্দর বঙ্গদেশে গিয়ে রইলেন বারোমাস । সে-সময়ে লক্ষ্মীর 
মানাঁসক অবস্থা সামান্য তুলির টানে তিনি প্রকাশ করেছেন-_ 

এখা নবগ্বীপে লক্ষী বিরহে দদংখী হৈলা ॥ 

প্রভুর বিরহ-সপ লক্ষমীরে দংশল । 

[বরহ-সর্প-ীবষে তার পরলোক হৈল ॥ 

অন্তরে জানিলা প্রভূ যাতে অদ্তযমি। 

দেশেতে আইলা প্রভু শচী-দএখ জান । [ চৈ. চ. £ পৃ. ৮১] 
লক্ষমীদেবর পরলোক প্রাপ্ত বিরহে হলো, না সর্পের দংশনে হলো তাও স্পঞ্ট 
করলেন না তাত্তক কাঁব। মাতার দ:ঃ৪খ জেনেই ফিরলেন শীনম্দন । নিজের প্রেমের 
পারণাত স্বরূপ যে বিবাহ তাতে তারু অম্তর্বেদনা কিছ? হয়েছিল কিনা তা গোপন 
করলেন লেখক । একেই বলে অবতার হবাব 'বড়গ্বনা। লোচনদাস লক্ষমীদেবীর 
রূপ বর্ণনা করেছেন, বর-বধূকে এক ঘরে ভোজন কাঁরয়েছেন এবং কুলবধূদের 
সহায়তায় বাসবের ব্যবন্থা করেছেন । পরে বল্পভাচার্য- 

লক্ষী-কব ধার দিল িধ্বজ্ভর-কবে ॥ 

আজ হৈতে লক্ষী তোরে কৈল' সমপণ। 

জানঞা করিবে ইহার ভরণ-পালন । [ চৈ, ম, ঃ পৃ" ৭২ ! 
বল্লভাচাের কথায় বিদায় বেলার বেদনা উছলে পড়লো । তারপর বিশবন্ভরের ঘরে 
ফেরার পালা-- 

চাঁললছু সেই বিশবজ্ভর নিজ প্রিয়া বামে । 

লক্ষমীর সাহত চড়ে মনুষ্যের-যানে ॥ [ তদেব ] 
তার পর গৃহপ্রবেশ--ণ্লক্ষমী কর ধার নিজগৃহে পরবেশ”- [ তদেব ]1। লোচন- 
দাসের আঙ্কত এই বিবাহোত্তর চিন্রাট মধুর এবং মর্মস্পশাঁ । 

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষপ্ত। কিছাঁদন দেশে থেকে গৌরসুন্দর গেলেন বঙগ- 
দেশে । লক্ষমীদেবী শাশুড়ীর সেবা করেন, পূজার সবপ্রকার ব্যবচ্ছা ক'রে দেন। 
কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকলেও বিরহ-বেদনায় কাতর হয়ে পড়লেন তন । লেখক প্রতীকের 
রূপ 'দয়ে বলেছেন যে, বরহের বিষ সর্পেব আকাব ধবে যেন শঁকে ছোবল মারল । তার 
পর অলোকিক কান্ড ঘাঁটয়ে লেখক তাঁকে পাঁঠয়ে দিলেন স্বর্গে । 
জয়ানদ্দের শচীদেবী সমন্তভ শোক ভূলে ছিলেন লক্ষমীদেবীর আগমনে । সেকালে 

অঞ্পবয়সে বালিকাদের বিবাহ হতো--বিবাহের পর তাবা কিছযদন গিয়ে থাকতো বাপের 
বাড়ী, কিন্তু জয়ানন্দের লক্ষমীদেধী তার ব্যাতক্রম ঘাটয়োছিলেন- 

লক্ষী ঠাকুরাণী গৌরচন্দ্রের সেবা কার । 

না গেলা বাপের বাড়া নদীয়া নগরী ॥ 

শাশুড়ীর সেবা হৈতে আন নাঁঞ মনে । 

গৌরাঙ্গ চরণ ধ্যান কার রা দিনে ॥ [জয়ানম্দ £ চৈ ম* প.. ৬৪) 
বিশবম্ভর মাতাকে বলে রদ্ধনের দায়ত্ব দিলেন লক্ষমীর ওপর--নিমন্ঘ্রণ করলেন 
হাঁরদাস প্রভাত বৈষবদের : বহবপ্রকার ব্জন এবং পিষ্টকাঁদ রম্ধন করলেন লক্ষমীদেবী 
শাশনুড়ীর তত্বাবধানে, পারিতুষ্ট হলেন বৈফবরা ; স্বভাবতই রদ্খনের খ্যাতি হলো লক্ষ্মী- 
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দেবীর ॥। এর থেকেও কাঠন পরাক্ষা অবশ্য বৃন্দাবনদাসেও আছেঃ আকাঁস্মক ভাবে 
দগ বিশ জন সন্ন্যাসীকে নিমন্র্রণ ক'রে পাঠিয়ে দিতেন গৃহে--তাদের জন্য রম্ধনের 
ব্যবস্হা করতে হতো শাশুড়ীবধূর, বিরান্তর 'চিহ ছিল না কারও মুখে । জয়ানন্দের 
বক্ষণীও সেবাকার্ষে উত্তপর্ণ হলেন। 
বঙ্গদেশে যাবার সময় বৃন্দাবনদাসের ন্যায় জয়ানন্দের 'বি*বঙ্ভরও মাতার সেবার 
দায়িত্ব দিয়ে গেলেন লক্ষ্মীর ওপর-- 
লক্ষমী ঠাকুরাণন প্রভুর বচন না লীঁঞ্ঘয়া। 
না গেলা বাপের বাড়শ শাশ,ড় ছাঁড়য়া ॥ 
বহু যাত্রা শুনি কান্দে লক্ষী ঠাকুরাণী | 
প্রবোধিল তারে গোরচন্দ্রু দিবজমাঁণ ॥ [ তদেব £ পৃ, ৬৪] 
শব*বজ্ভর তাঁব কাঁধেব যন্সূতও রেখে গেলেন স্ত্রীর কাছে। লক্ষমীদেবী সেই 
যজ্ঞসূত্র পূজা করতেন। তন সন্ধ্যা নমস্কার জানাতেন গৌরচন্দ্রকে এবং "'দুগাঁছ 
পাদুকা না দেখিলে প্রাণ ফাটে”- তদেব || স্বামীব চিন্রও এ'কে নিয়োছলেন তিনি। 
তারপর একাঁদন শেষরান্রে সপ“ দংশনে দেহরক্ষা করলেন লক্ষমীদেবী-_ 
আর একাঁদন লক্ষমী পালগুক উপরে । 
শচ সঙ্গে নিদ্রা লক্ষী বিলাসমান্দরে ॥ 
রান্র অবশেষে কাল সর্প বূপ ধার। 
দংশল দক্ষিণ পদ কানন্ঠ অঞু্গুলশ 1 [ তদের $ প* ৬৭ ] 
শত চেষ্টা ক'রেও বাঁচান গেল না সেই সেবাপবায়ণা পাঁতিব্রতাকে। কুদ্দনরতা 
শীদেবী আাকাশবাণী শুনলেন--"বধ্ঠীপ্রয়া গৌরাঙ্গ গৃহিণী” । [ তদেব £ পৃ. ৬৯] 
দ্বিতীয় ববাহে আড়ম্বর হলো অনেক বেশশ-্যয়ভার বহন করলেন বিশবষ্ভরের 
শিষ্য এবং বদ্ধু-বাম্ধবরা । কন্যাকে আসনে বাঁসয়ে গোরস্যন্দরকে প্রদক্ষিণ করান হলো । 
মালা বদলও হয়ে গেল-- 
আগে লক্ষমী জগন্মাতা প্রভুর চরণে। 
মালা 'দিয়া করলেন আত্মসমর্পণে ॥ 
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া । 
লক্ষমীর গলায় মালা 'দলেন তুলিয়া ॥ 
তবে লক্ষমী-নারায়ণে পুন্প ফেলাফেলি। 
করিতে লাগিলা হই মহা কুতূহলীী ॥ [ চৈ, ভা, 2 পু, ৭৭ ] 
সম্প্রদান হোম সবই হয়ে গেল £ বন্দাবনদাস 'লিখেছেন-- 
ভোজন কাঁরয়া সখ-রাত্র সুমঙ্গলে । 
লক্ষমী-কৃষণ একত্র রহিলা কৃত্হলে ॥ [ তদেব £ প্‌, ৭৮ ] 


এরপর গৃহে ফিরে আসা, শচশদেবীর বধছবরণ। িদ্তু তার পর বিফণপ্রিয়া কোথায় 
হাঁরয়ে গেলেন, তাঁর শোকসম্তপ্ত মার্ত কদাচিৎ চোখে পড়ে। পুরীর গন্ভীরায় 
€ চৈতন্যদেবের বাসস্থান ) যে খড়ম জোড়া আছে তা বিফণুপ্রয়া দেবী পাঠিয়েছলেন তাঁর 
জাীবনদেবতার জন্য-নগ্নপদে পূবশব পথ চলতে তাঁর কম্ট হয় এই কথা মনে করে। 
ভন্ত এবং পার্ধদ্দের একান্ত অনুরোধে তিনি বার়েকের জন্য তা পারে দিয়োছলেন। 


দাদ্পত্য জীবন £ লক্ষমী-বিষ্বীপ্রয়া £$ অবতারবাদশীদের সমস্যা ১২৩ 


মহত্তের বেদনা অনেক, ওই মহীয়সণী নারীর বেদনার পারচয় দেবার কোন ক্ষমতা ছিল 
নাকোন চৈতনাজশীবনীকারের এবং তা দিতে গেলে অবতারত্বও ক্ষুন্ন হতো। তাই 


বৃজ্দাবনদাস সুকৌশলে জাঁনয়ে দিলেন-_ 
দণ্ডেকে এসব লীলা যত হইয়াছে । 
শত-বর্ষে তাহা কে বার্ণব হেন আছে ॥ 
নত্যানম্দ-্বরূপের আভ্ঞা কার শিরে। 


সূন্র-মান্র লীখ আম কৃপা-অনুসারে ॥ [ তদেব $ প€* ৭৯ ] 


তাত্বুক কবিরাজ গোম্বামণ বিষ্যৃপ্রয়ার কথা প্রায় এাঁড়য়ে গেছেন । এাঁড়য়ে যাবার 
সুযোগ গ্রহণ করেছেন এক বিপ্রের শাপের ব্যবন্থা ক'রে। কীত'ন দেখতে এসৌছলেন 
1তান-কপাট বম্ধ দেখে 'ফরে যান। দর্াঁখত অন্তরে তিনি গৃহে ফিরে যান। পরে 
একাদন গঙ্গায় গৌরসংম্দরকে পেয়ে তান বলেন- 
শাপিব তোমাবে মুঞ্ পাঞ্জা মনেদঃখ | 
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দম্ধখ ॥ 
সংসারসূখ তোমার হউক বিনাশ । 
শাপ শ্যান প্রভৃব চিত্তে হইল উল্লাস ॥ [ চৈ. চ, 8 পৃ, ৮৬ ] 
সুতরাং বিষ্ুপ্রয়াকে নিয়ে আর বিপদে পড়তে হলো না কৃষ্ণদাস কাবরাজের । 
লোচনদাস বিষ্প্রয়ার রূপ বর্ণনা করেছেন-- 
রত্রাসংহাসনে বাস,  প্ৈলোক্য- রূপসা, 
অঙ্গ-ছটায় বিজুর পাঁড়ল ॥ 
প্রভুর নকটে আনি, জগ-মন-মোঁহনন, 
বিষপ্রয়া মহালক্ষমী-নামা | 
তরল নয়ান বক, হেরি মুখ গৌরাঙ্গ, 
মন্দমন্দ্র হাঁস অনুপমা ॥ [চৈ ম. £ পৃ, ৮৩ ] 
গোরাঙ্গের মনোভাব িছুটা ফুটিয়ে তুলেছেন জীীবনীকার লোচনদাস | হন 
মদচাঁক হাগিয়া, সিংহাসনে বসুলেন-কন্যা সম্প্রদান করলেন সনাতন পশ্ডিত। 
বাসরের কথা শুনিয়েছেন লোচনদাস-_ 
িশ্বজ্ভর বিষুপ্রয়া,  বাসরে বাঁসল গিয়া, 
আইহগণ মনে অনমানে। 
এই পক্ষী বিফপ্রিয়া বিষ িশবঙন্ভর হঞা, 
পৃথিবীতে কৈল অবধানে ॥ [ তদের £ পৃ. ৮৪] 
গৃহে ফিরলেন 'িশ্বজ্ভর “বফণুপ্রয়াব কর ধার” [তদেৰ]-শচীদেবী আনন্দে উদ্বেল-- 
“বধুকোলে শচীর নাচনে | [তদের £ পৃঃ ৮৫ ]॥ 
গয়া গিয়ে 'কিছাযাদন কাটিয়ে ফিরলেন বিশবহ্ভর ॥ এখানে এক অপেক্ষমানা বধূর 
সংদ্দর চন আঁঙ্কত করেছেন লোচনদাস-- 
বিকুপ্রিয়া হিয়া মাঝে আনন্দ হিল্লোল । 
ধারতে না পারে অঞ্গ সুখের নাহ ওর ॥ 
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আনন্দে আইলা প্রভু আপন আবাস। 

গোরাগ্দণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ | তদেব £ পৃ, ৬৮] 
লোচনদাস সম্ভবতঃ তত্ত নিয়ে খুব বেশী চিদ্তিত ছিলেন না। তা সত্তেও তিনিও 
আর এগোতে পারেন নি। বিষ্ণুপ্রিয়া কাব্যের উপপোক্ষতা হয়েই রইলেন । 

জয়ানন্দের কাব্যে সনাতন পাঁণ্ডিতই বিবাহের উদ্যো্তা। গৌরাঞ্গের সঙ্গে তাঁরই 

উদ্যোগে বিবাহ হ'লো 'বষ্যপ্রয়ার । বিবাহের পরেব দিন বিধ্বজ্ভর ফিরলেন 
'বিষ্যৃপ্রয়াকে নিয়ে 

বিকূপ্রিয়া সঙ্গে গেলা নিজ গৃহবাসে। 

পুত্রবধূ দেখি শচশ ঠাকুরাণ? হাসে ॥ 


শচশ ঠাকুরাণশ আঁস প্রেমানন্দর সুখে । 

লক্ষ লক্ষ চুদ্ব দল পনত্রবধ্‌ ম,খে ॥ 

আজ মোএ ঘর দ্বার সম্পূর্ণ হইল । 

আজ লক্ষমী বধূর শোক পাসাঁবল ॥ [জয়ানম্দ ৪ চৈ*ম, £ পৃ* 58) 
এর আগে বাসরের কথা শোনা গেছে, আইহদের উপাস্ছাতও ছিল সেখানে । জয়ানদ্দই 
ফুলশয্যার কথা বললেন-- 

বষ্যীপ্রয়া সঙ্গে লক্ষমীবিলাস মান্দরে । 

পুছপশয্যায় শয়ন কবাল বিশ্বজ্ভরে ॥ [ তদেব ] 
তারপর 'বিশবম্ভরেব বৈরাগ্যেব সময়--বিফুপ্রিয়াব সেখানে আর স্থান কোথায় ? 

হরিদাস গোস্বামী ওর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলা" গ্রন্হে লিখেছেন,“পূজ্যপাদ 
শ্রীল শ্ত্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবতন ঠাকুর বার্ণত প্রভুর - অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ-মঞ্গলন্ঠোন্ন 
গোড়ীয় বৈষবগণের নিত্য পঠনীয় ও স্মরণীয় । এহ স্োন্র একাদশাট শ্লোকে 'লাখত। 
“তারপর শ্লোকে শ্রীপাদ চক্রবতণ ঠাকুর প্রাত-কালোচিত লীলার বর্ণনা কারয়াছেন'। 

তৃতীয় শ্লোকে প্রভুর প্রথম লীলা বর্ণনা আছে। এই শ্লোকে শ্রীমতী বিষ্দীপ্রয়া দেবীর 
সহিত প্রভুর 'বলাসলীলা ও রসকথার উল্লেখ আছে । এটি প্রভুর মধুর লীলা । 
তাই শ্রীপাদ চক্রবতণ ঠাকুর সবাগ্রে এই লীলাটি বর্ণনা করিয়াছেন । সব প্রথমে প্রভূর 
লীলাস্মরণ কালে যাহাতে গোৌববক্ষোবলাসনী ভান্ত স্বরণ শ্ত্রীমতী বিষ্যুপ্রয়া 
দেবীর পাঁবন্র নাম কীর্তন হয় সেইজন্য রা লীলা-লেখক প্রভ্‌র প্রেরণায় শ্রীমতা 
প্রয়াজীর ভূবন-মঙ্গল নামোল্লেখ কাঁরয়াছেন |". 

চি ইরা - 


ভাবার্থ বন বিটি বরা ধ্যান শ্রবণ কারা শষ্যা হইতে 
উঠিলেন। উঠিয্নাই সবাগ্রে প্রীমতী 'বফপ্রয়া দেবীর সাহত রসকথা কাঁহলেন । এবং 
তাঁহাকে তুষ্ট কারলেন 1." 

*.»*নভ্রীগৌরাঙা লীলামত শ্রীগ্রচ্ছে প্রভুর অন্টকালীয় লীলার 'বন্তারিত বিবরণ 
লাঁখত আছে। এ চ্থলে তাহার কিং আভাস 'দব। 


দাঙ্পত্য জীবন £ লক্ষরীশবফুপ্রিয়া 8 অবতারবাদশদের সমস্যা ১২৫ 


“নশান্তে শ্রীনবদ্বপচন্দ্র ফুগলে নিজ মাম্দরে শয়ন কাঁরয়া আছেন। দিব্য 
জ্যোতিতে প্রভুর প্রীত অঙ্গ ঝলমল কাঁরতেছে। প্রভূ প্রিয়াজীমহ যুূগলে হেমময় 
খট্রাঙ্গে শয়ান আছেন, খয্রাঙ্গের পদচতুষ্টয় প্রবালে নামত ।......পালঞ্কের উপারভাগে 
চতুহ্কোণে চারাটি স্বর্ণ নামত দণ্ড শোভা পাইতেছে।.....“চম্দ্রাতপের ঝাঁলরে 
মণিমূস্তার হার লম্বমান রহিয়াছে ।...... 

“..শপিক-কুব্কুটাদর নিনাদে প্রতুর 'নদ্রাভঙ্গ হইল ।...."শ্্রীমতী বিষ্যীপ্রয়া দেব 
চকিতে শধ্যা হইতে উঠিয়া প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া গহত্যাগ করিবার উপক্রম কাঁরলে ' 
প্রভু তাঁহাকে রস-কথায় তুষ্ট কাঁরলেন। প্রিয়াজীর পদের ভূষণ-ধৰান শ্রবণে শচীমাতার 
নিদ্রাভঙ্গ হইল।৮ [পৃ ২৩-২৪ ] 

অনুমান করা চলে যে, তত্তের' আড়ালে যে মধুর রসের্‌ কথাই বলা হোক না কেন 
দাণ্পত্য জীবনের ছু আভাস লাভের ইচ্ছা সকলেরই ছিল। তবে সোনার পালছ্ক, 
মুন্তার ঝবালর লাঁগয়ে লেখকরা ব*বধ্ভর-িষণুপ্রয়ার যে চিন্ন একেছেন তা ম্বতঃই 
মিথ্যা ব'লে মনে হবে । 

পরবতাঁকালের বৈষ্ণব তাত্তুক শ্রীবি*বনাথ চক্রবতণ বা শ্্রীগৌরাগ্গলশীলামৃত গ্রন্ছে 
বফ্যীপ্রয়াকেই গৌরবক্ষোবলাপনী বলা হয়েছে, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের লক্ষমীর গ্ছানাট 
পেয়েছেন তাঁনই । কিন্তু চৈতন্য-জীবনীকাররা যে লক্ষ্মী এবং বিষ্ুপ্রয়াকে নিয়ে 
সমস্যায় পড়োছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। বৈকুণ্ঠে কেবল লঙ্ষমীকেই 
দেখা গেছে, সরম্বতী-নারায়ণ-পত্ী হলেও বৈকুণ্ঠের সিংহাসনে তাঁর স্থান নেই। 
র্াক্সণী-সত)ভামা-জাঞ্বুবতটী দ্বারাবতনতে শ্রীকৃষ্ণের রাণী িন্তু বৈকুণ্ঠে তাঁরা কেউ 
নন। শ্রীকৃষের ক্ষেত্রে যাঁদ তিন রাণী কোন সমস্যা সর্ট করতে না পেরে থাকে তবে 
গোরসুন্দরের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিল কেন? মনে হয় সমস্যার্টা জীবনীকারদেরই সৃষ্ট 
--তত্রের বন্যার আঘাত তাঁরা সহ্য করতে পারেন নি। 

লক্ষমঈদেবীর প্রাতই তো গৌরসমন্দরের প্রেম জাগ্রত হয়োছিল। গৌরাঙ্গ যাঁদ নারায়ণ 

হন তবে লক্ষমীদেবীরই তো বৈকুষ্ঠের লক্ষ হবার কথা। বুম্দাবনদাস বার বার 
যা বলেছেন, যে চিত্র একেছেন ততে স্পম্ট উপলাব্ধ করা যায় যে, কাঁবর মতে লক্ষ্মদেবী 
স্বর্গেরই লক্ষী । একাঁদন স্বামীর পদসেবায় রত লক্ষমীদেবীকে দেখলেন শচমাতা-- 
কোন দিন সেই লক্ষমী প্রতুর চরণ । 
বসিয়া থাকেন পদমূলে অনুক্ষণ || 
অদ্ভূত দেখেন শচী পূত্র-পদতলে । 
মহা-জ্োতিমময় আন্ন-পুঞ্শীশখা জঞলে ॥। [ চৈ. ভাঃ পৃ, ৬৯] 
এ ছাড়াও বৈকুণ্ঠের লক্গমীর পাদপদ্মের গম্ধও পাওয়া যায় মাঝে মধ্যে" 
কোনাঁদন মহা পদ্ম-গন্ধ শচী আই। 
ঘরে দ্বারে সবে পায়েন অন্ত নাই ॥ 
হেনমতে লক্ষমী-নারায়ণ নবদ্বীপে । 
কেহো নাহি চনেন আছেন গড়রূপে ॥ [তদেব ] 
সপঞ্টর্পেই ববজ্দাবনদাস লক্ষাণীদেবীকে বৈকুণ্ঠের লক্ষী ক'রে ফেলেছেন । 


৬১২৬ পুরুষোত্তম শ্রীকফচৈতন্য 


ি্বন্ভর প্রাতাদন দশ বিশ জন সম্যাসীকে ভোজন করাতেন, লক্গযীদেব সানন্দে 
রল্খন করতেন $ বৃন্দাবনশস বলেছেন-_ 
সেই সব ভিক্ষুক পরম ভাগ্যবান: । 
লক্ষঘী-নারায়ণ ঘারে কবে অন্ন-দান।॥ [তদেব £ প:. ৬৮] 
বিবাহের পূবের যে িন্র বৃন্দাবনদাস আঁঞ্কত করেছেন তাতেও ওই একই পারিচয় 
আছে । বন্দাবনদাস প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন-- 
দৈবে লক্ষী এক দিন গেলা গঞ্গা স্নানে । 
গোৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেই চ্ছানে ॥ 
নিজ লক্ষ্মী চিনিয়া হাঁসলা গৌরচন্দু 
লক্ষমীও বাশ্দলা মনে প্রভু পাদদ্বন্দৰ ॥| 
হেনমতে দোঁহে চিনি দোহা ঘরে গেলা । 
কে বাঝতে পারে গৌরস,ম্দবের খেলা ॥॥ [ তদেব পৃ. 9৬ ] 
এরূপ বহু নিদশ'ন আছে বন্দাবন দাসে যা লক্ষমীদেবশকে বৈকুণ্ঠের লক্ষী বলেই 
চাহত করে। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিষ্ঠীপ্রয়া টার নাম উচ্চারণ করেন নি বন্দাবনদাস। 
সনাতন পাঁশ্ডতের কন্যাকে শচীমাতা পত্রের যোগ্য মনে করেছেন, ধমণশশীলা বাাদ্ধমতণ 
সেই কন্যা- | 
তাঁর কন্যা আছেন পরম-সূচঁরিতা | 
মুর্তমতন লক্ষী প্রায় সেই জগন্মাতা ॥ [ তদেব £ পূ. ৭৪] 
এই কন্যাটই বিষ্যীপ্রয়া এবং বন্দাবনদাসের কথায় তান “লক্ষী প্রায়'। অথচ 
লক্ষমীদেবশ সম্বন্ধে বৃম্দাবনদাস বার বার বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীকে স্মরণ করেছেন তা আমরা 
পূর্বে দেখোছ, এখানে আরও একটি উদ্ধাত দেওয়া হলো". 
বন্মা-শির-শুকবব্যাসননারদাদি কারি । 
সুর"ীসম্ধ-আদ যত স্বচ্ছন্দ-ীবহারী ॥ 
লক্ষমী-নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে । 
জাঁন সভে আইসেন ভিক্ষুকের রুপে ॥ [তদেব 8 পৃ. ৬৮-৬৯ ] 
বৃন্দাবনদাস বিষ্যাপ্রয়াকেও লক্ষী বলেই পাঁরচিত করেছেন-_বিষ্যাপ্রয়া নাম না 
বলেই তাঁর কথা বলেছেন। ড. বমানাবহারী মজুমদার মনে করেন, “বৃন্দাবনদাস 
শ্লীচৈতন্য ভাগ্রবতে বিষ্ণপ্রয়াকে লক্গমী নামে উল্লেখ কারয়াছেন । 'সম্ভবত গ্রন্ছরচনার 
সময় বিষ্প্রয়া জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার প্রাত সম্দ্রমবূদ্ধিতে কাব তাঁহার নাম 
কাঁরয়া তাঁহার কথা বলেন নাই । নারায়ণরূপন ি*বম্ভর মিশ্রের পত্বী ততুতঃ লক্ষী, 
সুতরাং লক্ষী নামেই 'বষ্ঠীপ্রয়ার সন্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই চাত্রাট কথা 
বৃন্দাবনদাস 'ীখয়াছেন।” [শ্ীচৈতন্যচারতের উপাদান £ পূ. ৬৯৭11 ড. 
মজুমদারের ন্যায় পাণ্ডত এমন কথা কেন বললেন তা বোঝা গেল না। পরলোকগত 
মানুষের সন্বম্ধে কি সম্ভ্রম না দেখালেও চলে ? জাঁবিত মানুষ সম্বন্ধে নাম উল্লেখ 
করে দুই চা'রাট প্রয়োজনীয় কথা বললে কি তাঁর সন্দ্রম হানি করা হয় ? 'রাজপাশ্ডতে'র 


দাম্পত্য জশবন $ লক্ষীশীবফ্যাপ্রয়া ৫ অবতারবাদীদের সমস্যা ১২৭ 


কন্যার নাম গ্রচ্ছে 'লক্ষঘ' ব'লে উল্লোখিত হলেই কি তৎকালীন মানুষরা এমন কি স্বয়ং 
বিষ্ঠাপ্রয়া সেই কন্যার সত্য পাঁরচয় বুঝতে পারবেন না £ 

বনস্দাবনদাস বুদ্ধিমান এবং গৌরসৃম্দরকে অবতার বলেই মনে করতেন । গৌরচম্দ্ু 
নিজে ঘাঁকে চিনে নিয়েছেন, “নজ লক্ষমী 'চানয়া হাঁসলা গোরচ্দু”, তাঁকে বৈকুণ্ঠের 
লক্ষী ব'লে স্বীকার না করা প্রকৃত অবতারবাদদের পক্ষে অসম্ভব £ তাই বন্দাবন- 
দাসের পক্ষে বিফণৃপ্রিয়া “লক্ষণ প্রায়” । বিষ্ঠাপ্রয়াকে লক্ষী ব'লে আভাহত ক'রে 
বৃন্দাবনদাস তাঁকে লক্ষমীদেবীর ছায়া বলে ব্যাবঝয়ে দিতে চেয়েছেন । 

কৃষ্দাস কাবরাজ বিফ-প্রয়ার কথা প্রায় এাঁড়য়ে গেছেন । তাত্ুক বৃুঝেছিলেন যে, 
িশ্বজ্ভর রূপী নারায়ণ লক্ষমীদেবীকেই বেছে নিয়ৌছলেন নিজ পত্রীর্‌ূপে সুতরাং তাঁকে 
বৈকুন্ঠের লক্ষী ব'লে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই । 'বিষ্যুপ্রয়াকে তা হলে কোথায় 
বসান যাবে! বৃন্দাবনদাস সহজ বিশবাসে বিফঃপ্রয়া দেবীকে লক্ষমীদেবশর ছায়ার্‌পে 
দেখতে পেয়েছেন কিম্তু তাত্কের পক্ষে তা সম্ভব হয় ন। গৌড়ীয় বৈশ্কব তত্ব খাড়া 
করতে হবে তাঁকে; তাই তাঁর কাছে, বিষ্যীপ্রয়া বড় বকম সমস্যা : সুতরাং এাঁড়য়ে 
যাওয়াই শ্রেয় ব'লে তান মনে করেছেন । 


লোচনদাস তাত্ক নন, তাই তত্বের দিকে না গিয়ে তান সমস্যা সমাধানের একটা 

সহজ উপায় বের করে 'িয়োছলেন ; "তান লক্ষ্যখদেবশকে স্বর্গে পাঠালেন- বৈকৃণ্ঠ এবং 
ইন্দ্রলোক, এ দুটো স্থানেব কথাও উল্লেখ কবলেন- 

পরম অল্ভূত সভে দেখে পরতেখ ॥ 

আকাশের পথে রথ আনল গন্ধর্ব | 

হার বাল, দেহ ছাড়, লখমী গেলা স্বর্গ ॥ 

লখ্‌মী-অংশ কোন শীস্ত বৈকুণ্ঠ চিল । 

দোঁখয়া সকল লোক পরমাবহবল ॥ 

ইন্দ্রপুরশ গেলা লখৃমশ আপন আলয়। 

পবম লখমীদয্যুতি সব লখমীময় | [ চা. ম* & পৃ" ৭৬] 


লক্ষ়খদেবী বৈকুণ্ঠে চললেন আবার 'নজগৃহ ইন্দ্রপুরীতেও গেলেন । অস্পম্টতা 
সৃষ্টি করুলেন লোচনদাস £ মনের মধ্যে অস্পন্টভা থাকলে এমানই হয়। 


উপরোন্ত ধোঁয়াটে বন্তবোর সঙ্গে সমতা রাখার উদ্দেশ্যে লেঞ্চনদাস আর একাঁট 

নূতন কথা শোনালেন । লক্ষমীদেবীর পরলোক প্রাপ্তব পর বঙ্গদেশ থেকে ফিরে শোক 
নদ্তপ্ত মাতাকে বললেন গৌরস্‌ন্দর-- 
মায়েরে কহিল প্রভূ শুনহ বচন । 
ঈর্বকথা কাছ তার জন্মের কারণ ॥ 
আিন্দ্ের অপ্সরা নৃত্য কবে এক-কালে। 

রর নিবম্ধ--পদস্থলন হৈল তারে (তালে ?)॥ 
ভ্দীরিে হৈল-শাপ দিল সুরেশবরে | 

শীতে জন্ম, গিয়া মনুষ্যের ঘরে ॥ 








১২৮ পুরুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতনা 


শাপ দিয়া পুনঃ দয়া ভেল দেবরাজে। 

দুঃখ না পাইব তুম-হৈব বড় কাজে ॥ 
পৃঁথবীতে অবতার হইবে ঈশ্বর । 

তার বধু হৈবা তুমি--"এই দিল বর ॥ 

তবে ত আসিবে তুমি এই ইন্দুপুরণী। 

কাহল সকল--সেই ইদ্দের সম্দরী ॥ [ তদেব £ পৃ" ৭৭ 1 


িম্তু লোচনদাস নতুন নতুন কাহিনী তৌর করেও সামলাতে পারেন নি।--তার 
পৃবে" যে চিন্র 'তাঁন এ+কেছেন তা বৈকুষ্ঠনাথের উপযোগী নয় £ ইন্দ্র সভার নর্তকী 
জেনেও কি সে-ভাবাট তাঁর পক্ষে তবে শোভন হয়েছে? লোচনদাসই বলেছেন--. 
অন্তঃপট ঘুচাইল দৌছে দোহে দেখি। 
দোঁহে দোহা দোঁখ দোহার নাচয়ে দু" আখ ॥ 
চন্দ্র রোহণপ যেন একন্র মিলন । 
অন্যেন্যে করয়ে দোহে কুসমের রণ ॥ 
যেন হরপার্বতীঁ-দৌঁহে হৈলা মেলা । | তদেব £ পৃ. ৭০] 
ইন্দ্রেব সভার নর্তকণ এবং বৈকুণ্ঠের নাথকে ক এ ভাবে আঞ্কিত করা সম্ভব 2 
ধবষ্ঠীপ্রয়াকে লোচনদাস লক্ষনী ব'লে পাঁরাচিত করার চেষ্টা করেছেন--. 
এই লক্ষী বিষ্যীপ্রয়া : বিষ বি*বজ্ভর হঞা, 
পৃথিবীতে কৈল অবধানে । [ তদেব £ পু ৮৪] 
প্রথম 'বিবাহকে অগ্সবা উদ্ধাবের প্রয়োজনে লাগয়ে লোচনদাস সমস্যা সমাধানের 
চেষ্টা করলেও বিশেষ বি*বাস উৎপাদন করতে পারেন নি॥ বিশেষ ক'রে বৃদ্দাবনদাস 
এবং কৃষ্ণদাসে তাঁর বন্তব্যের কোন সমর্থন না থাকায় তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় । 
জয়ানন্দ লক্ষ্যীদেবীর পবলোক প্রাপ্তব পূর্ব পর্ধদ্ত তাঁকে সাধারণ মানবরূপেই 
দোঁখয়েছেন। পবলোক প্রাঁপ্তব পর তাঁকে বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর বলেছেন পবোক্ষ ভাবে- 
গঙ্গা অন্তজ'লে লক্ষী 'দিবা মালা গলে । 
চৌদিগৈ কীতত সবলোক হার বলে ॥ 
ফ্বর্গমতণ পাতালে ভোঁদল জয়ধবান । 
ব্য রথে বৈকুণ্ঠ চঁলিলা ঠাকুরাণণ ॥ [ চৈ, ম. ৪ পৃ, ৬৮ ] 


বৈবৃণ্ঠে গেলেন বটে 'কিণ্তু বৈকুণ্ঠের ঈশবরী তো না-ও হ'তে পারেন । কিন্তু 
শচগমাতার শোক-আ৩র মধ্যে বিষয়টা যেন আরও একট] স্পষ্ট হয়ে উঠলো-- 


দাবুণ বষের জালে প্রাণ দিল মা গঙ্গা জলে 
কে আর কারব মোর সেবা। 
. লক্ষ্মীর ৮ারত জত স্বস্ন হেন মোর মত 


দল্যা গেলা ক্ষটরোদসধ্ভবা 8 তদেব 2 9৫৬১৯ 


চা 


ক্ষীরোদসাগর থেকে লক্ষমী উঠে এসোছলেন মন্হনেব পরু। সৃতরাধি জয়াদ্দেও 
গৌরসনন্দরের প্রথমা পত্বী লক্ষীদেবীকে বৈকুণ্ঠের লক্গনীরূপেই দেখোছলেন । 
শচীদেবীর এই বলাপের কালই আকাশবাণী হয়োছল, “বিফ্যাঞজা গোরা 


দাষ্পত্য জীবন £ লক্ষীশাবফ্প্রয়া £ অবতারবাদদের সমস্যা ১২৯ 


গৃহিণন” ; ওাঁদকে বিফযুপ্রয়ার 'পতা সনাতন রাজপাশ্ডত আদেশ পেলেন জগন্নাথের । 
অলৌকিকস্ব এই পর্যদ্ত। 'বষ্ণাপ্রয়া জয়ানন্দের হাতে বৈকুষ্ঠের লক্ষণ হয়ে ওঠেন নি। 

লোচনদাসই সেকালের একমান্র জীবনীকার 'যাঁন লক্ষমঈদেবণকে ইচ্দ্ুসভার নত'কণ 
ক'রে 'বফুপ্রিয়া দেবীকে লক্ষমীর পায়ে নয়ে গেছেন । আশ্চষ" এই ষে, তারই ওপর 
নির্ভর ক'রে বন্বনাথ চক্ষবতখ, বিফুপ্রিয়া দেবীকে লক্ষী ব'লে 'স্হর করে নিয়েছেন 
এবং পরবতণকালের বৈষবরাও সেই মতই গ্রহণ করেছেন । কিন্তু ধে রকম সোনার খাট, 
সোনার দন্ড, মুস্তার ঝালরের ব্যবস্হা তিনি করেছেন তাতে গৌরাঙ্গদেবকে পঙ্কে নিম্জত 
করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র । বষয়-বরোধণী ব্যান্তত্বকে সোনার পালজ্ে শুইয়ে দেবতা 
বানাবার চেষ্টা লব্জাস্কর । বর্তমান কালের একদল সন্ন্যাস অবশাই যথেষ্ট বৈভবের 
মধ্যে থাকেন, চৈতন্যদেবকে তাঁদেরই সঙ্গী ক'রে জেলায় একটা বিশেষে উদ্দেশ্য চারজঅ্থ 
হতে পারে বটে, িম্তু ৩৩ ৮৩ন্যদেবের প্রকৃত ভাবমা৩ প্রকাশ করা যায় না। 

গৌরসৎন্দরকে অবতার করতে গয়ে নৈফব জীবনীকাররা যেমন সমসমায় পড়োছলেন 
ব*ববপ নিত্যানন্দকে নিয়ে, তেমনি বিপদগ্রস্ত হয়োছলেন লক্ষীদেবশ এবং বণ প্রয়া 
দেবীকে 'নয়ে । 

গ্রীকফ্র যাঁদ বুক্মিণন-সত্যভামা-জাম্ববতী থাকতি পারেন গাহলে চৈতন।দ্বের 
লক্ষী-ীবষ্যপ্রয়ায় অসমীবধা 'কসের ? শ্রীকৃফ হয়তো এঁতহা?সক ব্যান্তৃত্ব নন, যদি তা 
হয়েও থাকেন, তবে বহু পনুরাকালেন ব্যন্তত্ব ব'লে পৌরাণিক হয়ে উঠতে পেরে" 
ছেন ; তাই তাঁর পক্ষে যা সহজ হয়েছে তা প্রায় সমকালান ব্যাস্তিত্ব সণ্বন্ধে গ্রহণযোগ্া 
হবে ব'লে সম্ভবত মনে করতে পারেন নি চে৩ন। জীবনীকাবরা । তাই হচ্ছানত এবং 
পরস্পর বিরোধী অলৌকক কাহিনী স.ষ্০ করতে হয়েছে তাঁদের । 

৮৩ন্যদেবকে অবঅর রূপে প্রাতীঞ্চত করতে ।গয়েই জীবননকারবা সমসন সৃষ্টি 
করেছেন । সেকালে চৈতনাদেব ছিলেন এক মহান বান্তত্ব যাঁর সমকক্ষ বাস্তত্ব সমন্ত 
ভাবতে আজও বিরল । সেই ব্যান্তত্ব একট উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য নিয়ে নিজেকে 
গঠন করছিলেন । নিজের পছন্দমত গাৃহণী তান গ্রহণ করেছিলেন । অতাঁর অকলে 
মত্যু ঘটল। হাঁতমধ্যে গৌরসমন্দর প্রস্তুত হয়েছেন বিরাট কর্ন জগতে ঝাঁপিয়ে পড়ার 
জন্য । কেবল নবদ্বীপ বা নদশয়াই নয়, 'দাগ্বিজয়ী জয়ের পর উত্তর এবং দাক্ষণ ভারত 
এবং বঙ্গদেশে যাত্রার পর বঙ্গ এবং শ্রীহটে তাঁর ব্যান্তত্ব প্রাওজ্ঠা পেয়েছে । বৌদ্ধধর্মে 
জাত-পাত না থাকলেও শন্যকে অনুধাবন করা যায় না। বৈষ্ণব ধর্মেও জাশ-পাত 
নেই, আছে বিগ্রহ এবং প্রেমভান্তর হবদয়াবেগ। এই ধর্মের ভিতর 'দয়ে সামা৪জক 
জীবনকে ঢেলে সাজাবার জন্য বদ্ধপারকর হলেন গোরসুন্দব । উত্তরকালে তাই তান 
রলতে পেয়ৌছলেন যে, মোক্ষলাভ চরম কথা নয়-সামীপাই আনন্দের-ঈশবরকে সামনে 
দু সাধারণ সং মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অধিত্ঠান। 

জব“ পর্যন্ত তান গৃহ, আরপর আর সংসারের প্রয়োজন ছিল ন। ৩ার। 

বিনা ইচ্ছায় ; গৌরসুন্দর বুঝোঁছলেন যে, কাঠিন কর্মের উন্মাদনায় ৩1কে 
িিস। ॥যৃ্ধা মাতার নিঃসগগ জীবনে সঙ্গদানের জন্য একটি বধু যাঁদ 
বের গা চিত হবে না তাঁর পক্ষে। 
রতনের গর কথা কি ভাবেন নি বশ্বজ্ভর ? ছোট সংসারকে 








১৩০ পুরুযোত্ম শ্রীককচৈতন্য 


বেদনা না দিয়ে বৃহত্তর মানব সংসারের বেদনা দূব করার কষ্পনা করা সম্ভব নয় ॥। 
বৃহৎ প্রজাপূঞজের জন্য রামচন্দ্র দ:ঃখ দিয়েছিলেন আত্মার আত্মীয় পাঁতাদেবীঁকে- বৃহৎ 
মানব গোষ্ঠণর কল্যাণ কামনায় বি*বন্ভর দুঃখ দিয়েছিলেন নিজের জীবনের ঘনিষ্ঞতম 
দুই নারণকে--তার একজন তাঁর মাত, অপরজন পত়্ী । এই দুজন যদি চৈতন্যদেবকে 
সংসারে আবম্ধ ক'রে রাখতে পারতেন, তবে ভারতবর্ষ হারাত তার একজন প্রথম 
সারব ব্যান্তস্বকে, যে বাস্তত্ব অকুতোভয়ে সমন্ত ভারতব্যাপণী মানব মা প্রাত্ঞার জন্য 
সংগ্রাম ক'রে গেছেন। পূর্বতন কালের বহু সংস্কার 'তাঁন আতিক্রম করেছেন- সমকালীন 
যুগে অপ্রয়োজনীয় বহু প্রাচীন বি*বাসকে তিনি নস্যাৎ ক'রে প্রাতিষ্ঞা ক'বে গেছেন 
মানবতাব ধর্ম॥। বোদক যুগে প্রাতাট ব্যান্তর যে মযদা ছিল তাকেই নবর্‌প দানের 
চেঙ্টা ক'বে গেছেন তান। সেই মহান ব্য্তুত্বকে অবতারবাদের রহস্যময় আলো-আঁধারে 
আচ্ছাদত করতে 'গয়ে জীবনীকাররা তাঁকে ম্বগাঁয় করার চেষ্টায় তাঁর মনুষ/স্বকে 
অপমানত করেছেন । গবেষকবা সেই ব্যাস্তস্বকে উদ্ধার করবেন । বাঙ্গালন তথ! ভাবত" 
বাসশীব [সানাই মানের বাসনা । 


১০. বিশবন্তরের ব্য্সিত্র বিকাশ £ পরি জঞজন ও নে? 





আসিনি 


শিশুকাল থেকেই 'বশ্বম্ভর নিজেকে প্রাতম্ঠিত করেছেন। কি শাস্ততে, কি 
খেলায়, সাঁতারে, কি পড়ায় সর্বঘই তার জয়-জয়কার। গৃহের অঙ্গনে অন্য শিষাদের 
সঙ্গে ক্লীড়ারত বিশবজ্ভর । বৃন্দাবনদাস বলছেন-_ 

ড্াবলা চাণ্চলা-রসে প্রভু বিশব*ভর । 

সংহাত চপল যত বিপ্র অনুচর ॥ 

সভার সাঁহত গিয়া পড়ে নানা চ্ছানে। 

ধাঁরয়া রাখিতে নাহ পারে কোন জনে ॥ 


প্রভুর বালক লব জিনে প্রভূ-বলে। 
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে ॥ [চৈ ভা" £ পৃ ২৭] 
শশুকাল থেকেই বম্ধুদের মধ্যে ছিল তার শান্তর প্রাতষ্ঠা । 'ি্ব্ভর যে বশাল- 

বক্ষ, বৃষপ্কম্ধ বাঁলচ্ঠদেহী ছিল সে কথা আগেই দেখা গেছে । বালক বি*ব্ভরকেও 
বন্ধুর দল নেতা ব'লেই মেনে নিয়েছিল। জয়ানন্দ বলেছেন-- 

চোৌঁদগে বালক সব গঙ্গাজলে ভাসে । 

মাঝে গৌরাঙ্গ চাম্দ করিল প্রকাশে ॥ [জয়ানদ্দ £ চৈ, চ* £ পৃ.২০] 
বন্ধুদের মাঝে গৌরাঙ্গ-দলের মধামাঁণ যেল। দ;রম্তপনায় সে প্রথম। ডুব 
সাঁতারে হঠাৎ সকলকে ছাড়িয়ে যায় বহহদ্‌রে, গঙ্গার বিস্তীর্ণ বক্ষ এপার-ওপার করতে 
ক্বধা করে না সে--এই দুঃসাহসিক কাজে খুব অল্প সংখাক বালকই তার সঙ্গ হতে 
পারে 

জলরুশড়া করে প্রভ্‌ শিশুগণ-সঙ্গে । 

ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ওপার যায় রঙ্গে ॥ [. চৈ. ভা* £ পৃ. ৩৭ ] 
বিবাদ বাধাতেও নিমাই-এর সমকক্ষ কেউ নেই, তকর্ণীববাদ-মারাম[রতে সে প্রধান 

ঠাকুর কলহ করে প্রাত ঠাঁঞ ঠাঁঞ ॥ [ তদেব ] 


কেবল দ.ভ্ট2ীমতে বা শাল্ততেই নয়। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও তার প্রাধান) চোখে 
পড়ে। গঙ্গাদাস পাঁণ্ডত তো মনে করেন যে, গব*বজ্ভর উত্তরকালে অধ্যাপক (ভট্টাচার্য) 
হবেই। সর্বশাস্ত্রে নিজেকে. গ্রাতাষ্ঠত করার জন্য বিশ্বঞ্ভরকে আঁধকাংশ সময়েই 
পৃঞ্ঞক হাতে দেখা যেত। গঙ্গাম্নান-বফুপুজা-তুলসী মণ্ে জল দান এবং ভোজনে 
কছুটা সময় ব্যয় হতো--অবাশঞ্ট সময় হয় গুরুগূহে নয়তো গৃহে পদ্শুকের মধ্যে ডুবে 
থাকতো কিশোর । পরান্রাদন 'বদ্যা-রসে নাহ অবসর' ৷ | তদের £ পৃ. ৪৭ ] 
[বতকের ব্যবস্থা হয়-_-সেখানেও দদ্ভের প্রকাশ বিশবম্ভরের কথায় । এ সময়ে তার 
বয়স ১৬ বৎসর । “বৃহদ্পতি জিনিয়া” পাণ্ডিত্য ; কিশোর দ়তার সঙ্গে বলে 
প্রভু বোলে থে আছে কোন বড় জন। 
আসিয়া খণ্ড়ুক দোখ আমার চ্ছাপন ॥' [ তদেব ] 
মরার গুপ্তের সঙ্গেই 'বিন্বজ্ভর আঁধকাংশ সময় দ্বন্দেৰ অবতীর্ণ হতো। মরার 


১৩২ পদরুষোতম শ্রীকৃফচৈতন্য 


বয়সে কিছু বড়, তাই চুপ ক'রে থাকতে চেক্টা করতেন। কিম্তু তাতে বি*বস্ভরের 
চলবে কেন- 

প্রভ্‌ বোলে “ব্যাখ্যা কর আজ যে পাঁড়লা। 

ব্যাখ্যা করে গণ্ষ্, প্রভূ খাণ্ডতে লাগিলা ॥ 

গুপ্ত বোলে এক অর্থ প্রভ্‌ বোলে আর । 

প্রভ্‌ ভূত্যে কেহো কারে নারে জীনবার ॥ [ তদ্দেব £ পৃ. ৪৮ ] 


1ববন্ভরের পড়াশুনা সমাপ্ত হলোঃ প্রগ্া্ণ পাশ্ডিত্য অন করলো সে: বন্দাবনদাস 
আদখণ্ডে বিদ্যাসমাপ্তর পারচয় দিয়ে বলেছেন-_ 

আ'দখণ্ডে গোরাঞ্চেন সবশাস্তে জয় । 

্রভুবনে নাহ হেন, যে সম্মুখ হয ॥ | তদেব £ পু. ৬] 


এইবার অধ।াপনা আরঞ্ভ করলেন গোৌরস*দ্দন ; দ্বন্দের অবতীর্ণ হলেন অন্যানা- 
অধ্যাপকের সঙ্গে £ কৃষ্ণদাস গোস্বামী বলেছেন-_ 

বিদ্যোদ্ধত্যে কাহাকেও না করে গণন। 

সকল পাণ্ড৩ জনি করে অধ্যাপন ॥ | চৈ* চ" £ পৃ" ৮২] 


'একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই যে গোরস[ন্দব সর্ব বষয়ে প্রাতষ্ঠা অর্জনে বদ্ধপাঁরকর 
হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্পেহ নেই। ভাবমুঁ তোর হলে তবেই নেতৃত 
দেওয়া যায়! দেশে তখন নানা ধরনের অনাচার ৯শছে । বদেশন রাজশান্তও সাধারণ 
মানব-কল্যাণেন কথা ভাবছে না--বাংলা সাহত্যের পজ্ঞঠপোষকতা করলেও এবং িছ?টা 
সংষত মনোভাবের পারচয় দিলেও দেশের সাধারণ সংখ্যাগ'রঙ্ঠের প্রাতি সদয় হবার উপায়ও 
ছিল না তার। তাই পরিপাক কাবণেই ওদ্ধওা, দৃঢ়তা বজায় রেখেই প্রাতত্ঠা অর্জন 
করতে চেয়োছলেন গৌরাঙ্গ । তাই সকল পাণ্ড৩ অধাপকদের বিতকে পরাজিত ক'রে 
প্রাতষ্ঠা অর্জন করতে চেয়োছলেন তান 

যত অধ্যাপক- প্রভ্‌ »লেন সভারে । 

প্রঝোধতে শান্ত কোন জনে নাহ ধরে ॥ 

ব্যাকরণ-শাস্তে সভে বিদ্যার আদান । 

ভট্টাচার্য পাণ্ডতও নাহক তৃণ-জ্ঞাণ ॥ [ ৮. ভা. ৪ পৃ. ৫৪] 


প্রাচীন কালের শ্রীক-দার্শীনক সক্োটসের ন্যায় ধার কৌশলে যুবক [বশ্বম্ভর 
অপরের চি্অ ভাবনাকে মনের গভশীর থেপে টেনে বের করতেন। সক্ষোটস গ্রদসের 
পথে পথে ঘুরে সমকালীন পণ্ডিতদের ধরে আলোচনা জুড়ে দিতেন এবং প্রশ্নের পর 
প্রন ক'রে তাঁদের কোণঠাসা ক'রে ফেলতেন ; িশ্বম্ভরও সেই পদ্ধাতই অবলম্বন 
'করতেন। সকলের কাছে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা জানতে চাইতেন এবং তাঁর সেই ব্যাথ্যাকে 
আত সহজেই খণ্ডন ক'রে ফেলতেন আবার প্রাতপক্ষকে বিস্মিত ক'রে তাঁর ব্যাখ্যাকেই 
 প্রাতীঙ্ঠত করতেন ॥ সক্রোটমকে যেমন এাঁড়য়ে যাবার চেষ্টা করতেন দেশের পাণ্ডতরা 
তেমান বিশবঙ্ভরকে এাঁড়য়ে নাবার চেষ্টা করতেন নবদ্বীপের অন্যান্য অধ্যাপকরা ॥ 
বৃন্দাবনদাস বলেছেন- 


বিশ্বম্ভরের ব্যক্তিত্বের বিকাশ £ প্রাতিষ্ঠা অর্জন ও নেতৃত্গ্রহণ ১৩৩ 


অনুভবানন্দে করে নগর-দ্রমণ | 
সংহাত পরম-ভাগ্যবন্ত শিষাগণ ॥ 
দৈবে পথে মৃকুন্দের সঙ্গে দরশন । 
হস্তে ধাঁর প্রভূ তানে বোলেন বচন ॥ 
“আমারে দোখয়া তুমি কি কার্যে পলাও । 
আজি আমা প্রবোধিয়া বিনা দেখ যাও” ॥ [তদেব] 
মুকুম্দ তকে পরাজত হলেন, অপর ভট্টাচার্যেরাও সহজেই পরাজয় বরণ করেন 
বিশবঙ্ভরের বদ্ধ দপ্তর কাছে । কিন্তু সক্ষমবৃদ্ধি তাকণক বিশ্বুদ্ভর বেশ রাঁসকও 
ছিলেন £ সহপাঠী মুরারি গপু ছিলেন জাতিতে বৈদ্য ; তাঁকে তিনি পারহাস ক'রে 
বলতেন, “ব্যাকরণ পড়ে তোমার কি লাভ, গাছ-গাছড়া দিয়ে ওষুধ তোঁর ক'রে রোগণ 
সেবা কর গিয়ে ।' প্রবতণ কালে প.ববঙ্গীয় উন্চারণ নিয়েও তান পাঁরহাস ক'রে 
বেশ আমোদ অনুভব করতেন। 
সমন্ত নবদ্বীপে তখন তান শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ঝলে স্বীকৃত হয়েছেন-সকলের শ্রদ্ধা 
অর্জন করেছেন তাঁন_ 
ঠাকুর ভ্রমৈণ সর্ব নগরে নগরে ॥ 
পরম-পান্ডত জ্ঞান হইল সভাব । 
সভেই করেন দোখ সম্দ্রম অপার ॥ [ তদেব £ পৃ. && ] 
বৃন্দাবনদাস আরও বলেছেন_ 
প্রভু দৌখলেই মান নগারয়াগণ | 
পরম আদর কাঁর বন্দেন চরণ ॥ 


যবনেও প্রভ় দৌখ কৰে বড় প্রীত । 
সবভূত-কপাল.ভা প্রভূল ঢারত ॥ [ তদেব £ পৃ, ৪৬ ] 
দৌহক শীল্ততে এবং জ্ঞানে প্রাতচ্ঠিত হবাণ পর সাধারণ মানুষেন সঙ্গে বিশেষ ভাবে 
পাঁরাঁচত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন তান । নগরে ভ্রমণ করতে করতে উপাচ্ছত 
হলেন তন্তুবায়, গোয়ালা, গন্ধবাঁণক, মালাকা 1, তাঙ্বুূলী এবং শঞ্খবাঁণকদের গৃছে। 
সকলের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ পাতয়ে নিলেন । ওই সমস্ত সাধারণ মান:ষরাও পরম 
সহদ্দর ব্রাহ্মণকে একেবারে ঘরের মানযেব মতো করে পেয়ে পরম আনম্দ অন-ভব 
করলেন । জাত্পাতের কোন্‌ পার্থক্য রাখলেন না ব*বন্ডর । সাধারণ মান,ষের 
মনে প্রীতর আসন পেয়ে গেলেন তান। উত্তরকালে এই ঘানষ্ঠতা বিশেষ কাজে 
লেগোছল ব্বঙ্ভরের । 
সববজ্ঞের ঘরেও 'বশ্বজ্ভরকে নিয়ে গিয়োছলেন ব্ৃন্দাবনদাস ; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 
ধনমাইকে অবতার ব'লে পাঁরাঁচত করা । লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের প্রচ্ছ্টো 
অপেক্ষা চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যের দিকেই 'বশেষ লক্ষ্য রাখা এ গ্রন্হের উদ্দেশ্য । সর্ব 
যুগেই কর্মীকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগসনত্র রাখতে হয়-চৈতন্যদেবও তাঁর উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য সে কাজ করোছলেন। 
প্রাতষ্ঠার জন্য আরও করণীয় ছিল । কেবল নদীয়া অণ্চলেই নয় বগগদেশে শ্রীহটেও 


১৩৪ পুরুযোত্তম শ্রীকৃকঠৈতন্য 


পারাচ'তর প্রয়োজন ছিল ; প্রয়োজন ছিল উত্তর ভারতেও প্রা্ষ্ঠা অর্জনের । কেবল 
নবদ্বীপের পাঁণ্ডিতমণ্ডলীকেই জয় করা নয়, বাইরের 'দিপ্বিজয়শ জয়েরও প্রয়োজন 
ছিল। দুটো ব্যাপারই ঘটে গেল; তবে দিক্বিজয়গ জয় আগে না বঙ্গদেশে প্রাতন্ঠা আগে 
তা নিয়ে কিছু মত পার্থক্য দেখা যায় বন্দাবনদাস এবং কবিরাজ গোস্বামীর মধ্যে । 
আমরা বৃন্দাবনদাসকে গ্রহণ ক'বে 'দাশ্বিজয়শ জয়ের পাঁবচয় গ্রহণ করবো । হরিদাস 
গোস্বামী মশায় 'দিগ্বিজয়ীর পারিচয় দিয়েছেন তাঁর গ্রন্ছে £ তাঁর মতে 'দিস্বিজয়শী কাণ্মীর- 
দেশীয় বিখ্যাত পাণ্ডত- শ্রীনষ্বাক বৈফব সম্প্রদায়ভ্ন্ত একজন আচায+ নাম শ্রীকেশব 
আচার্ । শ্্রীকেশব কাশ্মীর নামেই তিনি সাধারণো পাঁরচিত ছিলেন । এ তথ্য কোথায় 
পাওয়া গেছে এবং তার প্রমাণ কি জানিনা কিন্তু কোন বৈফব আচার্ষেব এমন গর্ব 
থাকে তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। 
বৃন্দাবনদাস লিখেছেন-_ 


পাই সরস্বতীব সাক্ষাতে বরদান । 

সংসার জানঞা প্র বুলে স্হানে স্হান ॥ 

সর্বশাস্ত জিহবায় আইসে নিরন্তর । 

হেন নাহ জগতে, যে দিবেক উত্তর ॥ [ তদেব £ পুশ ৬২] 
সর্বঘ্ই জয় লাভ করেছেন তান : তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেবাব শান্ত ছিল না কারও । 
নবদ্বনপ তখন 'বদ্যার পধঠচ্হান ব'লে পাঁরচিত। নবদ্বীপ-জয না করতে পাবলে জয় 
সম্পণ হয় না-সেখানকার পাণ্ডত সমাজের জানের সঈগা-পাঁবসীমা নেই । তাই 
বিদ্যার শেষ এবং প্রধান পাঁঠচ্ছান নবদ্বীপের উদ্দেশে যান্রা করলেন 'তাঁন। বহু স্হানে 
জমলাভ কবে হন্তী, অশ্ব প্রভাত উপঢোৌকন পেষেছেন তান £ সে সমস্ত নিয়ে তান 
এলেন নবদ্বীপে, সেই সাড়দ্বব আগমনে সমচ্ভ নবদ্বীপ স্চাঁকত হয়ে উঠল । 'দাঁগ্ব- 
জয়শীব আগমন সংবাদ পৌছে গেল নবদ্বীপেব পাঁণ্ডিত সমাজে--“নবদ্বীপে আসিয়াছে 


এক 'দাগ্বজয়শী ।” [ তদের £ পৃ. ৬৩] 
গাবত দিক্বিজয়ীর কথা শিষ্যদের কাছ থেকে জানলেন নিমাই পাঁণ্ডিত, এন শিষ্য- 
দেব সাবধান বাণী শুনিয়ে দলেন-- 


যে যে গ্‌ণে মত্ত হই করে অহগুকার। 

অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার ॥ 

ফলবন্ত বৃক্ষ আর গণবন্ত জন। 

নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনঃক্ষণ ॥ | তদেব £ পু ৬৩] 
প্রাতষ্ঠা অনের প্রথম দিকে নিমাই নিজেও ছিলেন উদ্ধত, দার্পত। কিন্তু এখন 
'তিনি ফলবন্ত বক্ষ -প্রাত্ঠার জন্য যে নম্রতা একান্ত প্রয়োজনশয় তাও তিনি উপলব্ধি 
করেছেন । বিশ্বজ্ভরেব জীবনে মোড় ফেরার পালা আরম্ভ হয়ে গেছে অনেকাঁদন 
আগে থেকেই । 

সম্ধ্যাকালে শিষ্যদের নিয়ে গোরসংম্দর এলেন গঞ্গাতীরে : গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে 

নমপ্কার করলেন পুণ্যতোয়া ভাগখরথীকে ; তারপর বসলেন তীরভামতে--শিষ্যগণ 
বসলো তাকে বেষ্টন ক'রে । এভাবে প্রাত সম্ধ্যাতেই চলে তাঁদের 'বিদ্যাচচ্চা । সম্ভা ক'রে 
ধদাদ্বিজয়শ-জয় করতে চাইলেন না নিমাই পাণ্ডত--অতবড় মানুষটাকে অপমানিত করার 


বি*বন্ভরের ব্যন্তিত্ের বিকাশ £ প্রাত্ঠা অর্জন ও নেতৃত্বগ্রহণ ১৩৫ 


ইচ্ছা ছিল না তাঁর। নিজের 'বিদ্যাচ্চার ম্হানেই তাঁর ভ্রান্তি প্রদর্শনের ইচ্ছা ছিল তাঁর । 
শীনজেকেই প্রণ্ন করলেন নিমাই পাণ্ডত দদ্বিজয়ী 'জীনবাঙ কেমন প্রকারে ? 
নিজের মনেই সে প্রশ্নের উত্তব দিলেন পবরলে কাঁরবাঙ দিগ্াবজয়ণ জয় ।' [ তদেব? 
'দাক্বজয়ী তখন বোরয়েছেন নবদ্বীপের পথে : গঙ্গার তীরে এসে নিমাইয়ের রূপ 
এবং বিদ্যাচচা দেখে 'বিস্মত হয়ে গেলেন 'তানি-- 
অপূর্ব দৌখয়া দিশ্বিজয়ী স্নাবাস্মত । 
মনে ভাবে এই ব্যাঝ নিমাঞ্ি পা্ডত ॥ [তদের £ প্‌* ৬৪ 


1শষ্যদের কাছে পাঁরচয় পেয়ে গঙ্গা নমস্কার ক'রে দিশ্বিজয় সভা মধ্যে 'এসে বসলেন_ 
নিমাই তাঁকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। দূচার কথায় শিষ্টাচার বানময় ক'রে 
দিস্বিজয়ীর কাঁবত্থের উচ্ছৰাসত প্রশংসার পর নিমাই তাঁকে অনুরোধ করলেন গঙ্গাব 
মাহমা কীর্তন করতে । মুখে মুখে অপূর্ব কাবা রচনা করলেন দিপ্বিজয়ী--নিমাইয়ের 
কথা মত তার ব্যাখ্যাও কবলেন তান " কিন্ত আদি, মধ্য এবং অন্তে দোষ ধরলেন 
নিমাই । এবং 

শুনিয়া প্রভূর ব্যাখ্যা দাগ্বিজয়ী 'বাদ্মিত । 

মুখে না নিঃসরে বাকা প্রতিভা ভ্াষ্ভত || [চৈ চ* ৪ পৃ. ৮৯। 
দাণ্বজয়শী কোন উত্তর দিতে না পেরে 'সাত পাঁচ বোলে বিপ্র, প্রবোধিতে নারে ।' 

| চৈ, ভা, ৪ প্‌ ৬৪] 

তখন নিমাই তাঁকে মন্য কিছ, পড়তে বললেন কিন্তু দিগ্বিজয়ী তখন আত্মবি*বাস 
হাঁরয়ে ফেলেছেন--পাঁঢ়তেও পূর্ববৎ শীল্ত নাহ আর |? [ তদেব ] 


'দগ্বিজয়ী পরাজিত হওয়ায় শিষ্যরা--“শিষ্যগণ হাাঁসবারে উদ্যত হইলা” ৷ [তদের £ 
প্‌. ৬৫ ] | “তবে শিষ্যগণ সবে হাসিতে লাগিলা' । [ (চৈ চ* £ পৃশ৮৯)] হাঁসতে 
লাগলা' থেকে "হাঁসতে উদ্যত হইলা'র মধ্যে অধিকতর সংযমের পাঁরচয় আছে--নমাই 
পাঁণ্ডত শিষ্যদের নিবারণ করলেন। কবিরাজ গোস্বামীর নিমাই পাণ্ডত এর পরে 
দাগ্বজয়ীর প্রশংসায় পণ্মুখ হয়ে উঠলেন-কাব্যের দোষ যে কিছুই নয় তাও বুঝিয়ে 
দিলেন-_ 

তুমি বড পাণ্ডত মহাকাব-ীশরোমণি । 

যার মূখে বাহিরায় এছে কাব্যবাণী ॥ 

তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার । 

তোমার সমান কাব কোথা নাহ আর ॥। 

ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস। 

৩ সবার কাবন্বে আছে দোষের আভাস ।। 

দোষ-গুণ [ীাবচার এই অজ্প কার মান। 

কবিত্ব করণে শাল্ত তাহা সে বাখানলি | [চৈ ৮ £হ পৃ ৮১৮২] 
বৃন্দাবনদাসে উপরোন্ত বস্তব্যাট নেই । তবে দুজনেই সোঁদনের মত ঘরে গিয়ে বিশ্রাম 
করার কথা বলেছেন । 

নিমাইয়ের চাঁরত্রে অনেক পাঁরবর্তন ঘটে গেছে। পূর্বে দম্ভ ভরে সতীর্থদের 


১৩৬ পৃরহযোত্তম ভ্রীকৃফচৈতন্য 


বিতকে আহবান করতেন--এখন আর সেই দল্ভ নেই, তান পরম বিনয়া হয়ে উঠেছেন। 
তকে যাঁরা পরাজিত হন তাঁরাও আর অসন্তুষ্ট হন না। বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন- 

এই মত প্রভুর কোমল ব্যবসায় । 

যাহাবে জিনেন সেহো দুঃখ নাহি পায় ॥ 

জিনিঞও কারো না করেন তেজ ভঙ্গ । 

সভেই পায়েন প্রীত, হেন তান রঙ্গ ॥। 

অতএব নবদ্বীপে ঘতেক পণ্ডিত । 

সভার প্রভুর প্রাতি মনে বড় প্রীত ॥ [ চৈ, ভা. £ পু ৬৬] 


ধদাদ্বজয়শ দিলি, কাশী, গুজরাট, বিজয়নগর, কাণ্টণ, হেলঙ্গতেলগ্গ, ভীঁড়ষ্যা, গৌড় 
প্রভাত দেশের পাঁণ্ডতদের জয় ক'রে নবদ্বীপে এসোছলেন। নিমাই পাঁণ্ডতের কাছে 
পবাজয়ের ফলে ওই সকল দেশে নিমাইয়ের নাম ছটা ছাঁড়য়ে নিশ্চয়ই পড়ছিল । 
তাঁব প্রাতজ্ঠা মজর্নের পক্ষে এই দিগ্বিজয়ী-জয় বিশেষ অআৎপর্যপূর্ণ । দাঁগ্বজয়ী- 
জয়ের ফলে সমন্তভ নদশয়ায় সবের্তিম পাণ্ডত ব'লে তাঁর পূণ“ প্রতিষ্ঠা হলো । নদশষার 
মানুষেরা তাঁকে “বাদ সিংহ" উপাঁধ দিলেন । [ তদের £ পৃ, ৬৭ ]1 পর্ণ প্রাতীত্ঠত 
নমাই পাণ্ডতের নবদ্বীপে তখন বিশেষ মযাদা_ 

সর্ব-নবদ্বীপে সর্বলোকে হৈল ধ্যান । 

[নমাঞ-পণ্ডিভ অধ্যাপক-ীশবোমাণ || 


নবদ্বীপে যাবা যত ধর্মকর্স কবে। 

ভোজ্য বগম অবশ্য পাঠাষ প্রভূ-ঘবে ॥ [ তদেব £ পু. ৬৮ | 
“বড় বড় বিষয়শ'রাও তার পাশ দিষে যাবার সময় দোলা থেকে নেমে তাঁকে নমস্কার 
জানায় । 

বঙ্গদেশে প্রাত্্ঠার প্রয়োজন এবার । হুসেন শাহেব রাজত্বের সবস্ছানে তাঁর 

প্রাতিষ্ঠা চাই। মাতার আদেশ নিয়ে, লক্ষরীকে মাতার বিশেষ বত্বর করার নির্দেশ 
দিয়ে কয়েকজন বিদগ্ধ শিষ্য 'নয়ে গোবাগ্গসন্দর এলেন পদ্মাতীরে । অপৃব বৃপবান 
পুরুষাঁটকে দেখে সকলেই বিমোহিত । পদ্মাতীরে কিছাঁদিন অবস্থান করলেন চাঁন 
স্প্দলে দলে শষ্য আসতে লাগল ঠাঁব কাছে 'ধদযা অজর্নের জন্য । অনেকে 
জানালো যে, তারা অর্থ-বিত্ত নিয়ে ইতোপপৃবেই নব্ষ্ীপে পড়তে যাবে ব'লে স্থির 
করোছিল। নিমাই পাঁণ্ডতেব নাম যে বঞ্গদেশেও ছাঁডয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই । নিমাই কৃত টীকা-টপ্পনশব কথাও তারা জানে । কিম্তু সাক্ষাত্রে পড়ার 
আগ্রহ খুবই গ্বাভাবিক- 

সাক্ষাতে শিষ্য কব, আমা সভাকারে। 

থাকুক তেমার কীর্ত সকল সংসারে |1৮ [তদের £ পু, ৭০] 


নিমাই পাণ্ডত শিষ্য গ্রহণ করলেন-বহূ শিষ্য অল্প কিছীদনের মধ্যেই যথেষ্ট জ্ঞানের, 
আঁধকারী হয়ে উঠলো" 


ি*বম্ভরের ব্া্তত্বেব বিকাশ £ প্রতিষ্ঠা অর্জন ও নেতৃতবগ্রহণ ১৩৭ 


শুনি সব বঙ্গদেশশ আইসে ধাইয়া । 
নিমাঞ পণ্ডিত স্থানে পাঁঢ়বাঙ গয়া ॥। 


দুই মাসে সভেই হইলা 'বদ্যাবান: ॥ 
কত শত শত জন পদবশ লাঁভয়া 
ঘরে যায়, আর কত আইসে শুনিয়া ॥। [ ৩দেব। 
কাবরাজ গোস্বামণও বলেছেন যে, বঙ্গদেশে নিমাই পাঁণ্ডতের- 
বিদ্যার প্রভাব দোখ চমত্বার 1চতে। 
শত শত পড়,য়া আস লাগিল পাঁড়তে ॥. [চৈ চ* 2 প্‌ ৮০ ] 
বঙ্গদেশেই স্বপ্ন দেখে ভপন মিশ্র এলেন গোয়াঙ্গসুন্দবের কাছে সাধ্য-সাধন তত 
বুঝবার জন্য । গৌরাঙ্গ তাঁকে তা বাঁঝয়ে কাশীতে গিষে থাকতে বললেন, সেখানে 
আবার দেখা হবে এ কথাটাও তাঁকে ল্লানয়ে দিলেন । গৌরাঙ্গস,দ্দব যে একটা 'বশেষ 
উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ ক'রে চলৌছলেন সে বিষয়ে সন্দেহ কবার কোন কারণ নেই। 
ধর্ম জগতে নেতৃত্ব দিতে গেলে যে সামাজক জগণ্েও পারবর্তন সাধন করণে হয় এ শান 
তাঁর পূর্ণ মানায় ছিল। 
কয়েক মাস পদ্মাতীনে কাটিয়ে গো ।সমন্দব কিনলেন নবদ্বীপে । শিষ্যদের দেওয়া 
স্বর্ণ রোপা-বাসন-কম্বল প্রভাতি বহহ সামগ্রগ সঙ্গে 'নয়ে এলেন তান। বঙ্গাদেশীয় 
বহু শিষাও তাঁর সঙগ ত্যাগ কবতে না পেবে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হলো-দহর্নিবার 
চৌম্বক আকর্ষণ ছিল গোরস.ন্দরের | 
সমম্ভ দিক দিয়ে প্রাতষ্ঠ। অর্জনের পর বৈষ্ণবদের নেতৃত্ব গ্রহণের সময়াট এলো । 
বৈষব ধর্মে জাত-পাতের বালাই নেই, তাঁরা ম,.সলমানকেও অঙ্কে ধারণ বরণে পারেন । 
সকল মান.ষকে যাঁরা সমান ব'লে জানেন এবং মানেন সেই ধমহি ছিল 'নিমাইয়ের প্রিয় । 
তান হাঁতহাস থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন যে, সন্যকান সমল না আনতে পারলে 
বেধবাস অজ্ন সম্ভব নয । সমতা যেখানে আসবে সেখানে দেখা দেবে দড়ুতা। 
সমাজকে দউবদ্ধ কবতে হলে সব মান,.বকে এক সূত্রে বাঁধতেই হবে | দ,ঃখা মান্‌ষের 
জন্য তাঁর বেদনাবোধের অন্ত ছিল না-_ 
প্রভু সে পরম ব্যয় ঈশবর-ব্যভার । 
দু£খতেরে নিরবণ্ধ দেন পুরস্কার || 
দু:খতে দৌথলে প্রতৃ বড় দয়া কার। 
অন্ন-বস্ত, কপর্দক দেন গোরহাপি ॥। 
নিরবধি আঁতাঁথ আইসে প্র্ু-ঘবে 
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকাবে ॥ [ ৮ৈ* ভা, £ পু ১৮] 
প্রীতাদন দশ বিশ জন সন্যাসীকেও আহার্য 'দতেন। জ্ঞানেব প্রাতষ্ঠার পব গৌরাঙ্গ” 
সুন্দরের মানবতার প্রাতিষ্ঠা হলো ॥ তান এখন পাঁরপূর্ণ মানুষ-্পাবরাট ল্যান্তত্ব। 
নিনাইকে দেখে জ্ঞান মুরার গুপ্ত বিংস্মত, তানি ভাবেন 
চিম্তয়ে মরার গঃগ্ আপন হাদয়ে। 
“প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে ॥ 


১৩৮ পৃরুষোত্তম প্রীকফতৈতন্য 


“এমন পাশ্ডিত্য কিবা মনষ্যের হয়ে । 

হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দ ময়ে ॥ 

চিশ্তিলে ইহার চ্থানে কিছু লাজ নাঞ। 

এমন সুবদীদ্ধ সর্বনবদ্বীপে না ॥ [ তদেব £ পৃ. ৪৮ 1 


এই প্রাওভ্ঠিত ন্যান্তত্থের প্রাত এবার নবদ্বীপের বৈফব সমাজের দ্ট পড়ল। এমন 

মানুষের তো বৈষৰ হওয়াই উচিত গছিল _বৈষণবদের নেতৃত্ব করার উপয্ন্ততম ব্যান্তত্বই 
যেন তাঁরা দেখতে পেলেন! বৃন্দাবনদাস বলেছেন গৌরস_দ্দরের সমন্ড সম্ভাবনা 
সত্তেও বৈফবরা যেন হতাশ 

দোঁখ বিশ্বজ্ভন্-রূপ সকল বৈষফব । 

হারিষ-বিষাদ হই মনে ভাবে সব ॥ 

“হেন-দব্য-শরীরে না হয় কৃষ-রস। 

ক কাঁরব বিদ্যায় হইলে কালবশ ॥” 


সাক্ষাতেও প্রত দৌঁখ কেহো কোহো বলে। 
“ক কার্ষে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যাভোলে ॥৮ [তদেব ঃ পৃ. ৫১] 
অন্বৈতের গৃহে অপূব" কণ্ঠে কীর্তন গান করেন মনুকুম্দ দত্ত । তাঁর সঙ্গেও 'বি*বন্ভরের 
তর্কযুদ্ধ হয়, সর্ব শাগ্্জ্ঞ বিশবম্ভরের নিকট পরাজিত হয়ে ভাবতে ভাবতে চলেন 'তানি- 
“এমত সবাদ্ধি কৃষভন্ত হয় যবে। 
1তলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে ॥৮ [তদের £ পৃ. &৫ ] 


মনে হয় মূকুম্দ আশা করাছিলেন যে, একাদন 'ব*বঞ্ভর নেতৃত্ব দেবেন বৈষবদের ৷ যাঁর 
সঙ্গ ছাড়া সম্ভব নয় তীনহ তো নেতা হবার উপয্যন্ত ! 

ি*বধ্ভরের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করলেন ঈশ্বরপুরী। গোপনে তান এলেন 
নবদ্বীপে । বৃন্দাবনদাস বলেছেন-_ 


হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপরী । 

আইলেন আত-অলাক্ষত বেশ ধার ॥ [ তদেব ৪ পৃ. ৫২] 
তাঁর প্রেম বহবলতা দেখে বৈষ্বরা তাঁর সত্য পাঁরচম পেলেন; 'কন্তু অন্যদের কাছে 
1তাঁন 'অলক্ষিতে বুলেন, চিনিতে কেহো নারে । [ তদের £ প্‌. ৫৩ ] 


একাঁদন নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা শেষে গৃছে ফিরছেন, পথে ঈশবরপুরীর সংগে 
তাঁর সাক্ষাৎ হলো । পুরী নিমাইকে দেখে কোন সিম্ধপুরুষ ব'লে মনে করলেন, 
পরে নমাইয়ের পাঁরচয় পেয়ে খুবই সম্তুষ্ট হলেন--“তৃঁমি সে!” বাঁলয়া বড় হৈল 
হরাষত।” স্পঞ্ট বোঝা গেল যে “নিমাই পাঁণ্ডতে'র নাম তখন বহুদ্‌র পর্যন্ত বিস্তৃত 
হয়েছিল। সেই পণ্ডিত প্রবরের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় পুরী খুবই আনন্দিত হলেন” 


কয়েকমাস ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা হলো উভয়ের মধ্যেশ-উভয়েই পরম আনন্দ 
উপলাব্ধ করলেন। 


এরপর গোরসুন্দর গেলেন গয়ায়, সেখানেও সাক্ষাং পেলেন ঈশ্বরপুরীর ৷ কৃষদাস 
কাঁবরাজ ঈশ্বরপুরী-গৌরসন্দরের সাক্ষাৎ ঘটান ন নবদ্বীপে- 


ঠব*বম্ভরের ব্যক্তিত্বের বিকাশ £ প্রাতিষ্ঠা অর্জন ও নেতৃত্বগ্রহণ ১৩৯ 


তবে ত করিল প্রভু গয়াতে গমন। 

ঈএবরপূরণর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ [চৈ চ$ পৃ, ৬২৮৬৩ ] 
চৈতন্াভাগব ত এবং গীরতামৃতের মতে ঈশ্বরপ:রীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র নিয়ে গৌরসহম্দর 
“কৈল প্রেম-পরকাশ |” [চৈ চপ ৮৩] বন্দাবনদাস গৌরসংন্দরের পাঁরবর্তনের 
চিন্রাট একাঁট আঁচরে ফুটিয়ে তুলেছেন-_ 

যে প্রভূ আসিলা আত পরম-গম্ভীর । 

সেই প্রভু হহ শা প্রেমে পরম-আস্থুর ॥ | চৈ. ভা, ঃ পৃ ৯১) 

দেশে ফিরে এসে সকল বৈষ্বদের ইচ্ছায় গ্রহণ করলেন বৈষবদের নেতৃত্ব । গৌরাঙ্গ 

রামাইকে পাঠালেন অন্বৈত আগর্ধের গৃহে--আজ সকল বৈফবের পূজা গ্রহণ করবেন 
[তান । 'নত্যানম্দ ছন্র ধরলেন মন্তকে_ 

নিতানন্দ জানে সব প্রভুব ইঞ্গিত। 

বুঝিয়া মন্তকে ছ্র খারলা ত্বারত ॥ 

গদাধর বুঝ সেই কর তাখ্বুল। 

শর্জনে করে সেবা-যেন অনুকূল ॥ [ ওদেব £ প্‌, ১২৯] 


চৈতনাদেবের আঙ্ডায় নবদ্বীপ-শান্তপুরের বৈষব প্রধান জগন্বাথশচীদেবীর গুরু- 
সদ্‌শ অদ্বৈত আচার্য সম্ত্রক তাঁর পূজা করলেন-_ 

পাহরা প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে। 

চৈতন্চরণ পৃজে বশেষাবশেষে ॥ 

প্রথমে চরণ ধূই সুবাঁসত জলে । 

শৈষে গন্ধে পারপণে পাদপদ্মে ঢালে ॥ 

চন্দনে ডুনাই দিব্য তুলসামঞ্জরী । 

অঘে/র সাঁহত দিলচরণ-উপার ॥ 

গম্ধ-পুদ্প, ধূপ, দীপাপণ্ট উপচারে | 

পূজা করে প্রেম-জলে বহে মহাধারে ॥ [ তেব পৃ* ১৩০ ] 
চৈতন্যদেবও “চরণ তুলিয়া "দলা অদ্বৈভ মাথায়” [ তদেব ]॥ প্রাতচ্ঠা অর্জনের পর 
নেতৃত্ব গ্রহণ সম্পূর্ণ হলো । এরপর চৈতনের রাজকীয় অভিষেক । বব্দাবনদাসের 
কথায়” 

প্রভুর হীঞ্গত বুঝলেন ভন্তগণ । 

আভষেক করিতে সভার হৈল মন ॥ 

সর্ব-ভস্তগণ বাহ আনে গগ্গাজল। 

আগে ছাকলেন 1দব্য-বসনে সকল ॥ 

শেষে শ্রীক্পতর-চতুঃসম আদ দিয়া । 

সঞ্জ করলেন সভে প্রেমযস্ত হৈয়া ॥ [ তদের £ প্‌. ১৪৬ ] 
সবাগ্রে জল ঢাললেন নিত্যানম্দ । €নত্যানন্দ ব্যতীত সকলকেই গৌরস:ম্দর বর চাইতে 
বলেছেন : 'নিত্যানম্দের কৌপীন চিরে ভক্তদের মধ্যে তার অংশ 'বালয়ে তান 'নিতআনন্দকে 
বাঁসয়ে দিলেন নেতৃত্বের দ্বিতীয় হ্থানে । বৈফব আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলো । 


০০০ ৯ সাস্সি্বিস্তওিিল 


১১১ গপতারজিক বাটি? দূরদুষঠি গম্পয় নেও। 


নিমাই ছিল স্বাভাঁবক নেতা । প্রাতবেশী গৃহের খাদযাঁদ 'নজে চুর করতো । 
অন্য শিশুদের 'দয়ে চুর করতো । বালক বয়সে গঙ্গায় স্নানকালে তাকেই দেখা 
যেত প্রধান রূপে । কিন্তু শিশ্কাল থেকেই খার চাঁরন্রে গণতন্নী মনোভাবের 
পারচয় পাওয়া যায় । লোচনদাম বলেছেন যে, কুকুর ছানা নিয়ে খেলার সময় একদিন 
অন্য বালকেরা নিমাইয়ের বরুদ্ধে অভিযোগ তুলে খেলা বম্ধ করতে চাইল-- 
খোঁলতে খোঁলতে, তাঁথ আচাষ্বতে, 
*বান-শাবক দুই-চার। 
বাঢ়ল কৌতুক, ওহি বাছি এক, 
ধার লটল গৌবহটন ॥ 
সঙ্গের ছাওয়ালে, কাহল তাহারে, 
শুন শুন বিশ্বম্ভব । 
কুৎসত ছাঁড়িলে, ভাল তাম নলে, 
না খোলব--যাব ঘব ॥ [ চৈ* মণ ৪ পৃ, ৪৬ ] 
কিদ্তু বিশবজ্ভরই তো দলনেতা! স্দ্দব কুকুব ছানাটি ধরেছেও সে, সুতরাং সৌঁট 
তারই হওয়ার কথা । 'বি*বম্ভবেব মনেব পরিচয় পাওয়া গেল তার কথায় । সঙ্গীদের 
তো সে বাত করতে পারে না--সে সহজ ভাবেই জানাল- 
তবে বিষবদ্ভর, কাঁহল উওব, 
এ শ*বান সবাকার । | তদেন ] 
*বান-শাবক নিয়ে খেলবে সকলে: সবারই তাব ওপব সমান আঁধকার । কিন্তু থাকবে 
সেটা এক জনের কাছেই--সে আধকার নিশ্চয়ই তার প্রাপ্য 
সবে এক হঞা, খেল ইহা লঞ্ঞা, 
থাকবে ঘবে আমার ॥। [ তদের £ পৃ, ৪৭ ] 


যৌবনে বিবাহের পরেও প্রায়ই যেতেন সাধারণ মানুষের গৃহে ; গোয়ালা গণ্ধ- 
বাঁণক-মালাকার-তাম্বুলীদেন গৃছে গিয়ে স্বচ্ছদ্দে মলতেন সকলের সঙ্গে। রূপ- 
ধবদ্যাবব্রাহ্গণত্থের আভমান কিছুমাত্র ছিল না তাঁর। এই তো প্রকৃত গণতম্দীর মনোভাব ! 
গোয়ালারা তাঁকে ভাত খাবার জন্য অনুরোধও করে--বিশ্বজ্ভর তাদের কাছে সহজ 
হ'তে পেরোছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল । 

গয়া থেকে ফেরার সময় ি*বন্ভরের ইচ্ছা হলো নবঘ্বীপে না ফিরে মথরায় 
যাবার । বৃদ্দাবনদাস 'লিখেছেন-_ 


কাহারে না বাল প্রভু কথো রান্ন শেষে। 

মথ্‌ুরারে চাঁললেন প্রেমের আবেশে ॥ [ চৈ. ভা, £ পৃ, ৯১] 
বৃশ্দাবনদাসের মতে মথুরায় যাওয়া হয়ান দৈববাণীর ফলে-- 

“এখনে মথুরা না যাইবে ছ্বিজমণি। [ তদেব] 


লোচনদাসও প্রায় একই কথা বলেছেন। গয়া থেকে ব্দাবনে যাবার ইচ্ছা ছিল 


গণতা'ম্্ক ব্যান্তত্ব $ দরদ্যাক্টসম্পন্ন নেতা ১৪১ 


ব*্বজ্ভুরের ; কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল দৈববাণী । বৃন্দাবন যাবার সময় হবে সম্যাস 
গ্ুহণের পর-+গহে ফেরার আদেশ হলো দৈববাণীর মাধামে। 

কিন্তু ভভ্ত জীবনীকার জয়ানম্দ বহ:ক্ষেত্রেই বান্তবকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। 
আবেগপ্রবণ ভন্তরা তাঁকে স্বীকৃত না দিলেও এ ক্ষেত্রেও তাঁর কথাকেই আধকতর 
সত্য ব'লে মনে হয়। চৈতন্যদেব অবতার হলে তাঁকে গৃহে ফেরাবার জন্য দৈববাণশর 
প্রয়োজন হবে কেন? নজের অন্তরেই তো তানি গৃহে ফেরার প্রয়োজন উপলাষ্ধ 
করবেন £ আর 'তাঁন যাঁদ অবতার না হন তবে তাঁকে পথ 'নিদে'শের জন্য দৈববাণশই 
বাকেন? এক বিশেষ আবেশময় অবশ্থায় ব্‌ন্দাবন-মথুরা যাবার ইচ্ছা মনে জাগা 
অস্বাভাঁবক নয় কম্তু এ ইচ্ছা খুব দড্রতাপূর্ণও হয় না। তাই সঙ্গীর্দের মনোভাবের 
উপর নির্ভর করতেই হয়। যাঁদের সঙ্গে নিয়ে গেছেন গয়ায়, তাঁদের দেশের পথে যেতে 
ব'লে একাকী বৃন্দাবন-মথুরা যেতে চাইলে সঙ্গীরা ছাড়বেন কেন? হয় সবাই মিলে 
মথরা-বৃন্দাবন না হয় তো সবারই একত্র দেশে যান্রা-এটাই সম্ভবপর ॥ জয়ানম্দ 
লখেছেন-- 


ঈশ্বর হাঁসয়া বৈল সকল রাহ্গণে । 

দেশেরে চলহ তুমি আমাব বচনে ॥ 

মথুরা জাইব আম না জাইব দেশে । 

আমার মা এরে সভে কহিয় বশেষে ॥। [জয়ানন্দ £ চৈ*ম: ৪ পৃ- ৪৯] 


ব*বন্ভরের এই অসম্ভব কথা শুনে কাঁদতে শাগলেন মধরারি গুপ্ত, শ্রীনিবাস, গদাধর 
পাশ্ডিত, গোপনীনাথ পাঁণ্ডত, আচাষ বদ্যান।ধ, জগদানন্দ, মূকুন্দ প্রভাত সঙ্গীগণ । 
মধাদাসম্পন্ন সঙ্গীদের কুন্দন শুনে মত পাঁরবর্তন এলেন ব*বন্ভর-- 

সভার রুন্দন শান না গেলা মথদরা । [ তদেব ] 


যাবার জন্য তান দ:ঢপ্রাওজ্ঞ ছিলেন না। তাই সকলের মনোভাবকে তান অস্বীকার 
করেন নি। গ্রণতাশ্তিক চেতনা ছিল বলেই এই ম৩ পারবর্তন সম্ভব হয়োছল। 
যেখানে দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে সেখানে বিশবন্ভর ছিলেন আশ্চর্য রকম কঠোর । 
কিন্তু যেখানে দত প্রদর্শন অপ্রয়োজননয় সেখানে সকলেন মঠের প্রাভি অনি ছিলেন 
শ্রদ্ধাশীল । 
নবদ্বীপে বৈষব সমাজ কি তাঁকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত? সেটা ইঙ্গিতে জানতে 
চাইলেন তান। সে ইঙ্গত বুঝে বৈষ্ব ভন্তরা আভষেকের ব্যবস্থা করলেন--গণতান্ত্রক 
পন্ধা ৩তেই 1তাঁন নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চৈয়োছলেন এবং হলোও তাই- 
প্রভৃব হাঙ্গত ব্াঝলেন ভন্তগণ । 
আতষেক ক।$৩ সভার হেপ মন ॥ 
বভভ্তগণ বহি আনে গঞ্গাজল। 
সন্ভষেক মন্তু সছে লাগিলা পাঁড়তে ॥। 
সবাদেয শ্রীনত্যানন্দ জয় জয় বলি। 
প্ভূত্ন শ্রীশিরে জল দলা কুতূহলী ॥। 


১৪২ পুরুযোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


অদ্বৈত শ্রীবাসাঁদ যতেক প্রধান। 

পাঁঢ়য়া পুরুষসন্ত করায়েন স্নান ॥ [৮ ভা' £ পৃ. ১৪৬ ১, 
কেলল বৈষব প্রধানরাই নন সাধারণ বৈষব ভন্তরাও যে, আভষেকে অংশ নিয়োছলেন 
তা জানা যায় জল ঢালার পাঁরমাণ থেকে : চৈতন্যদেবের শ্রীশরেধ ঢালা হয়োছল 
“নামমাত্র অন্টোত্তরস্শত ঘট জল" । [তদেন] 

সন্ন্যাস গ্রহণের কালেও তাঁর গণতন্ত্রী মনোভাবের পারচয় পাওয়া গেছে । জয়ানম্দ 
[লিখেছেন যে, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা জেনে পারষদবগ্গকে 'নয়ে এলেন 
হাঁরদাস : তাঁদের দেখে 

প্রভু বলেন আস্য আস্য আমা পাশে । 

বৈরাগ্য চাঁললাঙ আম কৃষের হাইবাশে ॥ 

(চললাম আম প্রভুর উদ্দেশে ॥) [জয়ানন্দঃ চৈ. ম. ৪ পৃ" ১০৪ ] 
সনধ্যাস গ্রহণের ব্যাপারে চৈতন্যদেব "ছিলেন দঢপ্রাতজ্ঞ কিন্তু ভন্তদের অখুশীকরতেও 
ধান চান'নি। সহজ মনেই তান দায়ত্ব ভাগ ক'রে সকলের সম্মাত জেনে নিলেন_ 

নাঁদয়া ফখালয়৷ শাম্তিপুর খড়দহ কুমারহট্ট । 

পাঁচজন বাছযা লেহ করিয়া সংহট্র ॥ 

আমার নবদ্বীপ আচার্য গোসাঞ শাম্তপুর। 

খড়দহ নিত্যানন্দে ফুলয়া হরিদাস ঠাকুর | 

শ্রীনবাস কুমারহট্ট সর্ব-গুণধাম । 

হাঁরদাস ঠাকুর মাগিয়া লইলা ফীলআ নবগ্রাম | [ তদেব ] 
প্লীচৈতন্য 'বাভিন্ন স্থানের দায়ত্ব বাঁভন্ন ভক্ত প্রধানের ওপর ন্যন্ত করতে চাইলেন বটে িচ্তু 
প্রত্যেকের ইচ্ছাকেও দিলেন মর্যাদা হাঁরদাসের “মাগয়া লওয়া*_তারই হীঞ্গিতবহ । 
পরোক্ষভাবে সন্ব্যাসকেও গ্বীকাতি দিলেন ভন্তরা । 

সব্যাস-গ্রহণ বিষয়ে বব্দাবনদাসও শ্রীচৈতন্য-নত্যানন্দের গণতাম্মিক মনোভাবের 

পারচয় গিয়েছেন । চৈতনাদেব সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে নিত্যানদ্দের কাছে 
অনুমাঁত চাইলেন-- 

সন্ব্যাসী হইয়া কালি প্রাভঘরে-ঘরে | 

ভিক্ষা করি বুলোঁ দেখো কে মোহরে মারে ॥ 

তোমারে কহিল* এই আপন হৃদয় । 

গারহস্থ বাণ আমি ছাড়ব নিশ্চয় ॥ 

ইথে তুম কিছু দুঃখ না ভাবিও মনে। 

বাধ দেহ তুমি মোরে সন্নযাস-কারণে ॥ [চৈ. ভা. £ পৃ. ২৩৭ ] 
গৌরাঙ্গ ইচ্ছাময় বলেও কিম্তু সকলের সম্মাত নিতে বললেন নিত্যানন্দ । ইচ্ছা 
যেখানে দঢ়বঙ্ধ সেখানে ভন্তরা তো বাধা দেবেন না, তবু তাঁদের সম্মাঁতর প্রয়োজন 
আছে। চৈভন্যদেব অদ্বৈত আচার্যকে এাঁড়য়ে গেলেন_ গুরুতুল্য আচার্য নিষেধ 
করলে তো বিপদে পড়বেন 'তান। অন্যান্যদের স্বীকীত আদায় ক'রে নেওয়া হয়তো 

এসাধ্য হবে না। হলোও তাই। মনুকুদ্দ-গদাধর প্রভৃতি ভন্তরা ছার সন্্যাসের কথ্য 
শুনে শোকাহত হয়েও সম্মাত দিলেন । 


গণতাশ্তিক ব্যন্তিত্ব ঃ দৃরদৃন্টিসম্পন্ন নেতা ১৪৩ 


জগাই-মাধাই উদ্ধারে 'িত্যানন্দের ভাাীমকাই অগ্রগণ্য । মাধাই কলসীর মুটকণ 
মেরোছিল অবধৃতের মাথায় 


মারল প্রভুর শিরে মুটুকণ তুলয়া ॥ 

ফুটিল মুট্‌কী শরে রন্ত পড়ে ধারে । [ তদেব £ ১৭০ | 
জগ্যাইকে ক্ষমা করলেন শ্রীচৈতন্য কিন্তু মাধাই অপরাধ করেছে নিত্যানন্দের কাছে। 
সুতরাং তাকে ক্ষমা করার আঁধকার একমান্র নিত্যানদ্দের-_ 

প্রত বোলে “অপরাধ কৈলে তুমি বড়। 

নিত্যানন্দ্-চরণ ধারয়া তুমি পড় ॥৮ | তদেব £ পৃ. ১৭১ ] 
গণতান্নক মনোভাব থাকলে নিজেকে কেউ প্রধান ব'লে মনে করে না-_চৈতনাদেবও তাই 
প্রধান হয়েও অপরকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। ঠিক এমান ঘটনা ঘটেছিল শ্রীবাসের 
ক্ষেত্রেও । যে বিপ্র শ্রীবাসকে অসম্মান করোছল তার হয়োছল কুষ্ঠ রোগ- শ্রীবাসের 
কাছেই ক্ষমা চাইতে হয়োছল তাকেও ॥ 

মাধাইকে ক্ষমা করলেন নিত্যানন্দ--উদ্ধার হলো জগাই-মাধাই । শ্রীচৈতনোর 

গণতাম্প্িক চেতনা ছিল বহুদূর প্রসারত। তাহ 'নঙ্যানন্দের ক্ষমা লাভের পরও 
প্রয়োজন হলো সমন্ত বৈষব ভক্তের অন,গ্রহ। এর ফণে। মবদা দেওয়া হলো বৈষব 
ভক্তদের-মধাদায় প্রারতীন্ঠত করা হলো জগাই-মাধাইকেও । কোন বৈফবই আর কোনাদন 
এ দুজনকে নখচ বা হন ব'লে মনে করতেও পারবে না: তাই চৈওনাদেব বললেন-- 

প্রভু বোলে “দই মদ্যপ নহে আর। 

আজ হৈতে এ দ,ই সেবক আমার ॥ 

সভে মিলে অনুগ্রহ কর এ দুয়েরে । 

জন্মে জদ্মে এ আর যেন মোরে না পাসরে ॥ 

যেরূপ যাহার ঠাঁঞ আছে অপরাধ । 

ক্ষাময়া এদের প্রাত করহ প্রসাদ ॥" 

শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই মাধাই। 

সবার চরণে ধার পড়ে সেই ঠাঞ ॥ 

সর্ব মহা-ভাগবতে কৈল আশদঈবদি । 

জগাহ মাধাই দোহে হৈল নিরপরাধ ॥ [ তদেব £ পূ. ১৭৩] 


রূপ-সনাতনের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার লক্ষা করা যায় ' গৌড় হয়ে বৃন্দাবনে যাবেন 
ব'লে বৌরয়েছেন শ্রীচৈতন্য, কিন্ত এসে উপাস্থত হলেন রামকোল গ্রামে । রানে গোপনে 
দেখা করতে এলেন নবাব হ.সেন শাহের প্রধান দুই [হন্দু কর্মচারী রূপসনাওন। 
হিন্দুর মীন্দর ধ্বংসকারী হুসেন শাহের রাজ্য তাই রাজনৈতিক দ;রদা্শতার পারচয় 
পাওয়া যায় চৈতনাদেবের অবস্থানের । ঠৈতন্যদেবের সঙ্গে সরাসার সাক্ষাতের উপায় 
নেই কারও--নত্যানন্দহরিদাসের অনূমাতি নিয়ে তবে তাঁর সঙ্জো সাক্ষাৎ করতে হবে । 
দর্শন পেলেন রূপ-সনাতন । শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের বললেন-_ 

দৈন্/পন্রীলিখি মোরে গাঠাইলে বারবার । 

সেই পন্রীতে আানঞা।ছ তোমার ব্যবহার ॥ 


১৪৪ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ঠৈতন্য 


তোমার হাদয় আম জান পরশন্বারে। 


খাইতে শ্লোক লাখ পাঠাইল তোমারে ॥ 
[ চৈ" চ* £ পু. ১০৭ ] 


ধর্মনেত শ্রীচেতনা রাজনৌতক নেতার ন্যায় বুদ্ধির পারচয় দিলেন। রুপ-সনাতনের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছেন একথা 1নত্যানন্দ-হারিদাসকেও বলেন নি) নলাচল- 
গৌড়ের সকলেই জানে, প্রধান প্রধান ভন্তরাও জানেন যে, তান চলেছেন বৃন্দাবনে ; 
[তান রূপসনাতনকে পেয়ে স্পম্ট ক'রে জানালেন-_ 

গোড়-নিকট আসতে মোর নাহি প্রয়োজন । 

তোমা দোঁহে দৌখতে মোর ই'হা আগমন ॥ 

এই মোর মনের কথা কেহ নাহ জানে । 

সবে বোলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে ॥ | তদেব ] 


রূপ-সনাতনের সঙ্গে গ্রাঠৈতন্য সাক্ষাৎ করতে আসছেন জানলে হুসেন শাহ কি সহজ 
মনে তা গ্রহণ করতে পারতেন £ চৈতন্যদেবের কোন বিপদ হতো না এমন কথাও বলা 
চলে না । ধর্মনেতাদেরও সেকালে কৌশল অবলগ্বন করতে হতো £ বৌদ্ধ ধর্ম 
'নেতাদের অনেকের দ;রবন্থার কথাই জানতেন তান। তাই তাঁর রামকোল গ্রামে 
আগমনের কারণ “কেহ নাহ জানে । রূপ-সনাতনও সাক্ষাৎ করতে এসোৌছলেন রাতের 
অন্ধকারে “বেশ লঃকাইয়।” অথ ছদ্মবেশে । দু ভাইকে দায় দেবার কালে প্রকাশ 
গেল চৈতনাদেবের গণ ান্ত্রক মনোভাব-- 

দেহা আঁলাঙ্গয়া প্রভু কহিল ভন্তগণে । 

সবে কৃপা কার উদ্ধারহ দুইজনে ॥ [ তদেব ] 
উদ্ধারের 'নামত্ত সকলের কৃপা প্রয়োজন । চৈতন্যদেবের এই উদার গণতন্ত্রী মনোভাবের 
পাঁবচয় একালে 1বশেষ পাওয়া যায় না। 

গণতন্ত্র চেতনাসম্পন্ন মান অন্যের মযাঁদা সম্ধন্ধে সচেতন থাকেন--নেতাকে 

ভাবব্যং ছোট-বড় নেতাও তোর করতে হয়। চৈতন্যদেব সে বিষয়ে বিশেষ সচেতন 
ছিপেন। তাং তন প্রাতজ্ঞা করোছিলেন-__ 

হুগকার করিয়া বোলে শ্রীশচীনন্দন ॥ 

“মোর এই সত্য সভে শুন মন দিয়া । 

যেই মোরে পৃূজে মোর সেবক লগ্ঘয়া ॥ 

সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে । 

তার পূজা মোর গায়ে আগ্ন হেন পড়ে ॥ 

[ চৈ. ভা, £ পৃ. ২০০ ] 
এই মনোভাব গ্রহণ করলে দ্বিতীয়-তৃতীয় সারর নেতা তোর হতে পারে । বঙ্গদেশে 
সে সময় দু ভীন্তর ওপর দাঁড়য়ে বৈষ্ণব ধর্ম“ প্রচারের প্রয়োজন হয়োছল £ চৈতন্যদেবের 
নায় বলিষ্ঠ কুণলী নেতার অভ্যুদয় সেকালে ঘটোছিল ব'লেই বৈষ্ব ধ্যান-ধারণার এত 
প্রণার ঘ:০'ছল এদেশে । 

আপদেশবপদে সহযোগীদের সঙ্গ 'দতে হয় নেতাকে । শ্রীবাসের গৃহে কীর্তন 


গাণতান্রুক ব্যন্তিত্ব $ দূরদসন্টসম্পর্ নেতা ১৪৫ 


চলছিল, নৃত্য করাছলেন গোৌরাঞ্াদেব। সে সময় মৃত্যু হয় শ্রীবাসের কিশোর পত্রের | 
জানতে পেরে কীর্তন থাঁময়ে তিনি বালকের দেহ সংকারের জন্য সকলের সঙ্গে *মশানে 
গেলেন_ 

সব-গণ সহ প্রভু বালক লইয়া । 

চাঁললেন গঞ্গাতারে কীর্তন করিয়া ॥ " 'জিদেব £ প্‌. ২৩৩ ] 


এ নেতৃত্ব বাইরে থেকে প্রাক্ষপ্ত নেতৃত্ব নয়--এ নেতৃত্ব আত সহঙ্জে হাদয়ের তন্তস্থলে 
আসন গ্রহণ । চৈতনাদেব পাশ্ডিত্যের জোরে নেতা হন নি-তাঁর উদার হৃদয়ের 
ভালবাসা তাঁকে সর্বমানবেন হাদয়-সংহাসনে আধাষ্ঠত করোছল। 
কেবল সকলের সঙ্গে 'মাঁলত হওয়া এবং নেতৃত্বের 'বাভন্ন শুর গঠনই নয়, দ্বি৩য় 

লেতৃপদেও তিন বসালেন উপয্যস্ত ব্যাস্তাটকে। অদ্বৈত আচার্য সকলের শ্রদ্ধেয়, 
গৌরাগ্গ-নিত্যানন্দের আবভাঁবের পূর্বে তিনিই ছিলেন বৈষব সমাজের নেতা । 
কিন্তু তান গৃহচ্ছ এবং বয়োবৃদ্ধ।, তাই তাঁকে নূতন চিন্তার জগতের নায়ক করা 
সাক কাজ হবে না এটা উপলাষ্ধ করেছিলেন চৈতনাদেব । সংসার বম্ধনহ্শন সব" 
ভারত পর্যটনকারণ বাঁলভ্ঠদেহ নিত্যানন্দকেই তান নেতৃত্বের শ্বিতণয় চ্ছান অধিকারের 
উপযুন্ত ব'লে মনে করোছলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব ছিলেন অত্যন্ত কুশল, তাই 
নিত্যানম্দকে দ্বিতীয় শ্থানে বসাবার জন্য তিনি কোন বিশেষ আয়োজন করেন নি । 
অচ্বৈত আচাষকে গুরুর স্হান দিয়ে, শুকদেবের থেকে বড় বলেও তিনি আঁত সহজে 
[নত্যানম্দকে দ্বিতীয় স্হানে বাঁসয়োছিলেন । লোচনদাস বলেছেনস্ 

নৃত্য-অবসানে প্রভ? কাঁহল সভারে। 

'নিত্যানন্দ-পাদপ্রক্ষালন করিবারে ॥ 

ধনত্যানন্দ-পাদোদক লহ শিরোপার । 

পাইবে পরম-্রেমানআনন্দ*্লহরণ ॥ 

হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল। 

শুনঞা সবার হিয়া-আনম্দ বাল ॥ 

একে চাহে--আরে পাএ প্রভূ-আজ্ঞাবাণী। 

মগ্তকে ধারল পাদ প্রক্ষালন-পানী ॥ [ চৈ ম" £ পু ১১৭] 


বন্দাবনদাস 'নত্যানদ্দের প্রাধান্য বোঝাতে অন্য এক কাহনশর অবতারণা করেছেন । 
একদিন চৈতনাদেবের কাছে বাল্যভাবে এলেন নিত্যানন্দ । চৈহন/দেব তাঁর স্তুতি করলেন 
সকলের সামনে ৃ 

সতাঁত করে প্রভ্‌, শুনে সবভভ্তগণ ॥ 

“নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যা” । 

এই তুমি নিত্যানম্দ--রাম মূর্তিমন্ত " 

ননত্যানন্দ-্্পর্যটন্চ ভোজন ব্যবহারে | 

শনত্যানন্দ দিনে কিছ নাহিক তোমার ॥ 

তোমারে ব্াীঝতে শান্ত মনুষ্যের কোথা ? 

পরম সুসত্যস্্তুমি বথা কৃষ্ণ তথা 1৮ [চৈ ভা, £ পৃ, ১৬৪] 

শ্রীচৈতনা-”১০ 


১৪৬ পুরুষোত্রম শ্রীকৃফস্তনা 


যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই 'নিতযানম্ব, তার থেকেও বড় কথা 'নত্যানদ্দের কাছেই কৃষের 
অবচ্হান--এর থেকে আর অধিক আকাঁঙক্ষত বৈফবের আর কি হতে পারে ? 
নিত্যানন্দের স্তাত ক'রে শ্রীচৈতন্য বললেন-__ 
প্রভ, বোলে “একখানি কৌপীন তোমার । 
দেহ-হহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার ॥” 
জিত বাল প্রভঃ তাঁর কৌপীন আননয়া । 
ছোট কাঁর চারলেন অনেক কাঁরয়া ॥ 
সকল বৈষণবমণ্ডলীর জনে জনে । 
খান খান কার প্রভ্‌ দিলেন আপনে ॥ 
প্রভ্‌ বোলে “এ বস্ঘ বান্ধহ সভে শিরে। 
অন্যের ক দায়, ইহা বাছে যোগেশ্বরে ॥ 
নিত্যানম্দ-প্রসাদে সে হয় বিফুভান্ত | 
জানিহ কৃষে িত্যানন্দ পৃর্ণ-শান্ত ॥ 
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানম্দ বই নাই । 
সঙগন, সখা, নয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই ॥ [ তদেব] 
বন্দাবনদাস পাদোদক পানের কথাও বলেছেন । চৈতন্যদেবের কথায় ভন্তগণ 'নত্যানন্দের 
পা ধুয়ে পাদোদক পান করেন “পাঁচ্ার দশবার একো জনে খায়” [তদের] এর 
থেকে গ্পঞ্ট ক'রে বলার প্রয়োজন ছিল না যে, নিত্যানম্দই চৈতনাদেবের পরবতর স্হান- 
আ'ধকারী। তথাঁপ বক্দাবনদাস জানয়েছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের অনেক পরবতণ কালে 
পা'নহাটীতে অত্যন্ত গোপনে রাঘব পান্ড তকে জানয়োছলেন গৌরসংদ্দর-- 
“রাঘব তোমারে আম নিজ গোপ্য কই। 
আমার 'দ্বতীয় নাহ নিত্যানদ্দ বই ॥ 
এই 'নিত্যানন্দ যেই করায়েন আমারে । 
সে-ই কার আম, এই বলিল তোমারে ॥ 
আমার সকল কর্ম--নিত্যানদ্দ-দ্বারে । 
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে ॥" [তদের £ প্‌. ২৯১] 
গণতান্নিক চেহনাসম্পন্ন নেতা যাঁদের ওপর নেতৃত্ব করেন, তাঁদের সঙ্গে মধুর 
ব্যাহার ক'রে থাকেন। টৈতন্যদেব ভন্তদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করতেন--কখনও নেতা 
ব'লে নিজেকে প্রীতীষ্ঠত করতে চাইতেন না বলেই হৃদয়ের নেতা হতে পেবোছলেন 
1তাঁন। ভন্তদের সঙ্গে টৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সম্পঞ্ষের কথা বহ:স্হানে জীবনীকাররা 
বণ“না করেছেন : মাধবেন্দ্র পুরীর আরাধনা [তাঁথতে ভোজনের পর মালা-চন্দন পরাবার 
বাবস্হা ছিল, বৃন্দাবনদাস সেই চন্রাট উন্ঘাটিত করেছেন-- 
তবে প্রভ্‌ সব্ববৈষবের জনে জনে । 
শ্রীহস্তে চন্দন-মালা দিলেন আপনে ॥ 
শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভন্তগণ । 
সভার হইল পরানন্দময় মন ॥ [ তদেব £ পৃ. ২৯৬] 


চৈতনাদেব 1শষ্যদের পাঁরবেশন ক'রে খাইয়েছেন স্বচ্ছন্দ মনে । 


গণতাম্পরক ব্যান্তত্ধ $ দ:রদৃউসম্পন্ন নেতা ১৪৭ 


ক্লা্ত ভন্তের অন্গ-সম্মার্জনও করেছেন তাঁন। রামকেলিতে হসেন শাহের গাবদে 

বন্দশ সনাতন অনেক কছ্টে অনেক পার হয়ে কাশীতে এসে মালত হলেন গোর 
্প্দবের সঞ্গো । হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন সনাতন--পথশ্রম জানা ছিল না তাঁর 
কোনাঁদন । কৃষদাস কবিরাজ বলেছেন-_ 

শ্রীহপ্তে করেন তার অগ্গসম্মাজন। 

তৈঁহো কহে মোরে প্রভ্‌ না করস্পর্শন ॥ ৮ £ প্‌. ৩৬১ । 

গৌরস্দ্দ্ বঝোঁছলেন যে, পাষণ্ডগদের সঙ্গে এমন কি মাশ্দর ধৰসিকারণ প্রশাসক- 

দেব সঙ্গে তাঁকে কাঁঠন সংগ্রাম করতে হতে পাবে । তাঁর প্রচরে জাত-পাতেব কোন 
বালাই ছিল না । সামাঁজরক পড়নে তথাকাথত নিধ্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম প্রহণ 
কবাছলেন। বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষ ভাবে প্রচারত হলে সমাজে সাম্যবাদী মনোভাব দেখা 
দিতে পাবে এবং তা হলে ধর্মান্তরের প্রয়োজনীয়তাও থাকবে না। তাই স্বভাবতই 
সেকালেব সাম্রাঞ্জাবাদণ প্রশাসকরা তাঁকে বাধা দেবেই । সুতরাং চৈতন্যদেব শান্ত ব্‌দ্ধর 
জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। আত্মক শান্ততে সমহ্ধ আরও অনেক বৈষব নেতা 
সংবাদ পেয়ে নদদ্বীপে এসে উপাঁ্ছত হবেন ব'লেই তাঁর মনে হয়োছল। তাই 'তাঁন 
নবদ্বীপে বৈষব ধম“ প্রচারের আন্দোলন তুলে সকল স্থান থেকে বৈষবদের জাকব'ণ 
করতে চাইলেন-” 

এই মত গোৌরচদ্দ্র নবদ্বীপ-মাঝে। 

কীঙন করেন সব ভকৃত সমাজে ॥ 

যত যত স্থানে সব পার্ধদ জাম্মলা। 

অন্পে অল্পে সভে রিড রা ॥ 


নিরন্তর সভার রা প্রভু যায়। [ চৈ, ভা. £ পৃ. ১৩৬ । 
কেবল ভন্তদের মধ্যে কীতনি করলেই হবে না, বাইরে থেকে যেমন বৈষব মহাদ্তদেব 
আকর্ষণ ক'বে আনতে হবে, তেন্*ন নবদ্বীপের মানুষের মধ্যেও স্াঁন্ট করতে হবে 
বৈষব-ভাবতরঞ্গ। শিষ্যদের মনে ভয় আছে তা তান জানেন, দন্দদ্তি জগাই-মাধাই 
আছে নবদ্বীপে--সমন্ভ নবদ্বীপ তাদের ভয় পায়। সেটা বুঝেই ০তন্যদেখ হেসে 
বললেন-_ 

হাসয়া কাহল প্রভ্‌ ভন্ত সভাকারে। 

এই মোর হারনাম দেহ ঘরে ঘরে ॥ 

নবদবীপে বাল, বৃদ্ধ বৈসে যত জন । 

চ"্ডাল দধ্্গাও আর সঞ্জন-দধ্জন ॥ 

সভারে 'শখাও হরিনাম গ্রচ্ছ করি। 

অনায়াসে সব লোক যাউ ভব তাঁর ॥। 

শুনি সকণ ভন্ত কহিল প্রতুরে- | 

ন৷ পারব হরিনাম দিতে ঘরে ঘরে ॥ 

সেই নবদ্বীপে এক আছয়ে দুরম্ত। 

আত দুরাচার সেই-_পাপে নাহ অন্ত ॥॥ [ চৈ" ম. £ পৃ" ১১৮ । 


১৪৮ প্রুযোত্তম শ্রীকৃষ্ষতৈতনয 


তারা জাতিতে শ্রাক্মণ, স্পকে" ভাই--নাম জগাই-মাধাই । এ দ: ভাইকে ভয় পায় 
নবদ্বীপের মানুষ । গৌর সংন্দর বুঝলেন যে, এদের দু'জনকে বশীভূত করতে পারলে, 
বৈব ধ্যান-ধারণায় দর্খাক্ষত করতে পারলে সমন্ত নদীয়া অধিকার করা যাবে। হাতমধ্যে 
বৈষবদের শান্ধ রৃদ্ধি হয়েছে । সমন্ভ ভ/রতবর্ষ পর্যটন বরে নবদ্বীপে এসেছেন 
গনত্যানন্দ, ফুলিয়া থেকে এসেছেন হারদাস £ বিশ্বন্ভর নিজে গিয়েছিলেন বগ্গদেশে, 
1পতামহের সেখান থেকে এসেছেন পুণ্ডরীক বিদ্যানাধ প্রভৃতি ॥ 
গোরসন্দরের পাত, সৈন্যাধ্যক্ষ্যের অভাব নেই তখন । সুতরাং জোর প্রচার, 
চলেছে । চটৈতম্যচ্গীরতামৃত বলেছেন-_ 
শ্রীবামাদি পারিষদগণ সঙ্গ লঞ্া । 
দুই সেনাপাঁতি বুলে কীর্তন করিয়া ॥ 
* পাষণ্ডদলন বানা 'নত্যানদ্দ রায়। 
আচার্য হুঙকারে পাপ পাষণ্ড পলায় ॥॥ [চৈ.চ৪ পৃ ৯] 


জগাই-মাধাই উদ্ধারের ব্যাপারটা লোচনদাস যে ভাবে লিখেছেন সেভাবে লেখেন 'ন 
বন্দাবনদাস। উভয়ের বন্তব্যে বথেছ্ট পাথক্য আছে। গোরসুন্দর নিজের ভন্তদের 
কাছেই শ+নলেন “না পারব হারনাম দিতে ঘরে ঘরে”--জগাই-মাধাইকে দমন ক'রে বৈষব 
করতে না পারলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে তা বুঝলেন 'তান। বহ্দাবনদাস লিখেছেন 

একাঁদন আচাঁম্বতে হৈল হেন মাত। 

আজ্ঞা কৈল নিত্যানম্দ-হরিদাস প্রাত ॥ 

“শুন শুন নিত্যানম্দ! শুন হারদাস। 

সব আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥। 

প্রীত ঘরে ঘর গিয়া কর এই ভিক্ষা । 

কৃষ ভজ, কৃ বোল, কর কৃষণ-শিক্ষা ॥। 

ইহা বই আর না বালবা বোলাইবা । 

দিন-অবসানে আস আমারে কাঁহবা ॥ [চৈ ভা. £ পৃ. ৯৬৬ | 
নেতা হিসেবে চৈতন্যদেবের সক্ষম দৃষ্টির পারচয় পাওয়া যায় ওই বন্তব্যে। ব্রাহ্মণ 
অবধূত এবং বন হাঁরদাসকে প্রচারে যাবার নিদেশ 'দয়ে তান 'হিন্দু-মুসলমানকে 
আকর্ষণ করতে চেয়োছলেন। ব্রাহ্গণ হলেও 'িত্যানম্দ ছিলেন অবধূৃত, যাঁর সম্বন্ধে 
চ5তন্যদেব নিজেই বলেছেন “কোন: জাতি কোন: কুল, কিছুই না জাঁন।' [তদের £ পু. 
১৩৭ ]। এমন ব্রাহ্মণকে গ্রসরে পাঠালেন যাঁর জাত-পাত নেই । বৈষ্ব ধ্যান-ধারণা 
প্রগরের জন্য যে, উপযযন্ততম লোককে বাছাই করা হয়েছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ 
নেই। 

বৃন্দাবনদাস জগ্যাই-মাধাই উদ্ধারের কার্ধাট সাজিয়েছেন দুশট পর্যাঁয়ে--€১) দু 
ভায়ের দ্বারা তাঁড়ত হয়ে প্রথমে নিত্যানন্দ-হরিদাস পলায়ন করেন এবং (২) বান্রে 
চৈতন্যদেবের গ:হের সম্মুখে জগাই-মাধাই থাকে জেনে একাকণ তাদের সম্মুখে উপাচ্থিত 
হন নিত্যানন্দ : মাধাই কলসীর মুটকশীর আঘাত হানে তাঁর মন্তকে। সংবাদ পেয়ে 
ক্রুদ্ধ চৈতন্যদেব সেখানে এসে “স:দর্শন'কে আহবান করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিত্যানন্দের 

উদারতাগ্ন উদ্ধার পায় দু'ভাই। 


গণতাম্রক ব্যন্তিত্ব £ দুরদ-ষ্টসম্পল্ন নেতা ১৪৯ 


বৃদ্দাবনদাস বলেছেন যে, চৈতন্যদেব প্রচারকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রচরের ফলা" 
ফল তাঁকে জানাতে--পঁদন-অবসানে আসি আমারে কাহবা। দরদৃচ্টিসম্পল্ন নেতারা 
আদেশ দিয়েই কত'ব্য শেষ করেন না, কাজের বিবরণ পেশ করতেও বলেন এবং তা 
হলে কম্ুরা কাজে ফাঁক 'দতে সক্ষম হয় না। 
লোচনদাস জগাই-মাধাই উদ্ধারের কাহনশী একটু অন্য ভাবে পাঁরবেশন করেছেন। 
চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে নবদ্বীপের পথ পরিক্রমা করেছে সঙকীর্তনের সাহস" 
যেখানে আছল ভস্তগণ যত বত। 
প্রভুর আজ্ঞায় সভে ভৈগেল একত্র ॥ 
একত্র হইয়া সভে সঙ্কীর্তন কার। 
বিজয় কাঁরলা প্রভু বিমধন্ভর হরি ॥ 
নাদয়ানগরে ভেল আনন্দ হল্লোল্ল । 
গগনে উাঠয়া লাগে হারহার বোল ॥ 
নিজঘরে শুতিয়াছে জগাই মাধাই । 
ধনজমদে মত্ত _ নিদ্রা যায় দুই ভাই ॥ 
সেই পথে কীর্তন করিয়া প্রভ্‌ যায় । 
নাদয়ার লোক সব দোঁখবারে ধায় ॥ [ চৈ, ম. £ পৃ. ১৯৯] 
বৃদ্দবনদাসেব নিত্যানন্দের ন্যায় লোচনদাসের নিত্যানন্দ একা ছিলেন না। জগাই মাধাই 
কলনীর কানা মেরেছেন তাঁর মাথায় । এই সামান্য পার্থক্য সত্তেও কাঁহনী প্রায় এক । 
জগাই-মাধই বশীভূত হলো । নবদ্বপ বৈফবের জয়গানে, হারস্কীর্তনে পরিপণরত 
হলো। জয় হলো চৈতন্য-নিত্যানন্দের প্রেম ধমের । 
জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর নবদ্বীপের মানুষ 'বশেষ শ্রম্ধাশীল হয়ে উঠলেন 
চৈতন্যদেবের প্রাতি। শ্রীবাসের গৃহে কপাট দিয়ে কীর্তনশ্নৃত্য হতোস্প্নৃতা করতেন 
ঞ্য়ং প্রীচৈতন্য। সে উৎসব দেখার আগ্রহ জাগল সবার মনে; পাষণ্ভীদের জন্যই 
তাঁরা সেই উৎসব দর্শনে বণ্চিত- 
অন্তরে দুঃাখত লোক সব নদীয়ার । 
সভে পাষণ্ডীরে মন্দ বোলয়ে অপার ॥ 
“পাঁপিভ্ঠ 'ন্দুক বাদ্ধনাশের লাগিয়া । 
হেন মহোৎসব দোঁখবারে নারে 'গয়া ॥ 
পাণপিঘ্ঠ পাষণ্ড সব সবে নিন্দা জানে । 
বণ্চিত হইয়া মরে এ হেন কীর্তনে ॥ [ চৈ* ভা. $ প্‌. ২১৪ 4 
টৈতনাদেবের কুশলণী নেতৃত্ব সাধারণ মানুষদের থেকে পাষন্ডীদের সম্পূর্ণ বাচ্ছ 
ক'রে ফেলল॥ এবার তান প্রস্তুত হতে লাগলেন সাম্্রাজাবাদশ প্রশাসকদের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের জন্য । তিনি জানতেন যে, সাম্রাজ্যবাদী শান্তর স্বভাবই হচ্ছে সরাসায় 
অথবা কৌশলে অপর ধর্মাবলদ্বণদের আঘাত ক'রে নিজেদের গোষ্ঠী বৃদ্ধির চেষ্টা করা । 
শহন্দু সাম্রাজ্যবাদশ চক্র বহ7 সহম্্র বৌদ্ধ ধমাবলদ্বী মানুষ ও ভিক্ষুদের বধ পর্য্ভ 
করেছে এ সংবাদও তাঁর অজানা ছিল না : বৈষণব উীঁড়ষ্যার সম্রাটও এ অপরাধ থেকে 
মৃস্ত ছিলেন না। কেউ কেউ মনে করেন প্রতাপরদ্র নিজে এবং কারও মতে তাঁর 
শপতমহ বহ্‌ বৌদ্ধ ধর্মনেতাকে হত্যা করোছলেন। বাঁহরাগত মসলমান নল ভান- 


১৫০ পুরুযোত্তম শ্রীকৃচৈতন্য 


বাদশাদেরও এদেশে টিকে থাকতে হলে দেশখয় হিন্দ্‌-জৈন-বোদ্ধদের ধমম্তিরিত করে, 
নিজ গোষ্ঠীভুত্ত করতে হবেই এ কথা দূরদ্াম্টসম্পন্ন চৈতন্যদেবের তজানা 'ছিল 
না। বিশেষ, সমন্ত সাম্রাজ্যবাদশ শীল্তরই প্রেম ধর্মের ওপর ক্রোধ থাকবেই । প্রেম 
ধর্ম মানুষকে এঁক্যে আবদ্ধ করে। তাদের মধ্যে সমতা এনে দেয় এবং সেটাই 
সাগ্রাজাবাদণ শান্তর বিদ্বেষের কারণ। সূত্রাং আক্রমণ আসবেই এটা উপলব্ধি ক'রে 
গৌরসংম্দর লররশপের মানুষকে এঁক্যে আব্ধ করলেন তাদের সবপেক্ষা ভীতির কারণ 
জগাই-মাধাইকে বশশভূত ক'রে । প্রেমধর্মের জয় ঘোঁষত হলো-নিমাই পাঁণ্ডতের শস্তি 
উপলাব্ধ ক'রে নবদ্বীপের মানুষ তাঁর কীওনে সামিল হলেন। কীর্তনের নামে, 
হারর নামে এঁকাসৃষ্টর ব্যবন্থা করলেন চৈতন্যদেব। নিজে আলিঙ্গন দিয়ে, গলার 
মালা পারয়ে উৎসাহ দিতে লাগলেন সকলকে-স্রী-পত্রমাতা পিতাকে নিয়ে ঘরে ঘরে 
কীত'ন করার উপদেশ দিতেন 'তিনি- 

সন্ধ্যা হৈলে আপন দুয়ারে সভে মাল । 

কর্তন করেন সভে দিয়া করতাল ॥। 

এইমত নগরে নগরে সঙ্কখতন। 

করাইতে লাগলেন শচীর নন্দন ॥ 

সভারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে । 

আপন গলার মালা দেই সভাকারে ॥ [ তদেব £ পৃ, ২১৫ ] 
নেতার বান্তগত সম্পক নেতৃত্বকে স্প্রীতীষ্ঠত করে : প্রেম ধর্মে এই ব্যান্তগত সম্পক" 
একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। চৈতন্যদেবের জশীবনে ধমে“র হাত ধরে এলো রাজনৌতিক 
উদ্দেশা সিদ্ধি প্রচেঙ্টা । 

“শান্তিপুর ডুবু ডুব, নদে ভেসে যায়'-ধখন নবদ্বীপ কর্তনের তরঙ্গে ভাসমান 
'তখন একাদন কাজণী এলেন সেই পথে । নবদ্বীপের পথে তান “মদগ্গ মান্দির। শঙ্খ 
শুনিবারে পায় ॥' [ তদেব ]-হরিসংকশর্তন শোনা যেতে লাগল সর্বঘ- 

হরি-নামকোলাহল চতুরি“গে মানত । 

শুনিয়া সঙরে কাজী আপনার শাস্ত্র ॥ [ তদেব 
কীর্তনীয়াদের তাড়া করলো কাজীর লোকেরা । অনেক মূৃদঙ্গ ভাঙ্গা হলো, অনেককে, 
প্রহারও দিলেন কাজী; ক্লোধভরে বললেন- 

কাজ বোলে “পহন্দুয়ানী হইল নদায়া। 

কারমূ ইহার শান্ভি নাগাল পাইয়া ॥। 

ক্ষমা কার যাও আজি, দৈব হৈল রাত । 

আর দিন লাগ পাইলেই লৈব জাতি ॥।”' | তদেব $ পৃ. ২৯৬ | 
সাগ্রাজাবাদী ইসলাম ধর্মাবলধ্বী শাসকরা পহন্দুয়ানশ' বরদান্ত, করতেন না এবং 
জবরদান্ত ধমগ্তিরিত করতেন-“লৈব জাতি? । 

সব্বকালে সর্বদেশে 'বশ্বাসঘাতবদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় £ নবদ্বীপ্ধের পাষণ্ডবরা 
মহাখুশনী, নিমাই পাশ্ডিত এবার শায়েন্তা হবেন_ 

নিমাঞ পাঁণ্ডত যে করেন অহগকার । 
সব চূর্ণ ছইবেক কাজীর দুয়ার | [ তদেব ] 


গণতাদ্দিক ব্যানতত্ধ  দুর-হ্টিসম্পন্ন নেতা ১৫৯ 


' প্বন্তু নিমাই পাঁণ্ডত যে, কত বজিষ্ঠ দুরদরশশ নেত ছিলেন তা কেউ অনুমান করতে 
পারেন নি। চৈতন্যচারতামৃত-কার 'লখেছেন-- 
চৈতন্য নীসংহের নবদ্বীপে অবতার । 
সংহগ্রপব সিংহবীর্ধ সিংহের হৃগকার ॥ 
সেই সিংহ বসুক জাবের হাদয়বন্দরে। 
কলমধাদ্বরদ-নাশ যাহার হুঙকারে ।। [৮ চ. ৪ পৃ ৭] 
যাঁর হুগুকারে দুচ্কৃতকারীরা বিন্ত হয় সেই সংহ-সদশ চৈতন্যদেব সমন শুনে 
“ক্রোধে হইলেন প্রভূ রুদ্র-মৃতিধর'--হযগকার দিয়ে বললেন-- 
প্রভু বোলে “নতআআনন্দ হও সাবধান । 
এইক্ষণে চল সর্ব-বৈষবের স্থান ॥ 
সর্ব নবদ্ধখীপে আজ বু «গান 
দেখো মোরে কোন: কর্ম বরে কোন: জন ॥ 
দেখ আজ কাজীর পোড়াও ঘর-্বার । 
কোন: কর্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার ॥ 
প্রেম-ভান্ত বৃষ্টি আজ করিব বিশাল। 
পাষণ্ডর গণের হইব আজ কাল ॥ [ 6. ভা" £ পু ২১৬ 
আক্রমণ এসেছে রাজশান্তর কাছ থেকে । এই মুহূর্তে তাকে প্রাতিহত ক'রে প্রাতাবধান 
করতে না পারলে বৈষফব ধ্যান-ধারণার প্রচার, প্রেম ভান্তর প্রাতষ্ঠা আর সম্ভব হবে না 
পলায়ন করবেন বৈষ্বরা। সুতরাং ব্যাপক প্রস্তুতি নিলেন চৈতন্যদেব । সেই সর্ব 
ধুগের প্রথম অসহযোগ আন্দোলন! নবদ্বীপের সমস্ত নাগারককে আন্দোলনে যোগ 
দেবার জন্য আহবান জানালেন চৈতন্যদেব-- 


চল চল ভাই সব নগারয়াগণ | 
সব আমার আজ্ঞা করহ কথন ॥ [তদেব ] 


সর্ধঘ্র রটে গেল যে চৈতন্যদেব কীর্তন করবেন নধ্দবীপের পথে পথে--স্বয়ং নত 
করবেন। সহমত সহম্ মানুষ তাঁর নৃত্য দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন, সে সুযোগ 
এলো । প্রয়োজনে কাজণর ঘর দয়ার ভেঙ্গে সেখানেও নতত্য করবেন 'তান। কাজীর 
ভয় দূর ছয়ে গেল সকলের মন থেকে । মিছিলে যোগদানকারীদের একট করে 
'মহাদশীপ' সঙ্গে আনার নিদেশও দেওয়া হলো। কেবল সবপ্রথম অসহযোগ 
আন্দোলনই নয়--সেই প্রথম মশ॥ল মাছলের বাবহার হলো । 

উৎসাহত নবদ্বীপবাসশরা নিজ নিজ গৃহের সম্মুখে তোরণ সাজালেন- আলোক 
মালায় সঁঙ্জত করলেন সে সব তোরণ-- হইল দেউটীময় নবদ্বীপপুর' । একাঁট 
জ্যোতিময় মানুষের নিদেশে "প্ নংদ্বীপ'- চাঁজিলা দেউটা লই প্রভুর »মীপ, 


১৫২ প্রুযোত্তম শ্রণকৃফচৈতন্য 


মিছিল শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে লাজালেন দ:রদ-ষ্টিসম্পন্ন মহান নেতা । একেবারে প্রথমে 
থাকবেন ব্ধ ব্রাহ্মণ বৈষব নেতা অদ্বৈত আচার্য, তাঁর সঙ্গে একদল গায়ক : 'াছিলের 
মধ্যে থাকবেন যবন হাঁরদাস এবং তাঁর গায়ক সঙ্গীর দল-াছলের তৃতীয় অংশে 
থাকবেন শ্রীবাস পাণ্ডত এবং একদল কঈর্তনীর়া ; মিছিলের শেষে নিত্যানদ্দকে নিম্নে 
স্বয়ং শ্রীচেতন্য । বিত্বন্ভর জানতেন মিলের স'সখভাগে আক্রমণ হলে বহনের 
লোকেরা বি বঝুতে ন। পেরে ছরভঙ্গ হ'য়ে পড়ে এবং একেবারে পণ্চাতের লোকেরা 
পলায়ন আরুঙ করে যার ফলে মাছলের সমন্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায় । তাই হাজার 
হাজার মানংষের মাছলকে তান তন) ভাগে ভাগ ক'রে প্রাতাঁট ভাগের সম্মৃথে রাখলেন 
বাঁল্ঠ বৈফবদের এবং 'মাছলকে সংযত রাখার জব] নিজে রইলেন সকলের পণ্চাতে । 
বর্তমান যুগেও এমন সুকৌশলে মাল সাজাতে “সক্ষম হন না কোনও নেতা । 
সামারক বাহিনীর কৌশল অবলম্বন করোছলেন গৌরসং্দর । 
নিদেশ ছিল, চৈতনাদেবের হংঙকার শোনা মার প্রতোকে জহালবেন হাতের দীপ : 

তখন গোধাল সময়-- 

কোটি কোট লোক আস আছয়ে দুয়ারে । 

পরশিয়া বহ্ধাণ্ড শ্রীহারধ্বান করে ॥ 

হুগুকার কারিল প্রভু শচীর নন্দন। 

সুখে পারপূর্ণ হৈল সভার শ্রবণ ॥ 

হুগকারের সুখে সভে হইলা বিহবল। 

“হাঁর' বাল সভে দীপ জবালল সকল ॥ 

লক্ষ কোটি দীপ সব চারাদগে জ্বলে । 

লক্ষ কোট লোক চারাঁদগ্ে হার” বোলে ॥ [ তদেব. পূ* ২১৭ 


নদ"রার প্রাতাঁট গৃহের দরজা সাঙ্জত হয়েছে কলার কাঁদ, পূ্ণ“ঘট, নারকেল-আমপলবে, 
ঘের প্রনীপ জঙলছে--বাটার ওপর সাজান হয়েছে দাঁধ-দ:বাঁধান্য। সমগ্ভ নবন্বীপের 
মানূষকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছে এক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব । 

মাছলের উন্মাদনায়, উচ5 হারধ্ৰানতে সকলের মনের ভগ্ন শুন্য 'মালয়ে যায়। 
কাজীকে হ'শয়ারী দিয়ে মিছিল এগিয়ে চলে-_ 


কেহো বোলে “এবে কাজী বেটা গেন কোথা । 

লাগি পাও এখনে 'ছিশড়য়া ফেলো মাথা ॥” 

রড় দিয়া যায় কেহো পাষণ্ডী ধারতে । 

কেহো পাষণ্ডীর নামে িলায় মাঁটতে ॥ [ তদেব. প্‌. ২১৯ 


নবদ্বীপের লমন্ত পথ পারক্রমা ক'রে সকলকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুললেন চৈতন।দেব* 

কাজীর ভর তুচ্ছ ক'রে গহবত্ত' ছেড়ে বৌরয়ে এলেন সাধারণ মানুষরাও । পদযাত্রা 
শেষ হলো কাজীর গৃহে এসে । 

অন.চরের কাছে নিমাই পাণ্ডতের 1হম্দুয়ানীর সংবাদ পেন ক্লুম্ধ হলেন কাজী, [তান 

মনে করোছলেন যে, 'নমাই বোধ হর পুনরায় বিবাহ করতে বৌরয়েছেন; 'কিচ্তু 'নষেধ 

সত্তেও হিন্দুথানী ! কাঞ্জী নগরে। স্মণ্ত মানুষের জাতি নণ্ট করবেন শ্ছির করলেব। 


গণতান্রিক ব্যান্তত্ব : দূরদূছ্টিসম্পল্ন নেতা ১৫৩ 


কম্তঃ হাজার হাজার মানুষ “মার-কাট' করতে করতে আসছে শুনে পলায়ন করলেন 
কাজী 'নজের অগ্তঃপুরে । ক্রুদ্ধ বিন্বধ্ভর বললেন-- 

“ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ” প্রভূ বোলে বারে বার । [ তদেব. পৃ. ২২৪] 
বাইরের ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলা হলো-_তুছনছ করা হলো আম-নারকেল-কলা এবং 
ফুলের বাগান। িশ্বন্ভরের ক্রোধ তখনও শান্ত হয় নি। কাঁঠিন কণ্ঠে তান আদেশ 
করলেন-- 

প্রভ; বোলে “আঁম্ন দেহ বাড়ীর ভিতর ॥ 

পদুড়য়া মরুক সর্ব-গণের সাঁহতে | 

সর্ববাঁড় বোট আম্ন দেহ চাঁরাভতে ॥ 

দেখোঁ মোরে কি করে উহার নরপাঁত। 

দেখো আজ কোন জনে করে অব্যাহাতি ॥ [তদেব ] 
কাজীকে দমন করায় তার নবপাতর লঙ্গেও যে সংঘ আঁনবার্য হয়ে উঠবে এ কথা 
বুঝোছলেন তান : সেই মহা-সংঘষে'র জন্য প্রস্তুত ছিলেন তীন মনে মনে। 

প্রধান ভন্তদের অন:রোধে শান্ত হলেন বি*বন্ভর : গৃহে আঁন্ন সংযোগ করা হলো 
না। মুহূর্তে রাশ টেনে ধরলেন মাছলেব প্রধান নেতা--সাধারণ মানুষও সংঘ ৩ 
হলো । ফিরে এলেন চৈতন/দেব সঙ্কী তনন:ত্য করতে করতে । 

কৃষ্দাস কাবরাজ বশ্ব্ভবের নেতৃত্বের গৌরব রক্ষা ক'বেও কাজী-দমন আন্দোলনকে 
অন্যভাবে সাঁজয়েছেন। বহ্দাবনে প্রবার্তত গৌড়ীর বৈষ্ব-তত্বের সঙ্গে মালয়ে মালয়ে 
চলতে ঠেয়েছেন 'তান। ঠাঁন বার বার বলেছেন, চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বন্দাবন 
দাস এবং 

মন.ষ্যে রাঁচতে নারে এছে গ্রন্হ ধন্য । 

বৃম্দাবনদাস-মহখে বস্তা শ্রগচৈতন্য ॥ [চৈ চ" পৃ, ৩৭ ] 
যেখানে বন্দাবনদাস বন্ঞারত বর্ণনা 'দয়েছেন সেখানে তান সূত্রের আকারে মানত বিষয়ের 
উল্লেখ করবেন একথা ব'লেও তান কাজী দমনের ব্যাপারাট সূত্রের আকারে বলেন নি 
বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই । বৃন্দাবনবাসী ভম্তদের জন্যই তাঁর রচনা--সেই সব লীলার 
শীনতে বিবরণ । বৃন্দাবনবাসী ভন্তের উৎকশ্ঠিত মন |” | তদেব* পৃ. ৩৮ ] 

কাজী-দমনের কালে চৈতন্যদেবের মূখে শোনা গেছে কাজীকে মারার কথা, তাঁর গৃহে 
আগুন দেবার কথা । বন্দাবনদাসকে স্বীকার ক'রেও বৃদ্দাবনের তাত্ক বন্দাবনের 
ভন্তদের জন্য সেকথা বলতে পারেন না। তাই কাঁবরাজ গোস্বামীর চৈতনাদেব 'মাঁছল 
ক'রে সঞ্কীর্তন নৃত্য করতে করতে এসেও কাজীর সঙ্গে বসে আপোষে সব মিটয়ে 
নিয়েছেন। প্রেম-ভান্ত দাতা চৈতন্যদেবের মুখে তিনি হিংসার বাণী উচ্চারণ করাতে চান 
গন। মনে করার কারণ আছে যে, কাঁবরাজ গোস্বামীর প্রচেষ্টায় হয়তো তত্ব রক্ষা পেয়েছে 
কিন্তু সত্য রক্ষা পায় ন। 

শ্রণচৈতন্যের মনোভাবেরও একটা বিবর্তন অবশ্যই ঘটোছিল : বন্দাবনে বসে গৌড় 
বঙ্গের অবস্থা অনুধাবন করা কিছুতেই সহজপাধ্য নয় ॥ যেখানে “হন্দ;য়ানণ' করলে 
"জাতি নম্ট' করার হুমীক ছিল সেখানে প্রাতরোধেও তর প্রাতীক্রয়া ঘটানোর প্রয়োজনকে 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ, তখনও বিষ্বজ্ভর সন্যাস গ্রহণ ক'রে 


১৬৪ প্রুষোত্রম শ্রীকৃষচৈ তন 


শ্রীকৃষচৈতন্য' হন নি। বৃন্দাবনদাস যে, কাহিনীর সূত্র জেনোছলেন গুরু নিত্যানন্দ, 
মাতা নারায়ণণ, মাতামহ শ্রীরাম পশ্ডিত এবং শ্রীবাস পণ্ডিতদের কাছে, একথাটাও 
স্মরণে রাখতে হবে৷ উপযুস্ত সময়ে উপয্যন্ত নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ছিল শ্রচৈতন্যের । 

পরবতাঁ কালে দূরদৃষ্টিস্পন্ন নেতা প্রচারের ওপর জোর দিয়োছলেন। তিনি রূপ" 
সনা তনকে পাঠিয়ে দেন মথুরা-বৃন্দাবনে। পুরাতন তীর্ঘের উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম 
ধর্মের থিষ্তারের আদেশ দিয়োছলেন হান । প্রচার ব্যতীত কোন কিছুই প্রাতষ্ঠা করা 
যে সম্ভব নয় এ ধারণা বৈষণব-ভাবনা গ্রহণের সময় থেকেই 'তাঁন বুঝেছিলেন। জয়ানন্দ 
িখেছেন যে, নিত্যানন্দের আগমনের পূর্বেও প্রচারের জন্য পরামর্শ করতেন তিনি অদ্বৈত 
আচার্য” হরিদাস, মুরারি, মুকুদ্দ, বিদ্যানীধ, চন্দ্রশৈখরাচার্খ বরেশ্বর, গো'বন্দ, 
নন্দনাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে। নিআনন্দের আগমনে অত্যাধক উৎসাহিত হয়ে উঠলেন 
তান । এতাঁদনকার পরামর্শ কার্ষে পারণত হলো-- 


নৃত্য সঙ্কীর্তন ক'র বহরে নদশয়া পুরী 
ভোজন শয়ন সুখ ছাঁড়। 

প্রাত ঘরে ঘরে গিয়া হরিনাম মন্ত্র দিয়া 
সভারে কাঁহণ একে একে । 

শুনরে নদীয়ার লোক ছাঁড়য়া সংসার শোক 
কর্তন কারয়া প্রেম সুখে ॥ 


কীর্তন সকল কম কীর্তন সকল ধর্ম 
কর্তন পরম ব্রন্জ্ঘন। 
কীর্তন আগম বেদ রাজসূয় অধ্বমেধ 


কীতনন শ্রবণ গঙ্গাম্নান ॥ [ জয়ানন্দ, চৈ. ম. £ পৃ, ৯১৯] 

লোচন দাস তো অধ্যাপক বিবম্ভরকে দিয়ে অধ্যাপনা কালেই বঙ্গদেশে প্রচার কারয়েছেন 
বৈষব ভাবনা-_ 

চণ্ডাল, পতিত কিবা সব্জন দুজন 

সভারে যাঁচয়া প্রভু দিল হরিনাম ॥ 

শুঁচ বা অশুি কবা আচার, বিচার । 

না মানিল-সভারে কারল ভবপার ॥ 

নাম-সঙকীত-ন প্রভূ নৌকা সাজাইনা | 

পার কৈল সবে জীবে আপান যাঁচয়া ॥ 

যে জন পালায়--তারে ধার কোলে কার। 

কাণ্ডারীর রূপে পার করে গৌরহার ॥ [ চৈ. ম. পৃ. ৭৬ 1 
বদ্ধমান নেতা ছিলেন বলেই চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বহ]ু পূর্বে নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্থানে 
বাঁসয়োছলেন । গোড়দেশে বহু প্রবীন বৈষব মহান্ত ছিলেন । বহ? পূর্ব থেকে "দ্বিতীয় 
স্হানটি স্হর করে না দিলে ভাবষ্যতে বিরোধ দেখা দেবে না এমন কথা তো নিশ্চয় ক'রে 
বলা চলে না। তাই 'তাঁন নানা ভাবেই বাঁঝয়ে 'দয়েছিলেন যে, নিত্যানদ্দের স্হান তাঁর 
পরেই। অদ্বৈত আচর্ধকে তান গুরুর ন্যায় শ্রজ্ধা করতেন, গুরুদেবের থেকেও তাঁকে 


গণতান্রিক ব্যান্তত্ব ও দ্‌রদৃস্টিসম্পন্ন নেতা ১৫৫ 


বড় ধ'লে হয়তো মনে করতেন 'কিম্তু মনে হয় দুটো কারণে ?তাঁন তাঁকে নেতৃত্ব দিতে 
চান নি--(১) বার্ধকা এবং (২) অদ্বৈতের গণের মধ্যে চৈতন্য-বরোধীর আন্তিত্ব-- 

করয়ে অদ্বৈতসেবা চৈতন্য না মানে। 

অদ্বৈতেই তারে সংহারব ভাল মনে ॥ [৮. ভা. পৃ. ১৬৬] 


বৈষব ভক্তদের অগ্রগণ্য শ্রীবাস পশ্ভিতও 'ছলেন, 'কিদ্তু [তান বড় সোজা মান.ষ, ম:খের 
ওপর স্পম্ট কথা বলেন--কূশলী নেতা হওয়া তাই তাঁর পক্ষেও সম্ভব নয়। নত্যানম্দ 
ছলেন বাঁলচ্ঠ দেহ) ব্রাহ্মণ অথচ অবধৃত । ব্রাঙ্গণ এবং চণ্খালকে একই সঙ্গে বক্ষে টেনে 
নেবার উপয্স্ত পুরুষ । তাই চৈওনাদেব নিত্যানদ্দের কৌপধীন চিরে সকলের মাথায় 
বেধে নিতে বলৌছলেন। তাঁর পাদোদক শিরে ধারণ করতে বলোছিলেন এবং রাঘব 
পণ্ডিতের কাছে তাঁকে দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ ব'লে উল্লেখ করৌছিলেন। কেবল তাই নয়_- 
নিজ সহপাঠী মুরারকে শিক্ষা দিয়ে সকলকে ব্াাঝয়ে 'দাঁচ্ছলেন যে, গোরাঙ্গ-নিত্যানন্দ 
একন্ন থাকলে নিত্যানন্দের পদবন্দনাই প্রথম করতে হবে। সমস্ত দিক চিন্তা করেই 
চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের ভাবম্ীর্ত উদ্জ্বলতর করার ব্যক্হা 'নিয়োছলেন এবং শেষ 
পর্যন্ত সমন্ত গৌড়ের আধকার দিয়োছলেন তকেই-- 

প্রভু বোলে “শুন নিত্যানন্দ মহামাত | 

সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রত ॥ 

প্রাতজ্ঞ করিয়া আছি আম নজ মূখে । 

“মূর্খ নীচ দারদ্র ভাসাব প্রেমসুখে ॥ 

তুমিও থাঁকলা যাঁদ মুনি ধর্ম কাঁর। 

আপন উদ্দাম ভাব সব পাঁর্হারি ॥ 

তবে মূর্খ নীচ যত পাঁতিত সংসার । 

বোল দৌখ আর কেবা করিব উদ্ধার ॥ 


মূর্খ নীচ পাত দুঠাখত যে জন । 

ভান্ত দিয়া কর গিয়া সভার মোচন ॥ [চৈ ভা পৃ*৩০৩] 
চৈতন্যদেব নিজ-কর্তব্য পূরণের দায়ত্ব অর্পণ করলেন নিত্যানন্দের ওপর । সমস্ত 
ভন্তকেই রথধান্নাকালে নীলাচলে আসতে বললেও নিণ্যানন্দকে প্রীত নংসর আসতে নিষেধ 
ক'রে 'দিয়োছলেন। শ্রীচৈভন্যের কথায় 

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র সেই ক্ষণে । 

চললেন গোড় দেশে লই নিজগণে ॥ [ তদেব ] 
কৃশলী জননেতা হিসেবে তান অদ্বৈ তকেও বড় ব'লে প্রীতীষ্ভঠত করেছিলেন । রূপ” 
সনাতনকে ভান্ত দেবার জন্য তান অদ্বৈতকে অনুরোধ করেছিলেন__ 

অমায়ায় কৃষভান্ত দেহ এ দুয়েরে। 

জন্ম জম্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে ॥ 

ভান্তর ভান্ডারী তুমি বিনে তুমি দিলে । 

কৃষভণ্ত কৃফভন্ত কৃষ কারে মিলে 2" [ তদেব' পৃ, ৩৩৮ ) 


১৫৬ পুরুযোত্তম শ্রীকফচৈতন্য 


অদ্বৈতের নিজম্ব ভন্তদের দ্‌ঃখ পাবার সমস্ত কারণই তিনি দূর ক'রে দিয়েছিলেন । 
কৃষদাস কাবরাজও চৈতন্যদেবের সর্ব ভারতে প্রচারের উদ্যোগ সধ্বন্ধে বলেছেন-_ 
মথুরাতে পাঠাইলা রপেসনাতন। 
দুই সেনাপতি কৈল ভান্ত-প্রচারণ ॥ 
নত্যানন্দরামে পাঠাইল গোড়দেশে । 
তেহো ভান্ত প্রচারল অশেষ-বিশেষে ॥ 
আপনে দাক্ষণ দেশে করলা গমন ॥ 
গ্রামে গ্রামে কৈলা'কৃষ্নাম-প্রচারণ ॥ 
সেতুবন্ধ পর্যন্ত কৈল ভন্তর প্রচার । 
কৃষপ্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার ॥ [ চৈ চ. পৃ" ৩৫ ] 


রূপ-সনাতনকে মথুরা-বৃন্দাবনে থেকে “পশ্চিমা সভারে' ভান্তরস তে বলেই নেতার 
কর্তব্য শেষ করেন নি একথা জানয়েছেন বম্দাবনদাস; কাজ কতদ্‌ব এাগষেছে তা 
নিজে গিয়ে দেখে আসবেন গ্বয়ং-_ 

আঁমহ দৌখব গিয়া মথুরামণ্ডল । 

আম থাঁকবারে স্হল কারহ বিরল ॥ চৈ. ভা. পৃ. ৩৩৯ ] 
চৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন যে, দাঁক্ষণ দেশে যাবার সময় তান ভনত-বন্ধূদের অনঃমাত 
প্রার্থনা করোছিলেন--একাকাী যাবার ইচ্ছায় ব্যস্তগত বিষয়ের অবতারণা ক'রে কৌশল 
অবলম্বনও করতে হয়োছিল তাঁকে-- 

বৈশাখ-প্রথমে দাক্ষণ যাইতে হৈল মন ॥ 

'নিজগণ আনি কহে বিনয় কাঁরয়া ৷ 

রি করে সবা রি রী ॥ 


এবে সবা-্থানে মাঁগ রং দানে। 

সবে মালি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে ॥ 
বিশবরপনউদ্দেশ্যে আমি অবশ্য যাইব । 

একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব ॥ 

সেতুবন্ধ হৈতে আম না আসি যাবৎ । 
নীলাচলে তুম সব রহিবে তাবং ॥ 

ধি্বরূপের 'সাঁদ্ধপ্রাপ্তি জানেন সকল । 

দক্ষিণদেশ উদ্ধারতে করেন এই ছল ॥ [চৈ চ. পূ. ১৬৭-১৬৮ | 


কাঁবরাজ গোস্বামীও স্বীকার করেছেন যে, দক্ষিণ দেশ উদ্ধারের কথা গোপন রেখে 
চৈতনাদেব “ছলনা করোছিলেন সকলকে । সুতরাং একথা অস্বীকার করা যায়না যে, 
নানা কারণে চৈতন্যদেব নিজ মনোভাব একান্ত প্রিয়জনদের কাছেও গোপন রাখতেন ! 
মবভাবতঃই প্রশ্ন জাগে প্রেমধর্ম প্রচার ক'রে দাঁক্ষণের মানূযদের উদ্ধারের কথা গোপন 
করার কি প্রয়োজনীয়তা ছিল £ প্রচারের জন্য দলবল সহ গমনই তো বধেয় ; একাকী 
যাবার ইচ্ছা প্রকাশের কারণ কি? অন্য কোন বড় গোপন উদ্দেশ্য ছিল ক 2 
শেষ পর্যন্ত নিত্যানদ্দের অন.রোধে জলপান্ন এবং কৌপাঁন বহন করার জন্য তান সঙ্গে 


গণতাম্বিক ব্যান্তত্ব ও দুরদাম্টসন্পনন নেতা ১৫৭ 


দনিয়োছলেন এক 'সরল ব্রাহ্মণ'কে এবং তাঁর নিত্য অনুগামী ভূত গোবিন্দ কর্মকারকে-- 
চতুর *কোন একজনকে তান সঙ্গী করেনান। এ সবই চৈতনাদেবের কোন গোপন 
উদ্দেশোর দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করে। দরদৃষ্টসম্পন্ন ধর্ম এবং সমাজনেতার এর,প 
গোপনীয়তা অবলম্বন সেকালে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 
দকে দিকে উপযাত্ত 'অনূচর প্রেরণ ক'রে এবং নিজে পদযান্রা করে সমাজকে 

পৃনার্বন্যাস করার উপযোগী প্রেমধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা এর পর্বে সম্ভবত বুদ্ধদেব ব্যতীত 
আর কেউ করেন নি । কিন্তু বুদ্ধদেব রাজশান্তর সহায়তা পেয়ৌছলেন__ 

নৃপাঁত বিশ্বিসার 

নাময়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল 

পাদ-নখকণা তাঁর । 
কিন্তু চৈতনাদেব উী়িষ্যার সার্বভৌম ক্ষমতাশালী সম্পাট প্রতাপরদ্দ্রকে কৃপা করেও 
বলৌছলেন-_ 

সবে একখান বাক্য কারবা আমার | 

মোরে না কারবা তুমি কোথাও প্রচার ॥ 

এ সে নহে আমারে প্রচার কর তাঁম। 

তবে এথা ছাঁড় সত্য চালবাঙ আমি |! [ চৈ. ভা, প্‌ ৩০২] 
ধর্ম প্রচারে প্রতাপরুদ্রের সহায়তা অস্বীকার করলেন কেন ? এই' অস্বীকীতির সঙ্গে একাকী 
নাক্ষণ দেশ ভ্রমণের ইচ্ছার কোন যোগ আছে কি 2 কুশলী সমাজ ও ধর্মনেতার মনোভাব 
উপলাব্ধর চেন্টা করা যেতে পারে উপযযস্ত সময়ে । 


১২ চৈতন্যজাবনস্কথ। 


1সংহ রাশ সিংহ লগ্নে জাত সিংহ-গ্রব মহামানবের জীবন-কথা আলোচনার প্রারজ্ভে 
ভারতের জাতীর চেতনা উন্মেষের য.গে ভারতের জাতীয় সংহাত স্থাপনপ্রচেচ্টায় অশ্রণী 
ভাামকা গ্রহণকারী স॥র সংরেন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যাট উদ্ধার করতে পারি-- 
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[/৯ বএ1010 10 11910106 : 78. 396-397] 

[ ভাবার্থ ৪8 সুতরাং ভারতের সমাজ-সংস্কারককে আধা এখবারক বলে কাঁথত 
ণবষয় পমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়োছল। ধরায় আচারাদির দ্বারা উদ্জীবত 
হয়ে এরীতহ্যবাহশী পামাঁজক সংস্কারসমূহের 'বরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়োছল ভারতের 
সমাজ-সংস্কারককে ; চৈতন্যের মতো সমাজ সংস্কারকরা সাধারণ মানুষের মনে বশেষ 
প্রভাব বিদ্তারে সক্ষম হয়ৌছলেন । সামাঁজক রীতনশীতগটলো যা এ*বারক উৎস থেকে 
এসেছে ব'লে কাঁপত, সে-সব জীবন্ত ঈ“বরোপম ব্যান্তত্বের সামনো শাথল হয়ে পড়ে । 
তার ফলে ঝ্বাসীদের মন উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রথার বাধা দূর হয়ে বায়। সাধারণ 
মানূষ মনে করেন যে, পূরাতনকে সাঁরয়ে নূতনকে প্রাতীষ্ঠত করতে এসেছেন অবতার । 








চৈতনজীবন কথা ১৫১১ 


অবতার কোন পুরাতন রাঁত-পদ্ধাতর দ্বারা আবদ্ধ নন--সমগ্ত নিরমের উধ্র্বে তান। 
ঈশ্বরের শান্তর দ্বার। উদ্বুদ্ধ হয়ে তন সত্য প্রকাশের জন্যই এসেছেন, তান এমনভাবে 
তা প্রকাশ করেন যা মান,ষের হৃদরকে গ্পর্শ করে এবং জাগ্রত করে তাদের কল্পনা । 

চৈতনা সেরকম একজন অবতার, তান বঙ্গের গ্রেন্ঠ সংস্কারক, এক স্বগণীয় বাণধর 
বিরুদ্ধে এইভাবেই ভগবানশনার্দক্ট মানুষের মুখ দিয়ে অপর একটি ক্বগ্গাঁয় বাণীকে 
উপাচ্ছত করা হয়। [ এ নেশন ইন মৌকং £ পূ. ৩৯৬-৩৯৭ ]। 

যে ব্যস্তিত্ব অতীতের বহ; চিন্তা এবং আচার'আচরণকে ভেঙ্গে মানব-মনে নতুন 
জোয়ারের সণ্টার করে-সেই ব্যান্তত্বকে বঙ্গদেশ ভূললো কি কবে! চৈতন্যদেবের 'কথা মনে 
হলেই আমরা নিতাইয়ের সঙ্গে দ:'হাত তুলে ন:তরত 'ননাইয়ের চিন্রটিই মনে,ক'রে থাঁক। 
অথচ সমস্ত জীবনীকারই তাঁকে বৃষদ্কন্ধ সংহগ্রীব এবং আজান[ললা*্বতবাহ, বিশাল 
শরীর ব'লে উল্লেখ করেছেন_- 


সংহ-গ্রীব গজ-স্কন্ধ বশাল হৃদয় । 

আজানৃলাম্বত ভুজ--তম; রসময় ॥ 

বিশাল নিত্ব--উরু কদলীর যেন। | ৮. ম পৃ. ৩৮] 
অথবা, সমযুদ্র থেকে উন্ধারকারণী জেলের ভাষায়-- 


কিবা ব্র্গদৈত্য কিবা ভূত কহনে না ঘায়। 

দর্শনমান্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥ 

শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত । 

এক এক হস্তপ্দ তার তিন তিন হাত ॥ [ চৈ, চ. পৃ" ৬০১ ] 


বাঙাল এই বিশাল-দেহ এবং প্রবল ব্যান্তত্বসম্পন্ন মানষাটকে কেবল নৃত্যরত দেখলেন 
কেন ? বাঙালী শ্ত্রীকৃকে কেবল বুন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণরূপেই বা দেখেন কেন? কংসবধকারী 
শ্রীকৃষ্ণ, কালশয় নাগ দমনকারী শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ মহাভারতের শ্রেন্ঠ রাজ- 
নীতাবদ পার্থসারাথ, সংদর্শনধারী নারায়ণকে আমরা কেন ভুলে গেলাম 2 শ্রাকৃষের 
সঙ্গে মল দেখাবার জন্য চৈতন্যজীবনীকাররা শ্রণীকৃষের একি দিককেই একান্ত সত্য ব'লে 
গ্রহণ ক'রে অন্যাদকগ্লোকে নস) ক'রে দিলেন কেন? সমাজ-সংস্কারক, কার্জী 
দমনকারী চৈতন্মদেবকে মুহূতের জন্য লোকপমক্ষে এনে একেবারে গোপন ক'রে ফেললেন 
কেন? বাঙালীর এই মানানকতার কারণ নির্ণয় করা আমাদের কাজ নয় । আমরা 
চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ সন্ধান করতে চাই । 

১৪৮৬ শ্রদস্টাব্দে (১৪০৭ শকাব্দে ) ফাল্গুনগ প্যার্ণনার দিনে সম্ধ্যাকালে সিংহ- 
রাশ এবং সিংহলগ্নে গ্রহগণ যখন" বিশেব শান্তশালী তখন নবদ্বীপে জগযাথ মিশ্রের 
ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এক অপূর্ব দর্শন শিশু । তখন চন্দ্র রাহ্তগ্রন্ত, হাজার হাজার 
মানুষ হারর নাম করতে করতে গঙ্গাম্মান করছেন, চাঁরাঁদকে শোনা যাচ্ছে মদঙ্গ সানাইয়ের 
ধবান। বৃন্দাবনদাস বলেছেন-- 

ফাঞ্গাুনী পার্ণমা আপি হইল প্রকাশ ॥ 
অনন্ত ব্রদ্গান্ডে যত আছে সমঙ্গল। 
সেই প্যার্ণমায় আস 'মাঁলল সকল ॥ 
সংকীর্ত ম-সাঁহতে প্রভদর অবতার । 


১৬০ প্রুযোত্তম শ্রীকৃফচৈতন। 
দের ছলে তাহা কেন প্রচার ॥ 


ভিন নিনিরিন জানিস 
হার বোল হার বোল বাঁল সবে ধায় ॥ 
০ [ চৈ. ভা, পৃ* ১৪: 


টা সময়ে রর ক | 
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ [ তদেব, পৃ. ১৫ ] 


ফাগুন প্ার্ণমা এবং গ্রহণকে উপলক্ষ ক'রে সমন্ত নবদ্বীপেই ঘখন পিজনপ,জনে' 
হার সংকীর্তন করাছলেন তখন অদ্বৈত আচার্ষের গৃহে হাঁরদাস শ্রীবাসাঁদ ভন্তগণ 
সংকীর্তনে আঁবষ্ট হয়ে পড়বেন তাতে আর 'বস্ময়েন কি আছে? জীবনীকাররা একে 
আতলোৌকক যোগাযোগ ব'লে মনে করেছেন নিশ্চয়ই । দশ মাসে ১ৈ৩ন)দেব জন্মগ্রহণ 
করেন 'ন, মাতৃগর্ভে তান আরও কয়েকমাস অবচ্ছান করেন ফাচ্গুনী 'তাঁথ পাবার জন্য : 
গরতকাররা বলতে চান যে, অবতাব বশেষ সময়েব জন) যতাঁদন খুশী অপেক্ষা করতে 
পারেন এবং সেটাই তাঁদের বোঁশষ্ট্য । কাব কর্ণপণ তাঁর মহাকাব্যে বলেছেন-_কমেণ 
মাসা দশ তে ভ্রয়োৌধকাঃ সমীয়ু৮--কমেএর্‌পে য়ে'দণ মাস অতীত হইল" ( ২য় সর্গ! 
২৪)। কাব কর্ণপূরকে অনসবণ ক'রে কাবরাজ গোদ্বামী শুনিয়েছেন__ 


হৈতে হৈতে হৈল গভ' ভ্রয়োদশ মাস। 

তথাঁপ ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ঘাস ॥ 

নঈলাম্বর চক্রবতাঁ কাহলেন গাণয়া । 

এই মাসে পূত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞ্া ॥ [চৈ চ. পৃ ৬৯] 


বৃন্দাবনদাসে বা লোচনে এটা পাওয়া যায় না। বন্দাবনের লেখক বঙ্গের লেখকদের 
অপেক্ষা আধকতর অলোককত্ব প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অবতার ইচ্ছা করলেই “শুভক্ষণ' 
তোর ক'রে নিতে পারতেন, তার জন্য তাঁর অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন ছিল গক? এই 
বশেষ তাথতে ভারতে 'বাভন্ন স্থানে গঙ্গাতীরে আর কোন শিশু কি জন্মগ্রহণ করে নি? 
একই সময়ে জন্মগ্রহণ করলেই কি সকলে একই প্রকার ব্যান্তৃত্বসম্পন্ন হন? 


জয়ানন্দ মনে করেন যে, চৈতন্যদেবের পূর্বপ্ররষ শ্রহট্টে এসে বসবাস করেন। রাজা 
ভ্রমরের অর্থাৎ কাঁপিলেম্দ্রদেবের (শিলালিপিতে কঁপিলেন্দ্রদেবের উপাঁধ পাওয়া যায় 
“ভ্রমর' ) ভয়ে তাঁরা ডীড়ষ্যার যাজপূর থেকে পলায়ন করোছিলেন__ 


চৈতন্য গোসাঁঞ্র পূর্বপুরুষ আছিল যাজপুরে। 
শ্রীহট্র দেশেতে পাল৷ঞা গেল রাজা ভ্রমরের তরে ॥ [ জয়ানদ্দ, চৈ. ম. ] 


ড. 'িমানাবহারী মজুমদার লিখেছেন--“যাঁদ ধারয়া লওয়া যায় যে কঁপিলেন্দ্র রাজা 
হওয়ার পরেই শ্রশচৈতন্যের পূর্বপুরুষ যাজপুর হইতে শ্রীহট্রে পলায়ন করেন, তাহা 
হইলে পাশ বৎসরের মধ্যে মিশ্র বংশের তিনবার ( যাজপুর, শ্রীহট্, নবদ্বীপ ) বাসম্ছান 
পরবত“নের কথা স্বীকার কাঁরতে হয় ।” | চৈতনাচরিতের উপাদান ] 


চৈতনাজীবন-কথা ী ১৬১ 


শর বংশের কোন শাখা পালিয়ে গিয়োছল সে প্রশ্ন কিম্তু থেকে ষায়। কেননা, 
জয়ানম্দ বলেছেনস্ 
সেই বংশে পরম বৈফব/কমললোচন তার নাম। 
পূর্ব জন্মের তপে চৈতন্য গোসাঞ্ঞ/তার ঘরে কৈল বিশ্রাম ॥ (তদেদ | 


অথাৎ মিশ্রবংশের যে-শাখা পাঁলয়ে গিয়োছল, সেই শাখারই চৈতন্া-সমসামাঁয়ক বৈষব 
কমললোচন। যাঞজপূরে কমললোচনের ঘরে চৈতন্য নীলাচল যাবার পথে বিশ্রাম নিয়ে 
থাকলে, তার অর্থ দাঁড়ায়, কমললোচনের গ্বপুরুষ যাজপূর থেকে শ্রীহট্রে গেলেও 
পণ্ঠাশ বছরের মধ্যেই আবার তাঁরা যাজপ্‌রে প্রত্যাবত'ন করেন। এই কমললোচনের নাম 
চৈতনাদেবের 'িতামহ উপেম্দ্ু মিশ্রের প্রাপ্তি শাখায় নেই। উপেন্দ্র মিশ্রের তিন ভাই 
রঙ্গদ, কৃর্তিদ ও কৃত্তবাস- এদের বংশতালকা আমরা পাই নি--চৈতন্য গোসাঞ্ঞর 
পূর্বপুরুষ" বলতে এ'রাই ীশ্দিষ্ট হতে পারেন। 

জগন্নাথ ( জগবম্ধু ) সিং-এর প্রাচীন উৎকল' গ্রচ্হে পাওয়া যায় যে, চৈতন্যদেব 
উৎকলেরই মানুষ, তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন উীঁড়ষ্যার যাজপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ £ তৎকালীন 
উীঁড়ফ্যারাজ যে বংশ পরিচয় দিয়েছেন তা নীচে দেওয়া গেল-_ 





মধুকর মিশ্র 
22-21-2228 
[ | | | 
কাত মিশ্র রঙ্গদ মিশ্র উপেন্দ্র মর কথন্তবাস "মর 
| 7 
বংসার পরমানন্দ জগন্নাথ 
চিরযারারারাত। রিতা ভিত 
| | 
রা ৮ বিশবরুপ বিশ্বজ্ভর (চৈতন্য) 
গঙ্গাধর মহল 
হারনাথ বিদাভ্ষণ . রূপে*্বর 
শিবরাম সার্বভৌম 


চৈতন্য জীবনীকারদের মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁদের মতে ঠৈতন্যদেবের পূবপুরুষ 
শ্রীহট্রের আঁধবাসী 'ছিলেন। তাঁর পিতামহ শ্রীহটেই থেকে যান, পিতা জগল্লাথ 'শ্র 
নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে এসে বসবাস করেন। এখানে তিনি শ্রগহট্র থেকে নবদ্বগপে আগত 
বখ্যাত জ্যোতিষ শাস্মাবদ নীলাম্ধর চক্রবতাঁর কন্যা শচঈদেবণকে বিবাহ করেন। চটৈত্ন্য 
চরিতামৃতকার কৃফদাস কাবরাজ গোস্বামীর মতে চৈতন্যদেবের দিতামহ উপেন্দু মিশ্রের 
সাতঁট পত্র ছিল তার মধ্যে পঞ্চম জগধাথ মিশ্র চৈতনাদেবের পিতা 
শ্রীচৈতনা--১১ 


১৬২ প্রুযোত্তম শ্রীকৃফচৈতনা 
1 মিশ্র 


| | ] ৃ 
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সবেশ্বির রর জনারদন দধৈলোক্যনাথ 


| | 
বিশবরূপ বিশবন্ভর ( চৈতনাদেব ) 


শ্রীমীমন্মহীপ্রভর নাদ্বীপলণীলা? গ্রন্হ প্রণেতা হারনাপ গোস্বামী বলেন যে, কর্ণাবতীর 
রাঞ্জা শ্যামল বর্মা বঙ্গৰেশে মাধপত্য বিষ্ভার ক'রে যে পাঁচজব ব্রাহ্মণকে এদেশে এনে প্রচ 
ভম এবং গ্রাম দান করো তাঁদের অনাতম জিত মিগ্র গৈতন/দেবের প্রপ তামহ-_ 


রর মর 


| | | 
১ম খ্য় মধ্য [মর 


| ও | 
টে রঙ্গনা কীতর্দ বশীর্তবাস 


| | | | | | | 
কংসার পরমানদ্? পদ্নণাভ সবেশ্বির জনার্দন নৈলোক্যনাথ 


| ৃ 
আট কন্যা ঠবনজ্ট) 'ব্বরূপ বিশবন্ভর ( চৈহন।দেব ) 


জগন্নাথ মিগ্র ছিলেন পাঁণ্ডত, ভা্তপরায়ণ বৈষ্ব--তাঁর উপাঁধ ছিল পরন্দর ৷ 
পড়ী শচীদেবীও ছিলেন কৃষ্ণভস্ত । তাঁর গর্ভে আটাট কন্যা জন্মগ্রহণ করে--সব কয়ীট 
গর্ভেই বিন হয়ে যায়। অঞ্টকন্যার বনন্ট হওয়ার ব্যাপারে ভন্তযা কতদুর যেতে 
পারেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া ধায় £ ভান্তা প্লাবনে সমন্ত যখন্তকে অনেকেই ডাড়য়ে দিয়েছেন। 
যা সত্য নয় অকে সতার্পে দাঁড় করাবার চেঙ্টাতে এমাটিই হয় । ঈশান নাগত্ব এ বিষয়ে 
তাঁর গ্রন্হে 'লিখেছেন-_ 
জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শব গভগণ। 
অন্বৈতের প্রণামে কমে হইলা পতন ॥ [ অদ্বৈত প্রকাশ । 
“অন্বৈত প্রকাশ'কে অন:ংসরণ করে হারদাস গোম্বামী বলেছেন, “শচীদেবীর গ্রীগভে 
শ্রগৌর-ভগবান উদয় হইবেন জানিয়া আমাদের গৌরমআন্য গোসাঞ্ি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভৃ 
গমশ্রপরখীকে গর্ভবতী দৌখলেই গর্ভস্থ শিশুরূপী তাঁহার অভীহ্টদেবকে উদ্দেশ কারয়া 
ধরতান শ্রীগর্ভবন্দনা ও প্রণাম কারতেন । শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাবফ; অবতার । পূর্ণরক্ধ 
সনাতন শ্রীগৌর-ভগবান্‌ ব্যতীত তাঁহার প্রণাম আর কে গ্রহণ কাঁরতে পারবেন? এই 
জন) শচীদেবীর এক একাট কাঁরয়া আটটি গর্ভ নষ্ট হইপ্লা গেল।” [শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রতর 
মবদ্বপ লীলা পৃ. ১২১৩] অর্থাৎ ভ্রাম্তিবশত অদ্বৈত প্রভৃ শচী-জগনাথের আটাটি 
সন্তানকে হত্যা করলেন । 


চৈতনাজীবন-কথা ১৬৩ 


, ভস্তদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে--(১) শচীগর্ভে ভগবান আসবেন এখবরাট 
পেলেন কিদ্ত্‌ আট আটবার যাঁরা এলেন তাঁদের কেউ যে সেই ভগবান নন এ খবরাঁট 
অদ্বৈত আচার্য পেলেন না কেন? (২) প্ণর্দ্গ সনাতন শ্রীগোর ভগবান ব্যতীত কেউ 
মহাবফ?অবতার অদ্বৈত আচার্ষের প্রণাম যাঁদ সহ্য করতেই না পারেন তবে বিশবর্প 
বাঁচলেন ক প্রকারে ? ভভ্তরা যে চৈতন্য জীবনের সত্মরূপকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছেন 
সে বিষয়ে কোন সম্দেহ নেই। ভাবষাং গবেষকের কাজ হবে সত্য উদ্ঘাটন । আমরা 
পথের ইঙ্গিতট্‌কু করবো । 

অপূর্বদর্শন গৌরাঙ্গের জন্মগ্রহণের পূর্বে 'ি*বরূপের জন্ম হুয়-ঁতানও ছিলেন 
অপূবদর্শন এবং সর্বশাস্্র বিশারদ । 

সদ্যজাত শিশুর রূপ দেখে বিস্মিত হলেন সকলে । রূপের বর্ণনা 'দয়েছেন জীবনী- 
কাররা । সকলেই প্রা একই ধরনের কথা বলেছেন। 

চৈতন্য ভাগবত বলেছেন-- , 


চাঁদ সুশীতল' শ্রীমূখমণ্ডল, 
আজান; বাহ বিশাল । 
এবং, রূপে কোট মদন জনিঞা । [ চৈ* ভা পৃ* ১৫] 
কাবরাঙ্গ গোম্বামী বলেছেন-- 
তপ্তহেম সম কা'ম্ত প্রকাণ্ড শরীর । 


তলফুল জনি নাসা সধাংশুবদন ॥ | ৮. ৮, পুশ ৮] 
এবং, সর্ব-অঙ্গ সীননাঁণ সংবর্ণপ্রাতমা ভান, 
সর্বঅঙ্গ সংলক্ষণময় । 
বালকের দ্ব্য দ্যাতি  দৌখ পাইল বহর 
বাংসল্যেতে প্াবল হৃদয় ॥। | তদেব, পৃ. ৭২] 
লোচনের কাব্যেও আছে-_ 
প্রকূল্ল কমলদল বয়ান বাখাঁন ॥ 
উন্নত নাঁসকা তিলকুসংম 'জীনঞা | 
ঝলমল গোরা-অঙ্গ কিরণ আমিঞা ॥| 
অধর অরুণ--আর ঢারু গণ্ডদ্যাতি। 
সুন্দর চিবুক দেখি উঠয়ে পী।রাতি ॥ [চৈ মা পৃ) ৩৬] 
পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ তো সোজা বলে দয়েছেন-__ 
গোরা রূপের নাহিক তুলনা । 
জন্মমূহূর্তেই বোঝা গেল যে, গোরা প্রেম এবং বাঁলচ্ঠতার প্রতীক । কেবল প্রেমোন্মাদে 
মন্ত হবার জন্যই তান পৃথবীতে আসেন নি। 
শচশদেবশর পিতা নীলাম্বর চক্ুবতাঁ ছিলেন জ্রোতষী। তিনি শচীপনুন্রের দেহে 
মহারাজ লক্ষণ দেখলেন, রূপ দেখে চমৎকৃত হলেন । দৌহিত্র প্রগাঢ় পণ্ডিত সর্বগুণাম্বিত 
হবে তা 'তান বুঝলেন । অপর একজন জ্যোতিষী বললেন, এই শিশু সর্ব ধর্ম সাধন 
করবে, অপূর্ব প্রচারক হবে, মানুষের চিত্তকে করবে উন্নেত, উদ্ধার করবে জগৎ। 


১৬৪ প্রুষোত্রম শ্রণকৃফচৈত্ন্য 


সর্বভূতে ওর দয়া প্রকাশ পাদে--অন্দের কথা দূরে থাক বিফদ্রোহী ববনরাও তার 
চরণ মেবা করবে । পিতামাতা দেবদ্বজের প্রাত হবে ভক্তমান £ এই শিশু নবধারার 
প্রবর্তক হবে। জন্মলগ্নের এই ফল নষ্ট করার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু সন্বযাস 
গ্রহণের কথাট দুজনেই গোপন করলেন । অর্পারাঁচত জ্যোতিষী বলোছিলেন-_ 

সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন । 

প্রভুর ভাবষ্য কর্ম করয়ে কথন ॥ 

বিপ্র বোলে “এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ । 

ইহা রা লব হবে স্থাপন ॥ 


শি কারি সর্ব উদ্ধার 


চিনি বদ দরশনে । 

সর্ব-জগতের প্রীতি হইবে ইহানে ॥৮ [চৈ ভা' পৃ. ১৬ ] 
কিদ্তু দুঞ্খের কথা এই যে, যান সাক্ষাৎ নারায়ণ, "যান সর্বধর্ম স্থাপন করবেন, সর্ব 
জগং উদ্ধার করবেন এবং সর্ব জগতের প্ররীতিলাভ করবেন তিনি “দ্বজে' ভান্তমান হবেন 
কেন? ভাঁবধ্যতে জাতপাতকে অবলপ্ত ক'রে যিনি সব মানুষকে সমান করবার সাধনা 
করেছিলেন সমাজ কল্যাণের কথা ভেবে তাঁকে এদ্বজ' ভা্তুপরায়ণ করার চেষ্টা আরম্ভ 
হয়ে গিয়েছিল চৈতনাদেবের তিরোধানের কিছযাদন পরেই । বৈষব হয়েও শ্রশচৈতনোর 
শিক্ষাকে নস্যাং ক'রে হরিদাস গোস্বামী মশায়ও আত নগ্নভাবে ব্রাহ্মণের মাহমা উধের্ব 
তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন--“নদীয়ার অবতার শ্রীগ্োরাঙ্গপ্রভ, উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়া তাঁহার অবতারের শ্রেম্ঠত্ব এবং শ্রণীভগবানের নরলীলার উংকর্ষ প্রদর্শন কাঁরয়া 
গিয়াছেন। বর্ণশ্রেচ্চ বিপ্রকূলে শ্রভগনবানের এই প্রথম অবতার । কালারুণ্ট জীব 
শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাপান্র । 'কিকারলে তাহাদের কল:ধত মন, 'চন্ত এবং কাঠন 
হাদয় ভগবদ্ভাবে বিভাঁবত হইবে, কি উপায়ে তাহাদের শ্রীভগবানের অবতারে সদ 
'ব*বাস হইবে এই চিন্তায় কাতর হইয়া কালপাবনাবতার শ্রীগোৌর-ভগবান সবোর্িকৃস্ট- 
ভাবে সববাবধ উপায়ে কালহত জাঁবের মনোরঞ্জন কাঁরতে বর্ণশ্রেচ্ঠ ব্া্ণকূলে' 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন” [শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলা পৃ* ১০ 11 

ব্রাহ্মণক্‌লে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ব'লেই বোধ হয় চৈতন্য-অবতারকে'ই শ্রেন্ট অবতার 

বলা হয়েছে! এই ধরনের চৈতন্য-ভস্তরাই চৈতন্যদেবের মহৎ চিন্তাকে ধৰংস করেছেন 


ব'লে মনে হয়। 
জাতকর্ম ও নামকরণ : 

একমাস পরে বালক উথান-পর্বে অর্থাং জাতকর্মের দিনে শ্রীবাস আচার্যর পতাঁ 
এবং অন্যান্য নারীরা শচীদেবীর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গেলেন। গঙ্গাম্নান সেরে তাঁরা 


গঙ্গাপূজা ক'রে উপস্থিত হলেন ষষ্ঠীম্থানে । তেল, সন্দুর, নারকেল, খই, কলা, গণয়া 
পান প্রভাতি উপকরণ দিয়ে সমাপন করলেন ষষ্ঠীপূজা। সকলে ফিরলেন নিজ নিজ 
গৃছে। অদ্বৈত আমার্ষের আদেশে তাঁর পরী সীতাদেবী উপহার দিলেন শিশুকে, 
আশাবাদ করলেন তাকে । দাঁরদ্র জানাথ মিশ্র সাধ্যমত দান করলেন । 


চৈতনাজীবন-কথা ১৬৫৬ 


নামকরণের সময় এল, ন'লাম্ধর চক্রবতাঁ এবং অন্যান! পাণ্ডত্রা এলেন জগাথগ্‌ছে 
-পাতব্রতা নারীরা এলেন শচীমাতার কাছে : শিশুকে আশীবর্দি করলেন সকলে ; 
পূর্বে অনেকগুলো সন্তানের মৃত্য হওয়ায় শিশুর নাম রাখা হলো শীনমাই' ( নিমের 
মতো তেতে )-- 


দূবাঁ ধান্য দল শীর্ষে কৈল বহু আশাষে 
চিরজীবী হও দুই ভাই। 
ডাঁকনী শাঁকনী হৈতে শঙ্কা উপাঁজল চিতে 
ডরে নাম থুইল নিমাই ॥ [চৈ চ* পৃ এই ] 
ব্দাবনদাস অবশ্য অন্য কারণ দৌখয়ে বলেছেন-_ 
“ইহান অনেক জ্যেন্ঠ পুত্র কন! নাঁঞ। 
শেষ যে জন্ময়ে তান নাম সে পনমাঞ' ॥ [ চৈ" ভা. পৃ, ১৯] 


শকন্তু এতো আদরের আটপৌরে (ডাক ) নাম _পাঁতব্রতারাই এ নাম দিয়েছেন 'িচার- 
খববেচনা করে । পোশাকণ নামও তো একটা চাই, আর তা দিতে পারেন পাঁণ্ডতরাই-- 


বোলেন বদ্বান- সব কাঁররা বিচার । 

“এক নাম যোগ্য হয় রাখিতে ইহার ॥ 

এ শিশু জাদ্মলে মাত্র সর্বদেশে দেশে । 

দু্ভক্ষ ঘীচল, বৃজ্টি পাইল কৃষকে ॥ 

জগং হইল সুস্হ ইহার জনমে । 

পূর্বে যেন পাঁথবা ধাঁরলা নারায়ণে ॥। 

অতএব ইহান শ্রীবশব্ভর' নাম । 

কুলদীপ কোণজ্ঠতেও 'লাখল ইহান ॥ [ তদেব ] 


আজকের দিনের প্রচালত বাধ অনুযায়ী শিশুর সামনে রাখা হলো ধান, পদ, খাঁড় 
এবং স্বর্ণ_শশ; কি ধরে তা দেখার জন্য, আজকের মতো সৌদনের মানুষও উদগ্রীব 
হয়ে উঠলেন : নিমাই বুকে টেনে নিলেন "শ্রমন্ভাগবত' । আশা করা গেল, ভাবষ্যতে 
পাষণ্ভী দলনক্ষম প্রোমক বৈষব হবেন ব্বন্ভর । 

[কিন্তু নামকরণের দিনে যে নাম রাখ হয় অআ অনেক সময়েই হারিয়ে যায়। বিশেষত, 
কোচ্ঠিতে 'বশেষ আদ্যক্ষর মালরে যে নম দেওয়। হয় তা আঁধকাংশ সময়েই কোক্ঠিতেই 
থেকে যায়। বাল্যে নিমাই যখ্ন ক্রন্দন করতেন তখন কৃ হরি ব'লে তাকে শান্ত বরা 
হতো। তাই নারীরা পারহাস ক'রে তাকে গৌরহরি ব'লে ডাকতেন এবং শেষ পর্যদ্ত 
এই নামটাই পেয়ে গেল বিশেষ স্হান। গোরহরিই কালকুমে হয়ে গেল গোরাঙ্গ, গোৌরচন্দর । 

যথাসময়ে বালকের হাতে খাঁড়ও হয়ে গেল--ভাবষ্যং পাণ্ভতের 'বদ্যারম্ভ হলো । 


চপলতা : 

শিশু যখন হামাগ্াড় "দিয়ে ঘুরে বেড়াত তখন মাতৃহ্‌দয় এবং প্রাতবেশী নারাঁদের 
হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতো । বাংসল্য রসের আঁময় ধারা যেমন ফঙ্গুর মতো 
প্রবাহত হতো তাঁদের হয়ে, তেমান সদা জাগ্রত থাকতো শঙ্কা । শশুর কাছে 


১৬৬ পুরুযোত্তম শ্রীকৃফ্ঠৈতন্য 


আগন-পোকা-মাকড় সবই তে। সমান! অবতাপ' বোঝাবার উদ্দেশোই সম্ভবত, 
বৃন্দাবনদাস শুনিয়ে দিলেন যে, শিশু একাঁদন এক বিষধরের ওপর শুয়ে ছিল-_ 


একাঁদন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায় । 

ধাঁরলেন সর্প প্রভূ বালকলালায় ॥ 

কুণ্ডলী কাঁরয়া সর্প রাহল বোঁটুয়া । 

ঠাকুর থাঁকলা সর্পউপরে শুইয়া ॥ [ তদেব ] 


সর্বষগে সবন্রই শিশুরা কৌতূহলী -শিশসুলভ কৌতুহলের ফলে এমন ঘটনা ঘটতে 
পারে না এমন নয়। অবশ্যই বন্দাবনদাসের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার ছিল তাও 'নঃসন্দেহে 
বলা যায়। লোচনে বা কাঁবরাজ গোস্বামীতে এ কাহনী নেই । 

শিশু এবার হামাগ্াড় ছেড়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো-_ধীরে ধারে বড় হয়ে উঠছে 
সে। গোরাচাঁদের অপূর্ব রূপও ফুটে বের হতে লাগল ক্রমশ ॥ তার চাঁচর কেশ, 
কমললোচন এবং অরুণ অধর তার চন্দ্রবদনকে হনোমৃগ্ধকর ক'রে তোলে । হেলে-দুলে- 
চলা নিমাইকে নিয়ে নারীদের অন্তর আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে । তাঁরা হার হ'রি' বলে 
কীর্তন করেন আর বালক নানা ভঙ্গীতে নাঠে ৪ মাটিতে গড়াগাড় গিয়ে ধূলায় ধূসর 
হয়ে শিশু কলরোল করতে করতে তড়বাঁড়য়ে উঠে পড়ে মায়ের কোলে এর চেয়ে 
মনোরম স্হান আর ক হতে পারে! মাতৃহ্‌দয়ে যেমন আনন্দ, শিশুর মনেও ঠিক 
তেমন আনন্দ-_প্রীতিবেশঈ নারীদের মনও পারপূর্ণ ! 

নতুন হটিতে শিখেছে চণ্চল নিমাই, নিজের শান্ত যাচাই করতে হবে তো! তাই ঘরে 
বাইরে উলতে টলতে ছটে বেড়ায় সে, তাকে তখন ধরে রাখা কঠিন । একলা বাইরে বোরয়ে 
সংগ্রহ করে আনে খই কলা যা পায়, তাই অপাঁরাঁচতরাও তার অপূর্ব রুপ মাধুরী দেখে 
তার হাতে তূলে দেন নানা সামগ্রী । আধ আধ কণ্ঠে তে" ব'লে হাত পাতে অজ্ঞান শিশু 
--এই শিশুই তো পরবর্তঁ কালে ব্রহ্মাণ্ডটাকে হাত পেতে গ্রহণ করবে নিজদ্ব দাবীতে- 


নিরবাঁধ ধায় প্রভ্‌ কি ঘর বাহরে। 

পরম চণ্চল কেহো ধাঁরতে না পারে ॥ 

একে*বর বাড়ীর বাঁহরে প্রভ্‌ ধায় । 

খই, কলা, সন্দেশ যা দেখে তাই চায় ॥ 

দৌখয়া প্রভূর রুপ পরম মোহন । 

যে জন না চিনে, সেই দেই ততক্ষণ । 

সভাই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে। 

পাইয্না সন্তোষ প্রভ্‌ আইসেন ঘরে ॥ [ তদব পৃ. ৪০ ] 
কিন্ত: প্রাপ্ত সামগ্রীর কছুই মুখে দেয় না শিশু-দৌড়ে গ'য় দিয়ে আসে কণর্তনরতা 
নারীদের হাতে । উত্তরকালে মহত্তর কিছু দেবার জন্যই তো ব্ন্মাণ্ড গ্রহণ! 

যে সকল ম্নীগণে গায়েন হরিনাম । 

তা সভারে আনি সব করেন প্রদান ॥ [ তদেব ] 
অন্তররাই তো উদ্ধার পাবেন! 

তিন-চার বছরের নিমাই হয়ে উঠলো অত্যন্ত দুরন্ত এবং দুজ্টট। ভাঁবধ্যতে যাঁরা 

বড় হয়েছেন, বাল্যে তাঁদের অনেকেই ছিলেন দুরদ্ত এবং দুষ্ট ; অবশ্য তার মানে এই নয়ন 


চৈতনাজীবন কথা ৃ ১৬৭ 


যে বল্যে দুম্ত বা দংল্টু হলে উত্তরবালে সে ঃহৎ হয়ে উঠবে । ঘরে বেউনা থাকলে 
সেসগ্ভ ঘরে ছাঁড়য়ে রাখভো চাল, দুধ, তেল যাকছু পেত। মাতা আসছেন 
বুঝতে পারলে সে বিছানায় শুয়ে বাঁদতে থাবতো । শিশুর বান্না থামাবেন, না তাকে 
ভর্ঘসনা করবেন, শচীমাতা পড়তেন বিষম সঙ্কটে । 

অতি আগ্রহে বন্দাবনদাস শিশুর মুখে তত্ব বথাও শুনিয়েছেন। মাটি এবং 
দাঁধসন্দেশে কোন পার্থক্য দেখে 'ন শিশু । তস্ত জীব্নীকারদের এ প্রকার চর চিিণের 
যলে চরিঘাটি হয়ে উঠেছে তগ্ন্টে। ভগবান যদ সাঁত'ই নরঢ্হে ধারণ ক'রে লগলা 
করতেই আসেন তবে বালাকাল থেবেই তিনি তাঁর আচারআচরণে তা প্রকাশ করবেন 
কেন 2 নরের মতা কাজ বরার ভল ই তো নর্ঢ্হ ধারণ! ভস্ত জীকণকাররা যে কোন 
উপায়ে যে (কোন সময়ে মাইয়ের চধ্ো ৫*বদিক শশ্তর গ্রবাশ ঘটাবার জন্য যেন মুখিয়ে 
থাবেন £ যলে ভগ্ঘবানের লরদ্হ ধারণ্রে তাৎগর্যই যায় নষ্ট হয়ে । চৈত্ন্যদেবকে ভগবান 
করতে গিয়ে বিভ্রান্তর স:্ট করেছেন ভন্ত কবিরা । 

আর একট. বড় হলে 'নমাইয়ের দম্তপ্না ঘর ছেড়ে বাইরের দিকে প্রসারিত হলো । 
অন্য বালবদের সাহায্যে প্রাতধেশীদের গৃহ থেকে খাদ) ছার বরে সে £ শিশুদের কাঁদয়ে 
বরন্ত করে, সমবয়সী বালবদের স্ময়ে অসময়ে প্রহার ক'রে বসতো নিমাই । 'িকটবরাঁ 
বম্ধূদের ঘরে গিয়ে খাদ্য চার করে আনতে বড় ম্জা। বন্দাবনদাস বলেছেন-_ 


নিকটে বসয়ে যত বম্ধুবর্গ ঘরে । 

প্রাতীদন আপনে কৌতুকে চার করে ॥ 

কারো ঘরে দগ্ধ 1পয়ে, কারো ভাত খায়। 

হা'ণ্ভ ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায় ॥। 

যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়। 

কেহো দেখলেই মাত্র উঠিম্না পলায় ॥ 

দৈবযোগে কেহো যাঁদ পারে ধরিবারে। 

তবে তার পায়ে ধার বরে পরিহারে ॥ 

“এবার ছাড়হ মোরে, না আসব আর । 

আর যাঁদ চর বরোঁ দোহাই ডোমার” ॥ [ তদেৰ ] 
এই চিন্নকজ্পাঁট খুবই স্বাভাঁবক এবং সনন্দর। শ্রসমদ্ভাগবত্রে নিনখচোরা'র সঙ্গে 
সাদৃশ্য দেখাবার চেম্টা থাকলেও এ চন সর্বকালেরই । বালকের নে “ল্দাঝয়ে খাবার' 
ইচ্ছাটা বোধ হয় আদ্যকালের স্বভাব । 

নবদ্বীপ লালায় বন্দাবনদাসের বর্ণনা লোচনদাস এবং কাঁবরাজ গোদ্বামীর 

থেকেও আঁধকতর বান্তবান্গ বলে £নে করার কারণ আছে। তাঁর মাতা নারায়ণী 
বাল্যে চৈত্ন্যদেবকে (দেখেছেন, নারায়ণীর জে্ঠতাত শ্রীবাস আচার্ধ, পিতা শ্রীরাম 
পণ্ডিত ছিলেন চৈত্নদেবের অত্যন্ত ঘণনম্ঠ ভন্ত--তার ওপর বন্দাবনদাস ছিলেন 
নিত্যানন্দ প্রভুর নিতঙঙ্গী। সুতরাং চৈতন্য-জীবন-ব্াহনী জানার প্রভূত সুযোগ 
ছিল তাঁর। লোচনদাস মুরারির গ্রন্হছ অনুসরণ করেছেন ; কম্ত্‌ সেটা কি মরারির 
“লীলাসত্র' না মুদ্রুত আিশবৃফচৈতন্য চাঁরতামৃত” কাব্য? দ্বিতীয়াটতে অনেক প্রাক্ষপ্ত 
বিষয় আছে। বিশেষ বৈকুষ্ঠবৈভ।স এবং নাঃদমূনর ভ্রমণাদ ( মুরা'রর নামে প্রচলিত 


১৬৮ প্রুযোত্তম শ্রীকফচৈতনয 


কাব্য থেকে গৃহীত) বর্ণনা কবে প্রধম থেকেই সব কিছুকে অলৌকিকদ্বের আধারে 
ধরবার চেষ্টা করেছেন। কাঁবরাজ গোস্বামীর কাব্যে বৃদ্দাবনে সৃন্ট তত্তের আচ্ছাদন 
প্ট উপলাধ্ধ করা বায়--বৃন্দাবনদাসকে যেখানে যেখানে 'তীন গ্রহণ করেছেন সেখানে 
সেখানে নতুব কিছ; নেই, কম্তু অবান তত্বের আচহাদন থাকায় কাহন' বাস্তবতাকে 
স্পর্শ করতে পরবে নি। নবধ্বীপ লীলার বৃন্দাবন দাসই তাই আমাদের মূল উপজীব্য । 
তবে ভাগবতের সঙ্গে মেলাবার জন্যই হোক অথবা অবতার প্রমাণ করার উদ্দেশ্য থেকেই 
হোক যেখানে যেখানে শিশু-বালককে নিয়ে অলৌকিক ঘটনা ঘাঁটয়েছেন সেগুলোকে 
আমাদের বর্জন করতেই হবে। চৈতন্যভাগ্বত ঘটনা গুলোর কথা বলেছেন বটে কিন্তু 
সেগ;লো ঘ)লে সমন্ভ নধদ্বীপে বে রাছ্র হয়ে যেত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই £ 
অথচ নবদ্বীপের মাননষবা যে তার কিছুই জানেন না তা বৃম্দাবনদাসের জীবনীকাব্য 
থেকেই স্পন্ট হয় । 
মশ্র গৃহে নৃপুরের রুনুঝুন? শব্দ, ঘরের মেঝেতে ধহজ বদ্ছরা্কুশ 'িহ, নিমাইকে 
কাঁধে নিয়ে চোরদের পলায়নের চ্ছটো, তর্ক ব্রা্ধণকে অন্টভুজ রূপ দর্শন করান 
অথবা 'পহার বাদ্ধব জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবতের একাদশশ উপবাসের নৈবেদা 
আহার প্রভীত ঘটনাকে স্বকপোল কজিপত ব*লেই গ্রহণ করতে হবে। 
বালক নিমাই যে লেখাপড়ায় ভাল হবেন তা বেশ বোঝা গেল 
দৃঙ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখে যায় । 
পরম 'বাস্মত হই সর্বগণে চায় | [ তদেব £ পূ. ২৬] 


বালক কেবল লেখাপড়ায় মেধাবী তাই নয়, কক্পনাপ্রবণও বটে! রূপকথার আনরদেশ 
লোকে যাত্রা করতে চায় তার মন-- 

আকাশে ডীঁড়য়া যায় পক্ষ তাহা চাহে। 

না পাইলে কান্দয়া ধূলায় গাঁড় যায়ে ॥ 

ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্ু-তারাগণ। 

হাত-পা আছাড়য়া করয়ে ক্রন্দন ॥॥ [ তদেব ] 


কম্পনা শান্ত না থাকলে বড় হওয়া যায় না £ কি করলে সমাজের, মানুষের মঙ্গল 
সাধন করা যাবে-্কঠিন বান্বকে কল্যাণের পথে পারচাঁলত করার উপায় কিঃ তার জনা 
কঙ্ুপনার প্রয়োজন ; বাল্যকাল থেকেই গৌরহারর সেই করপনা শান্ত জাগ্র ত হয়ে ছিল। 
এ সময় পর্যন্ত নিমাই ছিল হারনামের ভন্ত--হারনাম শুনলে তার ক্রদ্দন থামত- 
হারনাম শ:নিলে না কাদ্দে প্রভু আর ।। [ তদেব ॥ 


মেধাবশ বালক পড়াশুনায় এঁগয়ে চলে, এগিয়ে চলে দহজ্জমিতেও ॥ পড়া শেষ 
ক'রে প্রাতাঁদন নিমাই বন্ধুদের নিয়ে গঞ্গাঞ্নানে বায়। গৃহস্থ-সন্ন্যাসী অসংখা মানুষ 
গ্গাস্নান করেন--তারই মধ্যে সাঁতার কাটে, ডোবে-ভাসে বালকের দল- 
কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহচ্থ সন্ব্যাসী। 
না জান কতেক শিশু মলে তাহ আস ।। 
সভারে লইয়া প্রভ্‌ গঙ্গায় সাঁতারে । 
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে ॥। [ তদেব হ পৃ. ২৭] 


জীবনকথা ১৬৯ 


'দুরদ্ত নিমাই কাউকে ভয় পায় না, গ্রাহা করে না। বয়ম্ফ মানুষেরা যে স্নান করছেন, 
তাঁদের যে বিধ সৃষ্টি হচ্ছে সৌঁদকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র নেই তার -- 
জল-্রড়া করে গৌর সুন্দর শরীর । 
সভার গায়েতে লাগে চরণের নীর ॥। 
সভে মানা করে তভো মানা নাহ মানে। 
ধারতেও কেহ নাহ পারে একদ্ছানে |। 
পুনঃ পুনঃ সভারে করাইল প্রভ্ স্নান। 
কারো ছ'য়ে কারো অগ্জেগে কুল্লোল প্রদান ॥। [ তদেব ] 
“চরণের নশর' গায়ে ছেটানো অথবা “অঞ্চে কুল্লোল প্রদান” অবতারের পক্ষেও খুব 
ভাল নিদশশন নয়। নিমাইয়ের অপকমের ইতিহাস আরো বড়ঃ সে জল দিয়ে 
ব্রাহ্মণদের ধ্যান ভাঙ্গে, কারো শিবালঙগ চার করে, কারো উত্তরীয় নিয়ে পালায় ; 
এ ছাড়াও_ 
কেহো বোলে “পুষ্প, দুবাঁ, নৈবেদ্য, চন্দন । 
বফু পাাঁজবার সম্জ, বিফ,র আসন ॥। 
আ'ম কার গ্নান, হেথা বৈসে সে আসনে । 
সব খাই পাট, তবে করে পলায়নে ॥ 
আরো বোলে “তুমি কেনে দুঃখ ভাব মনে । 
যার লাগ কৈলে সেই খাইল আপনে ।। [ তদেব ] 
বালকরা দুষ্ট; হতেই পারে কিন্তু তার সীমা ছাড়ান চলে না। সামা ছাড়ান নিশ্চিত" 
রূপে অপরাধ 8 অপরাধের জগতে নিয়ে গিয়ে অবতার সৃষ্টি করার ভ্রান্ত প্রয়াস 'ছিল 
জশীবনীকারদের | ভ্রান্ত ধারণার আচ্ছাদদনে অবতার স্টর চেঘ্টার থেকে সতোর 
উদ্ঘাটনে মহামানবের প্রাতষ্ঠা শ্রেয়। অসম্ভব এবং অলোককত্বের ছায়া ভেদ করে 
চৈতন্য জীবনের সত্য উদ্ঘাটনের জন্য আজ শ্রদ্ধাশীল হান্তবাদী গবেষকের বিশেষ 
প্রয়োজন । 
কেবল বয়স্ক মানুষেরাই নন, ৭৮ বছরের বাঁলকারাও প্রায় সমবয়সী নিমাইয়ের 
ওপর 'বরন্ত ৷ নিমাই তাদের 'বিব্রত করে, চার করে তাদের বসন ( নিছক কৃষের অনুকরণে 
গোপিনীদের বস্ত্র হরণের সঙ্গে মেলাতে )। মেয়েরা দল বেধে এসে অভিযোগ করে 
শচশমাতার কাছে-- 
বত করিবারে যত আন ফ.ল-ফল। 
ছড়াইয়া ফেলে বল কাঁরয়া সকল ॥ 
নান করি উঠিলে বালকা দেই অঙ্গে । 
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ।॥। 
অলাক্ষতে আসি বর্ণে বোলে বড় বোল । 
কেহবোলে “মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥।” [ তদের £ পৃ. ২৮ ॥ 
শুধু তাই নয় কম্উকে কাউকে আবার বিয়ে করতেও চায় “মোরে চাহে বিভা 
কারবারে ।' যে কন্যা নৈবেদা খেতে দেয় তাকে নিমাই মনোমত বর দান করে। 
'ভয়ঙকর বরের ভয়ে তারা নৈবেদ্য ধরে দেয় 'নিমাইয়ের হাতে । কিছু সুন্দর চিনুকল্প, 


১৭০ প্রুযোত্তম শ্রীকফটৈতনা 


কিছ; মনন্তত্ব জ্ঞানের পরিচয় আছে এখানে । তা সত্বেও অসংস্কৃত আচরণ বিশেষ ক'রে 
সেকালে, 'বিশবাস করতে হচ্ছা হন্ন না। নন্দের কুমারের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবার উদগ্র 
বাসনায় জবনীকার প্রচালত সমাজের কথা, শোভন আচার-আচরণের কথাও ভূলে 
গেছেন। 
বয়ম্করা-কন্যারা অভিযোগ তো করলেন বিল্তু সৌঁদন নিমাই যে স্নান করতেই যায় 
নি তা প্রমাণ ক'রে দিল। স্নানের চিহমান্ন তার দেহে নেই। লেখক 'নাণ্ত রূপে 
অলোকক ব্যাপার ব'লে এ ব্যাপারটা দেখাতে চেয়োছলেন ; জগন্নাথের মনে সে ভাব 
জাগলেও বন্দাবনদাস প্রকাশ্যে তাকে চাতুরী ব'লে উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছেন । 
হাসয়ে সকল শশু শাানিয়া চাতুরি ॥ 
সভেই প্রশংসে “ভাল নিমাঞ চতুর । 
ভাল এড়াইলা আজ মারণ প্রভূর |” | তদের £ পৃ. ২৯] 
নমাইয়ের চাতুরর কথাটা আমাদের বিশেষ ক*রে মনে রাখতে হবে । প্রয়োজনে সে 
চাতুরি করে। 
চৈত্ন্যচারিতামূত পড়ে মনে হয় যে, নিজেকে দেবতা ব'লে ঘোষণা ক'রে কন্যাদের 
উত্যন্ত করতে ভালবাসতেন গৌবসুম্দর । সকলের নৈবেদ্য সে খেয়ে ফেলতো, কন্যাদের 
আপাতত এবং ভয় থাবলেও «মন অপূবসুন্দর বাজবকে তারা কিছু বলতেও পারতো 
লা। মনে হয় বালক গৌরসংম্দর এই খেলা করতে করতেই আকৃষ্ট হলো বাল্পভাচাের 
কন্যা জন্দনীর প্রাত ; জদ্মনীও নিশ্চয়ই এই পরম রূপবান দুদন্তি বালকের প্রাত অন্তরের, 
আকর্ষণ অনুভব করতো-- 
একাঁদন বল্লাভাচার্যের কন্যা লক্ষী নাম। 
দেবতা পূঁজিতে আইলা কার গঙ্গাম্নান ॥ 
তারে দেখি প্রভ্‌ হৈল সাভলাষ মন। 
লক্ষী প্রীতি পাইল পাই প্রভুর দর্শন ॥। 
প্রত কহে আমা পৃূজ আম মহেশ্বর । 
আমাকে পৃজলে পাবে অভশীপ্সত বর ॥ 
লক্ষমী তাঁর অঙ্গে দিল সপৎশ্প চন্দন । 
মল্লকার মালা 'দিয়া কারল বন্দন ॥। 
এই মত লীলা কার দোঁহে গেলা ঘরে। 
গম্ভীর চৈতনালীলা কে বুঝিতে পারে ॥। [চৈ. চঃ পৃ ৭৬] 
কৃষ্দাস কবিরাজ এবং বৈষবতত্ত্াচার্ধগ্ণ সম্ভবত মনে করতেন যে, বৈকুষ্ঠের 
জক্ষমী বৈকুণ্ঠের ঈশবরের সঙ্গ মর্তয লীলায় অংশ গ্রহণ করতে বল্লভাচার্ষের কন্যারূপে 
জন্ম নিয়ৌোছলেন ৪ জীবনীকাররা তো শুনিয়ে দিয়েছেন যে, সমগ্ত পাঁরিবার এবং 
পারিষদদের নিয়েই মতো এসেছেন চৈতন্যরূপধী নারায়ণ । বন্দাবনদাসে এবং লোচনে 
লক্ষ্মীর সঙ্গে বিশ্বজ্ভরের সাক্ষাতের যে বিবরণ আছে তা থেকেও ওই একই অনুমান হয় 
কৃষদাস কবিরাজের গ্রচ্হে লক্ষমী-ীবশবদ্ভরের যে চিন্রাট আছে তাকে প্রথম দর্শন ব'লে 
গ্রহণ করলে তারই পাঁরপুরক রুপে গ্রহণ করা সহজ হয়ে পড়ে বৃন্দাবনদাস বা লোচনের 
কাবো বার্ণত ওই দুজনের প্রথম দর্শনের বর্ণনা । কৃষদাসের বিল্ডর সে সময় বছর 


জশবনকথা ১৭৯, 


বার বনরের কিশোর এবং বৃন্দাবন-লোচনের বিধ্বন্ভর তখন ১৭/১৮ বংসরের বৃবক 
হওয়াই সম্ভব । পরবতণ কালে বিষ্যৃপ্রয়া দেবী আসায় লক্ষযীদেবশকে বৈকুণ্ঠের লক্ষণ 
রূপে গ্রহণ করতে কেউ কেউ কুশ্ঠিত হয়েছেন : বদ্দাবনদাস তো স্পষ্ট ক'রেই তার অনা 
পারচয় দিয়েছেন যা আর কোন চৈতনা-চাঁরত কাব্োেই পাওয়া যায় না। 
বাঁল্ঠ, দুরম্ত বিশবজ্ভর ছিলেন তাঁর যুগের বহু পরবতর্শকালের মান. তান 
নিজের ইচ্ছাকেই প্রকাশ করেছেন লক্গমীদেবীকে বিয়ে বরার ব্যাপারে! এ আলোচনা 
পরে করা ষাবে। 
চৈতন্যচারতামৃত বলেছেন_ 
একদিন শচীদেবঈ পুত্রেরে ভৎণসয়া । 
ধাঁরবারে গেলা পূত্রে গেলা পলাইয়া ॥ 
উচছত্ট-গতে ত্যন্ত হাণ্ডশীর উপর। 
বাঁসয়া আছেন সংখ প্রভূ বিশবন্ভর ॥ [ তদেব ] 
মাতাকে ব্রন্মজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য কাররাজ গোস্বামী এ কাহনশীট সবাছ্ট 
করেছেন। লোচনে একটু অন্যভাবে এ কাহনশীটি আছে, সেখানেও তত্রজ্ঞান দেওয়া 
হয়েছে। বন্দাবনদাসে ষে ভাবে কাহনশীট আনা হয়েছে তা আঁধকতর বি*বাসযোগায 
এবং গ্রহণযোগ্যও বটে। পরে ত দেখা যাবে। 
জশীবনগ গ্রচ্গুলোতে বহু আমিল লক্ষ্য করা যায়। সকলেই সব কাণহনী জানতেন 
না এটাই তার কারণ নয়। অলৌককত্ব, অবতারত্ব দেখাবার জন্য যানি যেন পেরেছেন 
কাহিনী সঁষ্ট করেছেন। উদ্দেশ/মূলবণ্া ঈরিন্রের সতার্পকে আচ্ছন্ন বরে ফেলেছে । 


বিখ্বম্ভরের দূদল্তি স্বভাব £ 
বৃন্দাবনদাস বি*বঞ্ভরের রুদ্ররূপের অনেক পারচয় দিয়েছেন। অবতার প্রমাণের 
জন্য অলোৌককত্বের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু রুদ্র স্বভাবের সঙ্গে তাত্র সম্পক 
কোথায় 2 বিশেষ ক'রে প্রেমভান্তর অবতার 'যাঁন তাঁকেতো সকলকে আকর্ষণ করতে হবে ! 
এ বোধ থাবা সত্তেও বৃন্দাবনদাস এবং লোচনদাস 'বিশ্ব্ভরের উগ্রর্প প্রদশন 
করেছেন তাই এর সত্যতা অস্বগকার করা যাবে না। আঁদখন্ডের পণ্তম অধ্যায়ে 
বৃন্দাবনদাস বলছেন-- 
নিরদ্তর চপলতা বরে সভা সনে ॥। 
মায়ে শিখাইলেও প্রবোধ নাহ মানে ॥ 
শিখাইলে আরও হয় দ্বিগুণ চগল। 
গৃহে যাহা পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সবল ॥ 
ভয়ে আর কিছুনা বোলয়ে বাপ-মায় । 
দিত “মাতা কাহারে না বরে প্রভূ ভয়। 
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখলে নগ্র হয় ॥। [ চৈ. ভা. £ পৃ. ৩০! 
কৃষ্ণ প্রেমের আবেশে থাকেন ধিশ্বরূপ তাই তন্ত কবিরা তাঁর সামনে বিষ্বজ্ভরকে নম্প 
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করেছেন। শচী-জগাথ 'কি ভন্ত নন? তাঁরাও নাকি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন 
লীলার সঙ্গী হিসেবেই £ বন্দাবনদাস পিতা*মাতাকে সম্মান দেন নি। সৃতরাং 
ঘটনাটা সত্য ব'লেই মানতে হয়। দুদম্তি বালক ঘরের 'ীনসপনর ভাঙ্গচ্র করতেন 
সামান্য কোধ হলেও। 
ধি*বরূপের সন্ব্যাস গ্রহণের পর িশ্বদ্ভর কিছংটা স্যাশ্থির হয়োছল। থাকত মাতা” 
পিতার কাছাকাছি £ বৃন্দাবন দাস শুনিয়েছেন- 
যে অবধি ি*বরূপ হইলা বাঁহর | 
'তদবাধি প্রভু কিছু হইলা সাচ্ছির ॥ 
ি'রবাধ থাকে পিতা-মাতার সমীপে । 
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননশী-জনকে ॥ 
খেলা সংবাঁরয়া গ্রভু যত্ন কার পড়ে। 
1তলার্ধেকো পদশ্ডক ছাড়িয়া নাহ নড়ে ॥ [ তদেব £ পৃ. ৩৩ ] 
পাঁণ্ডঙ্য অর্জন করাতেই 'িশ্বরূপ সংসার ছেড়েছেন একথা মনে ক'রে জগন্লাথ মিশ্র 
তিশ্বহ্ভবের পড়াশুনা বম্ধ ক'রে দিলেন। বিশ্বজ্ভর প্রকাশ্যে সঙ্গে সঙ্গেই কোন 
প্রাতবাদ করে 'ন, কিম্তু মন তার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো : অলস মীষ্তৎ্ক পারণত হলো 
শয়তানের কারখানায়_ 
অন্তরে দ্‌ঃঁখত প্রভ্‌ বিদ্যা-রস-ভঙ্গে । 
পুনঃ প্রভ্‌ উদ্ধত হইল শিশহ-সঙ্গে ॥ 
কিবা নিজ-গৃহে প্রভ্‌, দিবা পর-ঘরে। 
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে, অপচয় করে ॥ 
নিশা হইলেও প্রভ্‌ না আইসে ঘরে । 
সববরান্র শিশু-সঙ্গে নানা ব্রঁড়া করে ॥ 
কষ্বলে ঢাকিয়া অগ দুই শিশু মেল। 
বৃষ-প্রায় হইরা চলেন কুতুহলী ॥ 
যার বাড়ী কলাবন দোখ থাকে দনে। 
রা হৈল বৃষরূপে ভাঙ্গয়ে আপনে ॥ [ তদেব £ পৃ. ৩৪] 


শবধ্ব্ভং আগে নিজ গৃছের 'জানসপত্র ভাঙ্গত, এখন অপরের গৃহের দিকেও হাত 
বাঁড়য়েছে সে। পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার ক্ষোভ থাকতে পারে , কিন্তু দযার্বনীত হয়ে 
ওঠা চলে কি? ১২/১৪ বছরের বালক সারা রান্নি বাড়ীর বাইরে ! 
পড়াশুনা করার দাবা আদায়ের কৌশলাঁট অবশ্য সুন্দর £ বৃন্দাবনদাসও-এ 

ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রে কিছ তত্ত কথা শুনিয়েছেন সত্য কিন্তু লোচন বা কাবরাক্গ 
গোষ্যামী নিমাইকে উচ্ছিষ্ট চ্ছানে বর্জা হাড়ীতে বাঁসয়োছলেন ষে কারণে তার চেয়ে 
অনেক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সে কাজ করেছেন চৈতন্যভাগবত প্রণেত বৃন্দাবনদাস | 
বৃন্দাবনদাসের কাহিনশীটই সত্যের নিকটবতণ ব'লে মনে হয়. 

এক 'দিন 'মশ্র চলিলেন কাষন্তির । 

পাঁচ়তে না পাঞ্া প্রভ্‌ ক্রোধিত অন্তর ॥ 


অখবন কথা ১৭৩ 


1বিফ্‌-নৈবেদ্যের বত বর্জা হান্ডীগণ। 
বাঁসলেন প্রভ্‌ হাঁড়ী করিয়া আসন ॥। [ তদেব ] 
ভাল-মন্দ জ্ঞান নেই, শুঁচিঅশুচি জ্ঞান নেই । শেষ পর্ধন্ত পড়াশুনার ব্যবস্থা হলো । 
কম্তু পড়াশুনা করা সত্বেও নিমাইয়ে উগ্ধত্য দূর হলো না। তার যে দাবনখত 
স্বভাবের পাঁরচয় বহন্দাবনদাসেই আছে তাতে তাকে অবতার রূপে কল্পনার কোন 
কারণই নেই । তা জগন্নাথ মিশ্র দেহরক্ষা করেছেন, এ অবস্থায় সংসারের সব 
দায়ত্ব তো নেবার কথা নিমাইয়েরই কিন্তু তার সোঁদকে বিদ্দ্মান্র দষ্ট নেই । তাই 
ব'লে তাকে ভগবং প্রোমক উদাসীন বলেও তো মনে করা চলে না। দাঁরদ্রের সংসারে 
তার আচরণ অনেক সময়েই উৎপাত ব'লে মনে হয়--- 
ঘরে মান্র হয় দাঁরদ্রুতার প্রকাশ ॥ 
আজ্ঞা যেন মহামহেশ্বরের বিলাস ॥। 
ক থাকুক, না থাকুক, নাক 'বচার। 
চাঁহলেই না পাইলেই রক্ষা নাহ আর ॥। 
ঘর-্বার ভায়া ফেলেন সেই ক্ষণে । 
আপনার অপচয় তাহো নাহি মনে ॥ 
তথাঁপিহ শচী যে চাহেন সেই ক্ষণে । 
নানা-যত়ে দেব পুব্র-স্নেহের কারণে ॥। 
এক দিন প্রভূ চললেন গণগাম্নানে । 
তৈল আমলকণ চাহে জননীর শ্ছানে || 
“দব্যমালা সুগাম্ধচন্দন দেহ মোরে । 
গগগাম্নান কার চাঙ গঞ্গা পৃঁজবারে ॥। 
জননী কহেন “বাপ শুন মন দিয়া । 
ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনো গিয়া ॥।? 
“আনো গিয়া” যেই মাত্র শুনল বচন । 
ক্রোধে রূদ্রু হইলেন শচীর নন্দন ॥ 
“এখন যাইবা তুমি মালা আঁনবারে ॥” 
এত বাল ক্রুদ্ধ হই প্রবেশিল ঘরে ॥। 
যতেক আছল গঞ্গা-জলের কলস । 
আগে নব ভাঁঙ্গলেন হই ক্লোধবশ ॥। 
তৈল, ঘৃত, লবন আছিল যাতে যাতে । 
সর্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঞঙ্গা লই হাতে ॥ 
ছোট বড় ঘরে যত ছিল 'ঘট' নাম । 
সব ভাঙ্গলেন ইচ্ছাময় ভগবান: ॥। 
যতেক আছল শিক টানঞা টানঞা। 
ক্লোধাবেশে যেলে প্রভু ছিপ্ডিয়া ছিস্ডিয়া | 
বস্ম আঁদ ধত কিছু পাইলেন ঘরে । 
ফাল ফাল কার চার ফেলে দুই করে ॥॥ [তদের £ পূ. ৩৯; 
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রোধ প্রকাশের পারচ়া আরও আছে। ঘর-দ;য়ার, গাছ, মাটি সব কিছুর ওপরই 
“ঠেখ্গা' প্রপ্োগ করা হলো। অত্যন্ত আদর-পাওয়া একমাতত পদের ক্ষেত্রে অনেক সময় 
এমনাঁটই ঘটে। 

ভীত-সম্রন্ত হয়ে গৃহের উপাম্তে শচীমাতা আত্মগ্রোপন করতে চান। আশ্চর্য এই 
যে, জীবনশকার বৃদ্দাবনদাস 'নিমাইয়ের এই অশোভন আচরণ সত্বেও বলেছেন, “সব 
ভাঙ্গলেন ইচ্ছাময় ভগবান ।' কেবল তাই নয, বৃন্দাবনদান আরও অবাক করে 
দিয়েছেন 

ধর্ম-সংচ্থাপক প্রভু ধর্ম-সনাতন । 

জননীরে হস্ত নাহ তেলেন কখন ॥। 

এতাদৃশ কোধ আরো আছেন ব্যাঞ্জয়া । 

তথাঁপিহ জননীরে না মারল গিয়া ॥॥ [ তদেব ] 
পিতার দেহঠ্যাগেো পরেও নিমইযের দু৫খনী মাতার প্রাত এ অচন্ণ অবতার 
জনোচিত নয়। অথচ বৃন্দাবনদাস বলছেন যে, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য পথবাঁতে 
অব তীণ হয়েছেন ব'লেই 'বি"বন্ভর মায়ের গায়ে হাত তোলেন ন। সেকালে মাধের গায়ে 
হাত তোলাটাই যাদ পংশ্রদেব স্বভাব হয়ে থাকতো আহলে 'নশ্চয়ই নিমাই মহৎ কাজ 
করেছে ব'লে মনে করতে হবে। কিনতু দেশে কৃঝ্ভান্ত না থাকলেও এ ধরণের ব্যাপার 
ছিল ব'লে তো কোন উল্পথ পাওষা যার না। বাল।কালে সৈব।দেব যে দখার্নশীত- 
দুদদ্তি ছলেন একথা স্বীকার করতেই হবে । 

লোচনদাসও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন । তাঁর নিমাই কোধ ভবে ডাচ্ছন্ট হাঁড়ব ওপব 
বসেছে, মাতা অশ:চচ্থানে বসাব জন্য হায় হায় করছেন । 'বিণ্বন্ভব আচমকা যে কাজ 
ক'বে বললো তা বৃন্দাবনদাসকেও চমকে দেবে- 

অশনাচ অশুচি বাল বোলাপ কুবোল। ' 

কি শ7চ, অশ:চি আগে |বচারহ মোর ॥ 

ইহা বাঁল সন্ম.খে ইন্টকা লইল হাথে। 

ইছটকা প্রহার কৈল জননীর মাথে ॥ [৮. ম. ৪ প্‌. ৪৬1 
'ইজ্টকা' মারার পরমূহতেই লোচনদাস বশ্বধ্ভবের জ্যোতম/য় মর্ত দোখয়ে দিলেন । 
1ব*বম্ভর ভগবান, অতএব “ইচ্টকা' মারার অপরাধ ক্ষালন হয়ে গেল বোধ হয় । 

এ ধরনের কোন ঘটনা চৈতন্যচারতামৃতে নেই । কবিরাজ গোস্বামী তত্র ছাঁকনীতে 
না ছে'কে কোন কিছু পাঁরবেশন করেন নি। ঘর-দোর ভাঙা, জনন'ব ওপর প্রচণ্ড 
কোধ প্রকাশ বা ছ্টকা' প্রচার তো প্রেম ভান্তুব অবতাবের পক্ষে সম্ভব নয়। সংকোশলে 
কৃষ্দাস কবিরাজ আগেই ব'লে নিয়েছেন_ 

চৈতন্যলটীলাব ব্যাস বৃন্দাবনদাস । 

মধূর করিয়া লীলা কারল প্রকাশ ॥। 

গ্রন্হবিস্তারভয়ে তে'হো ছাড়ল যে যে স্থানে । 

সেই সেই গ্হানে কিছু কারব ব্যাখ্যানে ॥॥ [ চৈ. চ. 2 পু. ৬৭ 
ম.থ্য বিষয় হলো বৃন্দাবনদাস ছাড়বেন কেন? ব্যাখ্যান বলতে প্রকাশ ক'রে বলা এবং 
বাাঝয়ে বলাও হতে পারে । কবিরাজ গোস্বামী বুঝোছিলেন যে, বম্বাবনদাস বৃন্দাবন 


জীবন কথা ১৭৫ 


থেকে'রপ্তানী করা তত্তের স্বরূপ জানেন না। তাই তাঁর সম্মান বাঁচয়ে পারবর্তন 
সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর ওই কথা বলা । কৃষ্দাস কাবরাঞ্জ নিমাইকে দযারব্বনীত করেন 'ন- 
প্রেমভীন্তর অবতার দুরন্ত হতে পারেন, দ্বীর্বনীত হবেন কেন? তত্তের এই দিকটার 
প্রাত লক্ষ্য রেখে তান 'লিখেছেন- 
গবাবধ ওদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে । 
জাহবীতে জলকোল করে নানা রঙ্গে ॥ [ তদেব & পূ. ৮০] 
চৈতনাদেবের বালাজীবনের সতা উন্বাটনে কাবরাজ গোগ্বামীর থেকেও আমাদের 
(বেশী নিভর করতে হবে বৃষ্বাবনদাসের ওপরে । লোচনের “ইঙ্টকা' প্রহারের কথাটাও 
গ্রহণযোগ্য নয়, কোন ক্রোধের অবচ্হা না দৌখয়েই আচমকা লোচন ব্যাপারটা ঘাটয়েছেন। 
বৃন্দাবনদাস যা বলেছেন তা অনেকটাই মনগ্তত্ব সম্মত। নিমাইয়ের ক্রোধ ক্ুে ক্রমে 
বৃদ্ধ পেয়েছে-_শেষ পর্যন্ত বালক মাটিতে গড়াগাড় খেয়েছে এবং দিব্য মালা পাবার 
পব খুবই লাঞ্জত হয়েছে-_ 
চলিলা কাঁরতে গ্নান লাঙ্জত অন্তর । [ চৈ. ভা, ঃ পৃ. ৩৯] 
সেকালের সমাজকে, অন্যায়কারী রাজশান্তকে আঘাত দেবার জন্য এ ধরনের দুদম্তি- 
দা |নীত-সাহনী ব্যান্তত্বের বিশেষ প্রয়োজন যে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । , 


পরিহাস রাঁসিক ব্যান্তত্ব £ 


বকাঁশত ব্যান্তত্বেব পাঁরচয় মেলে গ্রাম্ভব্যের সঙ্গে রসচপলতার চমৎকার সমন্বয়ে । 
[ব*বন্ভরের মধ্যে এই সমন্বয় দেখা দিয়োছল। মুরার গহপ্তের সঙ্গে ছল বশ্বশ্ভরের 
বিশেষ প্রাতদ্বান্দবতা £ গপ্ত জাতিতে বৈদ্য সুতরাং ব্যাকরণ-অলঙকার প্রভাত তে তাঁর 
আলোচ্য নয় ; গাছ-গাছড়া নিয়েই তাঁর সময় আতবাহিত করার কথা । বিশবন্ভর তাই 
নয়ে পারহাস করতেন- 
প্রভ্‌ বোলে “বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়। 
লতা-পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ় ॥ 
ব্যাকরণ-শাস্তর এই দিষমের অবাধ । 
কফশীপত্ত-অজজখণ" ব্যবস্হা নাহ হীথ ॥ 
মনে মনে 'চাম্ত তুম কি বুঝবে ইহা । 
ঘরে যাহ তুম রোগণ দত কর গিয়া ॥ [ তদেব £ প্‌. 8৪৮] 
সৈতন্যচারতামৃত বলেছেন ষে, বালক বিশ্বন্ভর গঙ্গাতীরে বালিকাদের পূজার নৈবেদয 
আহারের উদ্দেশ্যে নিজেকে ঈশ্বর ব'লে ঘোষণা করতো, কাউকে “বভা' করতে চাইত--. 
তার হাতে নৈবেদ্যের থালা তুলে "দলে কন্যাদের মনোমত বর দান করতো ; নৈবেদা 
নয়ে যারা পালাবার চেস্টা করতো তার্দের কুৎীসত স্বামী এবং “চারি চার লাতিনা" হবে 
ব'লে ভয় দেখাতো ॥ এই পাঁরহাসকে সত্য মনে ক'রে বাঁলকারা তার হাতে তুলে দিত 
নৈবেদ্যের থালা । 
শ্রীধর দারদু--খোলা বেচে জীবন ধারণ করেন আর হরিনাম করেন সারাক্ষণ । তাই 
'নয়েই পারহাস করেন গৌরলংন্দর”” 


৯৭৬ পুরুষোত্তম শ্রীবফচৈতন্য 


প্রভ্‌ বোলে *ন্রীধর ! তুমি যে অনুক্ষণ। 
“হর হার" বল তবে দুখ কি কারণ ? 
লক্ষত়কাম্ত-সেবন কাঁরয়া কেন তুঁম। 
অন্নশ্বঙ্ধে দঃখ পাও কহ'দোখ শান ৮” | তদেব £ পৃ. ৫৯] 
“লক্ষমীকাদ্ত-সেবন, অপূব পাঁরহাস! গোরচন্দ্ু যে পাঁরহাস রসিক ছিলেন তা ওই 
একাঁট কথা থেকেই বেশ স্পন্ট হয় । 
গদাধর ছিলেন রম্ধনে সুদক্ষ ; চৈতন্যদেব রাঘব পাণ্ডত এবং গদাধরের রম্ধনের; 
বিশেষ সৃখ্যাতি করেছেন । গদাধর নিজেও খুব পারহাস রসিক ছিলেন। পরিহাস 
রাঁসক, রম্ধনে দ্রৌপদণ গদাধরকে নিয়ে চৈতন্যদেবও রাঁসকতা করতে ছাড়েন 'নি। তাঁর 
রম্ধনে দক্ষতা এবং আচার-আচরণকে কেন্দ্র ক'রেই সম্ভবত তানি এই সরস মন্তবা 
করতেন । চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস শনীনয়েছেন_ 
“আপনে চৈতন্য বাঁলয়াছে বারে বার। 
“গদাধর মোর বৈকুষ্ঠের পাঁরবার” ॥ 
পূর্ববঙ্গের মানুষের সংগে তিন যোগসূত্র চ্থাপন করেছিলেন ॥ বহু শিষ্য 
সেখানে তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন । বিশেষ প্রীতির সম্পর্কও হ্থাপিত হয়েছিল 
সবার সঙ্গে । তথাপি সে দেশের ভাষা নিয়ে পাঁরহাস করতে ভালবাসতেন বিষ্বশ্ভর । 
আহারের পর িষ্গৃহন্বারে এসে বসলেন তান আত্মীয়-স্বজন, বম্ধা-বাম্ধব 'ঘরে 
বসলেন তাঁকে_ 
সভার সাঁহত প্রভূ হাস্যকথা-রঙ্গে। 
কাঁহলেন যেন-মত আছিলেন বঙেগ ॥। 
বঙ্গদেশন-বাক্য অনুকরণ করিয়া । 
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া ॥ [ তদেব 8 পৃ. ৭২] 
লক্ষীদেবশ যে নেই একথা তিনি নিশ্চয়ই বুঝোঁছিলেন। দ:ঃখের অশ্রুকে দমন ক'রে 
হাস্য-পারহাসে সময় ব্যয় করার মতো মানাঁসক ধৈর্য তখন তাঁর হয়েছে । 
গোৌরচদ্দ্ু কেবল “বাঙ্গালেরে কদথেন' তাই নয়; নিজের পূর্বপুরুষদের বাসভম 
শ্রীহট্রের উচ্চারণ নিয়েও পাঁরহাস করেন-_ 
[বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহাট্রয়া । 
কদর্থেন সেই-মত বচন বিয়া ॥ [ তদেব £ পৃ. ৭৩] 
বাঞ্গলা ভাষা হলেও পূর্ব বঙ্গশ্রীহট্-নোয়াখাল-ট্টগ্রামের উচ্চারণ অদ্ভূত এবং অনেক 
সময় বোধগমাও নয়--“বাঞ্গাল-উচ্চারণের' টান নিয়ে হেসে হেসে তান পারহাস করতেন, 
পাঁরহাস করতেন শ্রাহট্রের বিকৃত উচ্চারণে “বচন বলিয়া” । এ সকল পারহাসে কোথাও 
কোন হূলের চিহও ছিল না। 'কন্তু তা সত্তেও শ্রীহাট্রয়ারা ব্রুদ্ধ হতেন : নিজের, 
বাসভাঁমর উচ্চারণ নিয়ে ব্যঙ্গ তাঁরা সহ্য করতেন না-_ 
কোধে শ্রীহট্রিয়াণ বোলে “হায় হায়। 
তুমি কোন: দেশশ তাহা কহ ত' নিশ্চয় ॥ 
পতা-মাতা-আদ কার ষযতেক তোমার । 
বোল দোঁথি শ্রীহট্রে না হয় জম্ম কার ? 
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আপনে হহয়া শ্রীহাট্ুয়ার তনয়। 
তবে ঢোল কর, কোন য্যান্ত ইথে হয় ॥।৮ [ তদেব ) 


পারহাসে ক্লুম্ধ হলে পাঁরহাসাধ্রয়তা বৃদ্ধিই পায়; শ্রীহাট্রয়ারা ভ্লুষ্ধ হচ্ছেন বুঝে 
বিম্বজ্ভরের পরিহাসপ্রবণতা বষ্ধি পেত £ তাই- 
যত যত বোলে, প্রভ্‌ প্রবোধ না মানে । 
নানামত কদর্থেন সে-দেশীী বচনে ॥ 
তাবত চালেন শ্রীহাটুয়ারে ঠাকুর । 
যাবত তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ।। [ তদেব ] 
মনে হয় শ্রীহট্রের মানুষেরা রাঁসকতা বুঝতেন না ; ক্রোধে তাঁরা পশ্চাম্ধাবন করতেন 
বিশ্বজ্ভরের- 
মহা-ক্রোধে কেহো লই যাই খেদাড়য়া । 
লাগাল না পায়, যায় তার্জয়া গাঁজয়া ॥। 
কেহো বা ধাঁরয়া লয় শিকদার-্ছানে । 
লৈয়া যায় মহাক্রোধে ধারয়া দেয়ানে ॥ [ তদেব] 
শেষ পর্যন্ত বিষ্বন্ভরের বন্ধুদের মধ্যস্থতা করতে হয়। পরিহাস যাঁরা বোঝেন না 
তাঁদের পারহাস ক'রে ক্ষোঁপিয়ে তুলতেন 'তনি। 
গৃহ-দেবতা বুকে প্রীতাদন যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় তা প্রতিদিনই অর্ধেক হয়ে 
গেছে ব'লে মনে হয়। শচীমাতার স্বস্ন-কথা শুনে গৌরচন্দ্র হেসে বলেন-_ 
তোমার ঘরের মৃর্তি পরতেখ বড় । 
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ় ॥ 
মঁঞ দেখো বারেবার নৈবেদ্যের সাজে । 
আধা-আঁধ না থাকে, না কাঁহ কারে লাজে ॥ 
তোমার বধূরে মোর সন্দেহে আছল। 
আজ সে আমার মনে সন্দেহ ঘদাঁচল ॥+ [ তদেব £ পৃ. ১৩৮] 
সণ বিফণুপ্রিয়া অর্ধেক নৈবেদা খেয়ে ফেলতেন বলে সন্দেহ করতেন। স্ঘ্রীকে নিয়েও 
মাতার কাছে-স্বচ্ছন্দে পরিহাস করতেন গোৌরসূন্দর ॥ বিষ্ণপ্রয়া স্বামীর রসিকতা 
আমোদের সঙ্গে উপলাম্ধ করতেন- শ্রীহাট্রয়াদের ন্যায় পারহাস-অজ্ঞ ছিলেন না তান : 
তাই--- 
হাসে লক্ষমী জগন্মাতা-স্বামীর বচনে । 
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্নকথা শুনে ॥| [ তদেব] 
গৌরস্‌ম্দর এক বিবাট ব্যন্তত্ব : এক বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে তিনি কর্মপথে অগ্রসর 
হবার জন্য প্রস্তুত হাচ্ছলেন। দুরূহ কর্মপথে অগ্রসর হবার পারিকজ্পন৷ সত্তেও 
?তাঁন প্রাণচণ্ঞল ছিলেন । জ্ঞান অন, ধর্মপথে পদার্পণ সত্তেও লঘু হাস্য-পাঁরহাস। 
বর্জন ক'রে শুন্কতার ধুসরতায় নশরস ও বর্ণ হীন হতে চান ন কখনো । 


শ্রীচৈতন্য--১২ 


১৭৮ প্রুষোত্তম ল্লীকফচেতন্য 
গল্প। থাক প্রত)াবর্তন পর্ধতত বিশ্বস্ভর চার্রাত্রির বিবর্তন 


চারাদকে ধর্মহীনতা এবং পাষস্ডীদের অপরাধপ্রবণতা দেখে বৈষবরা বিচলিত 

হয়ে উঠোঁছলেন। রাজ ভয়েও ভীত ছিল সাধারণ মানুষ । সে কারণেও অনেকেই 
অসন্তুষ্ট 'ছিলেন তাঁদের ওপরে-৮- 

চাঁর ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে। 

নিশা হৈলে হারনাম গায় উচ্ৈঃস্বরে ॥ 

শুনিয়া পাষণ্ড বোলে “হইল প্রমাদ। 

এ ব্রাহ্মণ কারবেক গ্রামের উৎসাদ ॥ 

মহা তীব্র নরপাঁত যবন ইহার । 

এ আখ্যান শহানলে, প্রমাদ নদীয়ার |" [ তদের £ পু. ১২] 


কেবল তাই নয়, যবন রাজের ভয়ে বৈষবদের উৎখাত করার ইচ্ছাও হতো অনেকের-- 
কেহ বোলে “এ বামনে এই গ্রাম হৈতে। 
ঘর ভাঁঞ্গ ঘুচাই ফেলাই নিয়া ম্রোতে ॥৮ [ তদেব ] 


সে সময় ভীত্-সম্তন্ত বৈষবদের সাহস যোগাতেন তাঁদের নেতা, নবদ্বপের অন্যতম প্রধান 
পাণ্ড ত-বয়োজোচ্ঠ তেজগ্বী অদ্বৈত আচার্য । “অবতারে'র আগমন তান ঘটাবেনই, 
অথবা নিজেই*অবতার হয়ে উঠবেন-_ 
শুনিয়া অদ্বৈত কোধে আগ্ন হেন জবলে। 
দিগম্বর হই সর্ববৈষবেরে বোলে ॥ 
“শুন শ্রীনবাস! গঞ্গাদাস! শ.ক্রাম্বর ! 
করাইব কৃষ্ণ গর্ব"নয়ন-গোচর ॥ 
সভা উদ্ধারিধ কৃষ্ণ আপনে আসিয়া ৷ 
বুঝাইব কৃষ্ভান্ত তোমা সভা লৈয়া | 
যবে নাহ পারো তবে এই দেহ হৈতে। 
প্রকাশিয়া চার ভূজ, চক্ষ লইমু হাতে ॥। 
পাষণ্ডীরে কাটিয়া কারম্‌ স্কম্ধ্নাশ। 
তবে কৃষ্ণ প্রভূ মোর মহাঞ তাঁর দাস ।।৮ [ তদেব ] 
। নিছকই আশবাসবাণণী। কৃষ্। না এলে নিজেই কৃষ্ণ হয়ে উঠবেন £ এ্এই মত অদ্বৈত 
" বোলেন অনুক্ষণ ॥” [ তদেব ] 
কৃষ্নাস কবিরাজও অধদ্বতের প্রার্থনার কথা শাঁনয়েছেন। উত্তর কালে চৈতন্য- 
প্রদর্শত£ আদশে'র পাঁরচরও পাওয়া গেল। ব্রাহ্মণ এবং যবনের সাঁম্মলন ঘটলো 
নিমাইয়ের জন্ম মুহূর্তে এ তো চৈতন্য জীবনের চরম লক্ষ্যের প্রকাশ- 
সেই কাণে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈতরায়ে 
নৃত্য করে আনান্দত মনে । 
হারদাসে লৈয়া সঙ্গে হুগ্তকার-কীর্তন-রঞ্গে। 
কেনে নাচে কেহ নাহ জানে ॥ [ চৈ. চ. £ পৃ.৬৯] 


জশিহস কথা ৯৭৯ 


অন্নেক সাহাতাকই প্রতীকের দ্বারা বা অন্য কোন উপরয় ভারষ্যতের ইঞ্সিত করেন। 
উত্তরকালে জাত-পাতকে তুচ্ছ ক'রে সমন্ড ধমের মানুষকেই যে 'মাঁলত ব্রার চেথ্টা 
করোছলেন চৈতন্যদেব, তারই পারচয় পাওয়া গেল কাবরাজ গোম্বামীর কথায় । 
শিশু নিমাইয়ের একাট অজ্ভূত আচরণের কথা প্রধান জীবনীকাররা শৃনিয়েছেন। 
সে সময়ে কছু না বুঝলেও কৃষনামের প্রাত শিশুর অদম্য আকষ ণ লক্ষ্য করা গেছে। 
বৃন্দাবনদাস বলেছেন- 
তাবত কান্দেন প্রভু কমললোচন। 
হরিনাম শ্দানলে রছেন ততক্ষণ || 
পরম সঙ্কেত এই সভে বুঝিলেন। 
কাশ্দিলেই হারনাম সভেই লয়েন ॥ [ চৈ, ভা £ পৃ, ৯৮] 
হারনাম-কৃষ্নাম শুনলেই শশুর ক্রন্দন থেমে যেত। চৈতন্য চারতামৃতকার বললেন-- 
কুদ্দনের ছলে বোলাইল হারনাম। [ চৈ. চ. £ পৃ, ৭৩] 
তাত্বক এই সুযোগে তত্বকথা শোনালেন । যাই হোক, এটুকু মনে করা যেতে পারে 
ষে, আত শিশুকালে হার অথবা কৃষ্ণনামের সুর শিশঃকে আকৃষ্ট করতো । 
আর একট; বড় হলে আরম্ভ হলো 'নমাইয়ের দুরম্তপনা। দল বল! 'নয়ে খেলত 
বালক--ণশশুগণে মিল করে 'বাবধ খেলন' [তদেব ]। নিমাই অন্যের গৃহের 
সামগ্রী চার ক'রে খায় । কোন খাবার না পেলে তাঁদের হাড় ভাঙে-1শষ্যদের কাঁদায় । 
যাঁদ কেউ ধরে ফেলে-_. 
তবে তর পায়ে ধার করে পারিহারে ॥ 
“এবার ছাড়হ মোরে, না আসব আর । 
আর যাঁদ চুরি করো দোহাই তোমার ॥৮ [চৈ ভা ঃ পৃ, ২০] 
পত্রের দুরন্ত্পনা দেখে “দ,এখভাবে শচীদেবী সোঙরে গোসাঞ। ॥ [টৈ* মণ £ পৃ ৪৩] 
তখন পুত্রের “শশয মত আচরণ” [ তদেব 1-প্রাতবোশনীরাও চিন্তিত । 
নিমাহ বালকদের নেঅ, নেতৃত্ব করার জন্যই যেন তার জন্ম। গঙ্গার জলে দল 
বেধে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা 
চৌদগে বালক সব গঙ্গা জলে ভাসে। 
মাঝে গৌরাঙ্গ চাম্দ কারল প্রকাশে ॥ 
[ জয়ানন্দ ৪ চৈ. ম. € প্‌. ২০] 
বালক কেই দত য়ে উঠলো পড়াশুনায় খুবই মেধা একবার পড়লেই বন্টন 
হয়ে যায়-- 
দৃ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখে যায়। 
পনম 'বাস্মত হই সবগণে চায় ।॥ [চৈ' ভা. ৪ পৃ. ২৬] 
হরি-কৃফ নামের যে প্রভাব একদিন 'ছল 'িমাইয়ের ওপর তা শুনো মিলিয়ে গেল। 
বালকের দেব-দেবীকে আর 'কিছুমান্ত ভয় নেই । দুরদ্তপনার জন্য নিমাই বয়স্কদেরও 
আর পমীহ করে না। বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস উভয়েই সে কথা বলেছেন- 
পাঁঢ়য়া শুনিঞ্া লব শিশুগণ সঙ্গে | 
গঞ্গাম্নানে মধ্যাহে চলেন বহু রঙ্গে ॥ 


১৮৬০ পুরুযোতম শ্রীকফচৈতন্য 


মজিলা গঞ্গায় বিশ্বচ্ভর কুতৃহলী । 

শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেোলি ॥। 

নদ"য়ার সম্পান্ত বা কে বাঁলতে পারে। 

অসংখ্যাত লোক একো ঘাটে স্নান করে ॥। 

কতেক বা শান্ত দাম্ত গৃহস্থ সম্ব্যাসশী । 

না জান কতেক শিশু মিলে তাহ আস ॥ 

সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে । 

ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে ॥ 

জল-্রীড়া করে গৌর সংন্দর শরীর । 

সভার গায়েতে লাগে চরণের নীর ॥ 

ভে মানা করে তভো মানা নাহ মনে । 

ধারতেও কেহ নাহি পারে এক চ্ছানে ॥ 

পুনঃ পুনঃ সভারে করাইল প্রভু স্নান। 

কারো ছ+য়ে কারো অন্চে কুললোল প্রদান ॥ 

না পাইয়া গ্রভূনাগাল বিপ্রগণে | 

সভে চাঁললেন তাঁর জনকের চ্ছানে ॥ [ তদেব*ঃ-পৃ৪২৭ ] 
ফেবল তাই নয়, অনেক ব্রাহ্মণের বিফুপুজার আসনে বসে পূজার সব নৈবেদ্য খেয়ে 
ফেলে নিমাই £ দৃষ্টম করে লুকিয়ে রাখে কারও উত্তরায় ২ কারও নিকটে গিয়ে বলে 
“আম নারায়ণ 

কলিযংগে নারায়ণ মুঞ পরতেখ ॥৮ [ তদেব ] 
কাউকে গ্রাহ্য করে না বালক £ ধ্যানচ্ছ ব্রাহ্মণের ধ্যান ভাঙ্গে, গীতা প্রভাতি লযাকয়ে 
রাখে। ডুব দিয়ে এসে কারও পা ধরে টেনে নিয়ে যায় নদীর গভীরে-কারও শিশু পণ্রের 
কানে জল 'দিয়ে কাঁদায়, কারও পিঠে চড়ে নিজেকে মহেশবর ব'লে ঘোষণা করে। যে 
নিমাই একদিন কৃষ-হরি নাম শুনে শান্ত হতো, সে নিমাই-ই সমন্তভ দেবতাকে তুচ্ছ ক'রে 
তাঁদের নৈবেদা খেয়ে ফেলে। গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে এই ছিল তার নিত্যদনের 
কাজ । তাকে দেখলেই শাঞ্কত হতেন সকলে । 

প্রায় সমবয়সী বালিকাদের ওপরও কম দৌরাত্ম করতো না বিষ্বন্ভর । তাদের 

পূজার সমন্ত ব্যবচ্ছাই নষ্ট ক'রে দিত সে। তাকে দেবতার ভয়-ডর-শূন্য ব'লে মনে 
হতো বাঁলকারা আঁভযোগ করতো শচীদেবশর কাছে-_ 

বসন করয়ে চুর, বোলে বড় মন্দ । 

উত্তর কারলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব ॥ 

ব্রত কারবারে যত আনি ফুল-ফল। 

ছড়াইয়া ফেলে বল কাঁরয়া সকল ॥ 

নান কার উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে । 

যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ॥ 

অলাক্ষতে আস কণে" বোলে বড় বোল 1” 

কেহ বোলে “মোর মূখে দিলেক কুল্োল ॥ 


জীবন কথা ১৬১ 


ওকড়ার ফল দেয় কেশের 'ভিতরে |” 
কেহো বোলে “মোরে চাহে বিভা কাঁরবারে ॥” [তদের £ প্‌. ২৬ 
কাবরাজ গোম্বামীও অনুরূপ নর একেছেন। বালক বয়সেই যে 'নমাই বিশেষ 
নভ্ভত্ু বিশারদঃহয়ে উঠেছেন তাও বোঝা যায় তাঁর আঁঞ্কত নর থেকে-্্" 
কভু শিশু-সঞ্চে স্নান করেন গঞ্গাতে। 
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পৃঁজতে ॥ 
পাঙ্গান্নান কাঁর পূজা কাঁরতে লাগলা । 
কন্াযাগণ মধ্যে প্রভু আঁসয়া বাঁসলা ॥ 
কন্যাগণে কহে আমা পৃজ দিব বর। 
গঙ্গা দগা দাসী মোব মহেশ কিওকর ॥ 
আপাঁন চন্দন পার পবেন ফুলমালা । 
নৈবেদ্য কাঁড়য়া খান সন্দেশ চালু কলা ॥ 
ক্রোধে কন্যাগণ*বলে শুন হে নিমাই । 
গ্রাম-সম্বম্ধে তুম আমা সবাকার ভাই ॥ 
আমা সবার পক্ষে ইহা কারতে না জুয়ায়। 
না লহ দেবতাসঞ্জ না কর অন্যায় ॥ 
প্রভু কহে তোমা সবাকে দিল এই বর । 
তোমা সবাকার ভর্তা হবে পরমসহন্দর ॥ 
পান্ডত বিদন্ধ য,বা ধনধান্যবান- । 
সাত সাত পদুত্র হৈবে চিরায়; মাতমান ॥ 
বর শান কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ । 
বাহরে ভৎসনা করে করি মিথ্াযা-রোষ ॥ 
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া । 
তাকে ডাকি প্রভু কহে সক্লোধ হইয়া ॥ 
যাঁদ মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণণ। 
বুড়া ভর্ত হবে আর চার চার সানী ॥ 
ইহা শুনি ৩ সবার মনে হৈল ভয় । 
জানি কোন দেবাঁবষ্ট ইহাতে বা হয় ॥ 
আ'নয়া নৈনেদ্য তাহা সম্মুখে ধারল। 
খাইয়া নৈবেদ্য তাবে ইস্টবর দিল ॥ [ চৈ চ* £ পৃ. ৭৬ ] 
কৃষণদাস কাবরাজ বল্লভাচার্ঘের কন্যা লক্ষমীদেবীব সংগে নিমাইয়ের সাক্ষাৎ ঘাঁটয়েছেন 
এই সময়েই । বহ্দাবনদাসে এবং লোচনে এই সাক্ষাৎ হয়োছিল পরবতাঁ কালে । কৃফদাসের 
বর্ণনাকে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ ব'লে গ্রহণ করাই বধেয় ৷ গঙ্গাস্নান ক'রে লক্ষমীদেব? 
দেবতা পূজা করতে বসলেন-- 
তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন । 
লক্ষী প্রণীত পাইল পাই প্রভুর দশ'ন ॥ 


৩৮২ প্রুযোত্ম শ্রীকফটৈতন্য 


লক্ষণ তাঁর অঞ্চে দিল সপূষ্প চন্দন | 
মাঁ্াকার মালা দিয়া কারল বন্দন | [ তদেব £ পৃ* ৭৬ 1 
দঁরধ্ত বালকের হাঁদয়ে প্রেমের অঞ্কুর দেখা দিল। 
গঙ্গা স্নানে গিয়ে অনাচার করার জনা জগবাথ মিশ্র যোঁদন পূরকে ক্রোধ ভরে 
শান্তি দিতে যান সোঁদন সেই আঁভযোগকীরণপ বালিকাদের সাবধানবাণী শুনেই 
অন্য পথে গৃহে পলায়ন করে নিমাই--সৌঁদন সে গঙ্গা স্নানেই যায় নি একথা প্রমাণে 
সাক্ষে।রও অভাব হয় না তার । 
শচশমাতার িষেধবাণী বালককে আরও দুরম্ত ক'রে তোলে-_ঘরের দ্রব্যাদি সে 
ভেঙ্গে তছনছ করে-_পতা-মাতা কাহারে না করে প্রভূ ভয়' £ একমা জ্যেষ্টভ্রাতা 
বিশবর্পকে দেখলে তার মনে প্রশাশ্তি নামে । সেই একান্ত শ্রদ্ধেয় অগ্রজ বশবরূপের 
সন্ন্যাস গ্রহণের পর মনের মধ্যে প্রচ্ড নাড়া খেল বালক। পিতা-মাতার কাছ ছাড়া 
হয় না। খেলাধূলা বন্ধ রেখে প.্তক নিয়ে থাকে সারাক্ষণ । বৃম্দাবনদাস বলেছেন- 
যে অবাধ বিশবরুূপ হইল, বাহির । 
তদবাঁধ প্রভু কিছ? হইলা সমস্হির ॥ 
নিরবাধ থাকে পিতা-মাতার সমীপে ॥ 
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী-জনকে ॥ 
খেলা সংবাঁরয়া প্রভূ যত্র কার পড়ে । 
তিলার্ধেকো পুজ্ঞক ছাড়িয়া নাহ নড়ে ॥ 
একবার যে সূত্র পাঁটুয়া প্রভূ যায় । 
আর-বার উলটিয়া সভায়ে ঠেকায় ॥ [চৈ ভা* 2 পৃ ৩৩1 


পুত্রের বিদযাজনে সবিশেষ মনোযোগ দেখে জগনাথ 'মশ্র যেন অকদ্মাৎ সচেতন 
হয়ে উঠলেন। এমান নিষ্ঠা নিয়ে তো বিশ্বরূপও অধ্যয়ন করতো! "তান মনে 
করলেন যে, আতীরন্ত শাম্রজ্ঞানই বিশবরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ । অতএব 
নিমাইয়ের পড়া নীফখ হলো-_ 

অতএব ইহার পাঁচুয়া কার্য নাঁঞ। 

মূর্থ হই ঘরে মোর রহুক নিমাঞ্ ॥ [ তদেব ] 


অগ্রজের সন্ত্যাম গ্রহণে যে প্রশান্তি ফিরে আসছিল নিমাইয়ের চিত্তে, তা পদনরায় ঘা 
খেয়ে দুদর্মনীয় হয়ে উঠলো । জীবনে যা প্রাতচ্ঠা দেয় তা থেকেই বাত হলো 
সে। পুনরায় উচ্ছঞ্খল হয়ে উঠলো বালক-_ 

অন্তরে দহধঁখত প্রত বিদ্যা-রস-ভঙ্গে । 

পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইল শিশু-সঞ্চে |] [ তদেব £ প্‌. ৩৪] 
এমনও হলো যে সারা রানি আর সে গৃহেও ফিরতো না। মনের ওপর চাপ পড়ে মনটাই 
তার গিয়েছিল ভেঙ্গে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতারও তো একটা শেষ আছে; নিষ্ঠাবান 
পড়ুয়ার তো তাতে মন ওঠে নাঃ পড়াশুনার আঁধকার তাকে আদায় করতেই ছবে, 
তাই এক অল্ভুত কাজ ক'রে বদলো বালক । বন্দাবনদাস বলেছেন 

পাঁ়তে না পাঞা প্রভু ক্লোধিত অন্তর ॥ 


জদবন কথা ১৮৩ 


বিফু-নৈবেদ্যের যত বজাহাণ্ডবগাণ। 

বাঁসলেন প্রভূ হাঁড়শ কাঁরয়া আসন ॥ [ তদেব ] 
অপাস্ন স্থান; মাতা অনেক অনুনয় বিনয় করলেন--শম্ধ হবার জন্য গঙ্গাঙ্নান করতে 
হবে তাও জানালেন। বালকের চমংকার উত্তর-- 

প্রভু বোলে “তোরা মোরে না দিস পাঁ়তে। 

ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানব কেমতে ? 

মূখ আম না জানিয়ে ভাল-মন্দ স্থান। 

সর্বব্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান ॥” [ তদেব] 
এর মধ্যে জশীবনশীকার ব্হ্গজ্ঞানের তত্তঁটি বললেও মূল কথাটি হলো পড়াশুনার দাবশ 
আদান ক'রে নেওয়া । কৃষদাস কাঁবরাজ 'বিষয়াটকে গ্রহণ করেছেন কেবল তত বলার 
উদ্দেশা নিয়েই । বহ্দাবনদাসকেই সঠিক ব'লে মনে হয়। জ্ঞান অর্জনের অদম্য 
আগ্রহ ছিল দূরম্ত বালকের । পড়তে দেবার শত ক'রে তবে ধিশ্বম্ভর নেমে এক্স হাঁড়র 
[সিংহাসন থেকে। তার আনন্দের কথা জানয়ে শোনালেন বৃন্দাবনদাস-“হইলেন 
মহাপ্রভু আনম্দ-ীবশেষে' [ তদেব £ পৃ, ৩৫ ]। 

শুভাঁদনে শুভক্ষণে গৌরসুন্দর যজ্ঞসূত্র ধারণ করজো। এবার রীতিমত গুরুর 

কাছে শিক্ষা আরম্ভ হলো তার £ বিভন্রশাস্ত শিক্ষা চললো । 'কন্তু তখনো 
কিশোরের মনে দুটো ভাবের দ্বন্দ চলেছে । একাঁদকে রয়েছে অধ্যয়নের প্রবল 
আকাঙ্ক্ষা, অপরাদকে রয়েছে স্বভাবে প্রচণ্ড দুরণ্তপনা, সকলকে তুচ্ছ করার মনোভাব £ 
ওখন থেকেই যেন য্যান্তবাদের প্রাতজ্ঠা করতে চায় কিশোর-বৃদ্দাবনদাস বলেছেন__ 

গুরুর যতেক ব্যাখ)া করেন খণ্ডন । 

পুনবরি সেই ব্যাখ্যা করেন হ্থাপন ॥ [ তদেব £ পূ. ৩৬] 
গ্রসের সাফস্টদের ন্যায় তাঁকক হয়ে উঠলো কিশোর নিমাই । যে-মত খণ্ডন করে, 
তাকেই আবার করে প্রাতচ্ঠা । সতীর্থরা ভ্তাষ্ভত, গুরুও 'বাস্মত। 

চৈতন্যচারতামৃতেও দেখা যায়-- 
অজ্পকালে হৈল পঞ্জী-টপকাতে প্রবীণ । 
চিরকালের পড়ুয়া জনে হইয়া নবীন ॥. [চৈ চ* £ পৃ) ৭৮ ] 


জ্ঞান মাহরণ এবং উদ্ধত আচরণ এই দুটোই চলে একই সঙ্গে। বয়”ক শিক্ষারথীদের 
নানা ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে। পড়াশেষে সকল গুরুর শিষারা চলে গঞ্গাম্নানে। কলহ 
চলে বাভন্ন গুরুর শিষাদের মধো, সতীর্থদের সঙ্গেও কলহ চলে £ জল ফেলাফোলি, 
কাদ। ছোঁড়াছণাড় এমন ক মারামারও আরঘ্ভ হয়। এদের মধ্যে দুরদ্ততম জগনাথ-পৃতত 
ব*্বন্ভর £ বৃন্দাবনদাসের কথায়. 
গ্রুতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহ পাই ॥ 
ঠাকুর কলহ করে প্রাত ঠাঞ্জ ঠাঞ | 
প্রতি ঘাটে ঘাটে যায় গঙ্গায় সাঁতার । 
একো ঘাটে দুই চার দণ্ড ক্রীড়াকার [চৈ.ভানঃ পূ, ৩৭] 


এই দুরদ্ত কলহতপ্রিয় কিশোর, যে গঙ্গার এপার-ওপার করে বার কয়েক, সেও ঘরে 


১৮৪ পুরুযোতম শ্রীকৃফঠৈতন্য 


এসে বিফুপৃজা করে, তুলসীমণ্ে জল দেয় প্রীতাঁদন! তারপর ভোজনান্তে অধায়ন- 
এ সময় সে ভূলে যায় জগং-সংসার । 
এর পূবে 'িবর্প সম্্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ ক'রে গেছেন । গৃহে থেকে মাতা 
পিতার সেবা করার আশ্বাস দিয়েছে বিশ্বঞ্ভর | তা সত্তেও দুরম্তপনা ত্যাগ করতে 
পারেনা সেঃ দুটো বিপরণত ধারার ম্বহন্দব চলে তার মধ্যে প্রীতিনিয়ত। 
বিশবন্ভরের পিতৃবয়োগ হলো । পিতার পরলোক প্রাপ্ততে আকুল হয়ে কাঁদলেন 
যৌবনে পদার্পণে উন্মুখ 'বি*বন্ভর - মাতাকে সাম্ত্বনাও দিলেন বথাসাধ্য । 'বাঁধমত 
পিতৃক্রিয়াও করলেন ॥। শচীমাতার দাঁরদ্রের সংসার__বি*বচ্ভরই এখন তাঁর একমান্র 
ভরসা । কিন্তু তাঁর ওদ্ধত্য যায় না। এখনও তিমি গৃহের দ্রুব্যসম্ভার ভাঙচুর করেন, 
মাতার দুঃখ-বেদনা উপলাব্ধ করার 'কছমান্র ইচ্ছাও যেন তাঁর নেই £ বিষ্ুপৃজা করেন 
নিছকই অভ্যাসের বশে--তাঁর জীবনের ওপর তখনও তার কোন প্রশান্ত ছায়া পড়ে নি। 
১৬ বৎসর বয়সের ঘূবক দষ্ভে বিভোর-- 
প্রভু বোলে “ইথে আছে কোন বড় জন। 
আসিয়া খণ্ডক দোখ আমার চ্ছাপন ॥। [ তদেব £ পৃ ৪৭ ] 

জগন্নাথ 'মশ্রের পরলোক প্রাপ্তির পর বিবাহ পর্য্ত বিশবধ্ভরের ক্রিয়াকলাপের কথা 
কৃ 'স কাবরাজ শোনান নি । তাঁর সেকালের মানাঁসক দ্বন্দ্বের কথা "তান গোপন 
রেখেই গেছেন; তান একেবারে 'ববাহের কথায় পেশছে গেছেন-_ 

কতাঁদনে প্রত 'চন্তে করিলা চিন্তন । 

গ্‌হচ্ছ হৈলাম এবে চাহ গৃহধর্ম ॥ 

গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম না হয় শোভন। 

এত চিন্তি ববাহ কারতে ছৈল মন ॥ [চৈ চ. £ পৃ, ৭৯ ] 


নিজের পছন্দ মত বল্পভ আচার্ষের কন্যা লক্ষমীদেবীর সঙ্গে ববাহ হলো বিশ্বম্ভরের, 
বি*বধ্ভর তখনও গুরুগৃহে অধ্য়ন করাছলেন। 

[বশ্বঙ্ভরকে দেখে নানা জনে নানা কথা ভাবেন । কেউ তাঁর পাশ্ডিত্যে বিষ্মও, 
বৈষবরা মনে মনে আশা করেন যে, 'তাঁন বৈফব হবেন ॥ এ সময় নবদ্বীপে ঈশ্বর- 
পরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ॥ বিশবন্ভর ঈশবরপ্ুরীকে গৃহে ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ জানালেন । 
প্রীতাঁদন নানা শাস্ল নয়ে আলোচনা হলো দুজনের $ পুরীর ভাব-বিহবলতা লক্ষ্য 
করলেন ব*বম্ভর । তাঁর মনে এক প্রচ্ড আলোড়ন দেখা দিল। থাপ 
পাণ্ডিত্যের আভমান তাঁর আকাশ ছোঁয়া 8 তান নিজে অধ্যাপনা আরঞ্ভ করেছেন-_ 
অন্য অধ্যাপকদের তর্ক-দ্বন্দেহ আহ্বান করছেন ; নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত ব'লে তিনি 
তখন হয়েছেন সবণ্জন স্বীকৃত । বশবন্ভরকে দেখে ফাঁক জিজ্ঞাসার ভয়ে সবাই 
পলায়ন করেন । 

সময়ের পার্থক্য থাকলেও বন্দাবনদাস এবং কৃফদাস উভয়েই বি*ব্ভরের বায়ুর 
লক্ষণ প্রকাশের কথা বলেন। বৃন্দাবনদাসের মতে বঙ্গদেশে গমনের পূবেই এটা 
ঘটোছল ; কৃষদাস আভাস দিয়েছেন যে বায়ুরোগ দেখা দেয় বঙ্গদেশ থেকে ফেরার পর । 
একটা জায়গায় উভয়ের 'মিল লক্ষ্য করা যায়; পাঁশ্ডিত্যের গর্ব তখনও সমপাঁরমাণে 
দেখা যাচ্ছিল 'বশ্বন্ভরের অন্তরে । বৃন্দাবনদাসকেই আধকতর সত্য-প্রকাশক ব'লে 
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অনে হুর। মনের ভারসাম্য হারাতে হলে মনের মধ্যে পরস্পর বিরোধী ভাবের প্রচণ্ড 
টানাপোড়েন চলা প্রয়োজন। ব্দাবনদাসই উদ্ধতের শিরোমাণর সামনে ঈশ্বর- 
প্‌রীঁকে এনে দাঁড় করিয়োছলেন--মনের মধ্যে তাই তার প্রচণ্ড ছ্বন্দৰ সৃষ্টি হওয়াই 
স্বাভাবিক । এই অবস্থাকে জীবনপকাররা লীলা ব'লেই বোধাতে চেয়েছেন £ কাঁবরাজ 
গোস্বামীর মতে--বায়ুব্যাধিছলে করে প্রেমপরকাশ ৮ [চৈ চ.হ প্‌, ৮২]। 
কিন্তু প্রেম প্রকাশের জন্য এই ছলনার প্রয়োজন কি ছিল? ছলনা ক'রে প্রেম প্রকাশ 
করলে সাধারণ মানুষের তা বোধগম্যই বা হবে কিকরে? সাধারণ মানুষ কেন, 
বিশবন্ভরের প্রিয় বন্ধ, সতীর্থ এবং বৈফবরাও তো তাঁর এই ছলনা উপলা্ধ করতে 
পারেন নি £ বন্দাবনদাস বলেছেন-- 
এক 'দন বায়ু দেহ-মান্দ্য কার ছল। 
প্রকাশেন প্রেম ভান্ত-বকার সকল ॥ 
আচাঙ্বতে প্রভূ অলৌকিক শব্দ বোলে । 
গড়াগাড় যায়, হাসে, ঘর ভাঞ্গি ফেলে ॥ 
হৃুগ্কার গজন করে, মালসাট- পরে । 
সন্মুথে দেখয়ে যারে, আহারেই মারে ॥ [৯ ভা" ৪ প্‌, ৬৬ | 
উপরে যে চন দেখা গেল তাতে 'প্রেম-ভন্ত'র প্রকাশ কোথায়? একটা 'বরাট ব্যান্তত্বের 
মানীসক দ্বন্দের ?চতিই লক্ষ্য করা গেল। বৃন্দাবনদাস আরও বলেছেন-_ 
শুনিলেন বৃধুগণ বায়ুর বিকার । 
ধাইয়া আসিয়া সভে করে প্রগীকার ॥ 
বুদ্ধিদ্ত খান আর ম.কুম্দ সঞ্জয় । 
গোম্ঠীসহ আইলেন প্রভুর আলয় ॥ 
বিফ ওল নারায়ণতৈল দেন রে । 
সভে করে প্রতীকার, যার যেন স্ক্‌রে ॥ 
আপন ইচহায় প্রন নানা কর্ম করে। 
সে কেমনে সমস্থ হৈবেক প্রতীকারে ॥ [তদেব] 
“গুরু নানকেরও এ প্রকার অবস্থা হয়োছিল। ঠাঁন ৩াঁর বৈদাকে বলোছলেন নিজের 
রোগ নিরাময় করতে । এখানে দেখা গেল ম.কুম্দও বাপারটাকে বায়ুর বিকার ব'লেই 
'মনে করোছলেন। ঈশবরপ[রীর চার বিশ্বষ্ভরের যে চিত্ত বিক্ষোভ ঘাঁটয়ৌছল ঠা এক 
নতুন জগতে উত্তরণের জন্য প্রচণ্ড. আলোড়ন সৃষ্টি করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছ: 
নেই । এই বায়ুর লক্ষণ 'এক নতুন জগতে যাত্রার প্রতীক মান্র। 
পণ্ডিতের শ্থিতগ্রজ্ম হতে বিলম্ব হলো না। পুনরায় আরম্ভ হলো অধ্যাপনার 
কাজ ; শষ্যদের নিয়ে গঙ্গাম্নান £ গৃহে ফিরে বিফুপ্জা, তুলসী মণ্ট প্রদক্ষিণ ক'রে 
হরির নাম কীর্তন ক'রে ভোজনে বসা । বাল্যের সেই হরি-কৃষ নামের মাহমা উপলধ্ধি 
“নহুন ক'রে আরধ্ভ হলো । 
ভোজনের পর শয়ন এবং পরে উঠে নগর ভ্রমণ । প্রাতাঁদন আরম্ভ হলো তার 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হ্থাপন : এই সাধারণ মান.ষেরা ব্রাহ্মণ নন। মনেহয় 
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এই সময় থেকেই 'বিশ্বন্ডর চ্ছির করে নিলেন তাঁর বৈধ কর্মপন্হা ৷ কিন্তু তাঁর এই 
পারবর্তন তখনও উপলাধ্ধ করতে পারেন 'নি 'বাঁশষ্ট বৈফবরাও । জন কয়েক শিষা সঙ্গে 
গনয়ে চলেছেন 'তাঁন £ পথে সাক্ষাৎ হলো বৈফবদের প্রথম সারির নেতা শ্ত্রীবাসের 
সঙ্গে। বিশ্বজ্ভর তাঁকে বিনীত নমগ্কার জানালেন । রাঁসক শ্রীবাস উপলাম্ধ করতে 
পারলেন না তাঁর সতা বিনয় £ রাঁসকতা মাশ্রত পারহাস করলেন 'তাঁন-_ 

“চরজশীবণী হও” বোলে শ্রীবাস উদাস ॥ 

হাসিয়া শ্রীবাস বোলে “কহ, দোখ শুনি । 

কাত চালয়াছে উদ্ধতের চূড়ামাণ ॥  [তদেব £ পৃ. ৬১৯] 


অন্য অবচ্হা হলে কঠিন উত্তর পেতেন শ্ত্রীবাস। কিন্তু বি*বন্ভর সম্ভবত তখন ঈশ্বর 
পুরশীকে সম্মূখে দেখেন £ আঘাত করার থেকে আঘাত বরণকে আঁধকতর শ্রেয় ব'লে 
মনে হয় তাঁর । 
পাঁণ্ডত প্রধান ব'লে প্রাতাঁদন ১০1২০ জন করে শিষ্য বৃম্ধ পাঁচ্ছল তাঁর । এর 

পর 'তিনি 'দিক্বিজয়কে জয় করলেন । যে 'দাঁগ্বজয়শী পাঁণ্ডিত 'দাঁল্প, কাশণ, গুজরাট, 
বিজয়নগর, হেলঙ্গ-তেলঙ্গ, গোৌঁড়-উাঁড়শ্যা জয় ক'রে বিজয় গর্বে নবদ্বাঁপ জয় করতে 
এসোছলেন তাঁকে পরাজ৩ ক'রেও বিবন্ভর আত বিনয়ে বললেন 

“আজ চল তুম শুভ কর বাসাশ্রাত । 

কালি বিচারিব সব ভোমার সংহতি ॥ 

তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পাঁটুয়া। 

িশাও অনেক ঘায়, শুই থাক য়া ৮ [ তদের £ পৃ. ৬৫) 
নবদ্বীপের পাণ্ডতদের প্রাতও আর তাঁর দ্র্ঝনীত ব্যবহার নেই-_ 

জিনঞাও কারো না করেন তেজ ভঙ্গ । 

সভেই পায়েন প্রীও, হেন তান রঙ্গ ॥ 

অওএব নবদবীগে যততেক পাঁণ্ডিত। 

সভার প্রভুর প্রাত মনে বড় প্রীত ॥ [তদেব] 
যে গৌরসূদ্দরকে কিছুদিন পূর্বেও শ্রীবাস 'উদ্ধতের চুড়ামাণ' ব'লে মনে করতেন সেই 


মানুষাঁটই 'দাদ্বিজয়ীকে উপদেশ দিলেন-- 
প্রভু বোলে “বপ্র ! সব দম্ভ পাঁরহার । 
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্বভূতে দয়া কার || [তদেব £ পৃ, ৬৭] 


যে বিশ্বজ্ভরের শৈশবে ক্ুদ্দন শান্ত করতে হরি-কৃফ্ণ নাম শোনাতে হতো, কিশোর বয়সে 
যে দেবতাদের তুচ্ছ ক'রে প্‌জার নৈবেদ্য নিজেই গ্রহণ করতো, যৌবনে যান পাণ্ডিত্য- 
গৌরবে “জখ্ধতের চূড়ামণি' হ'য়ে উঠোছলেন, ?তাঁনই ঈশবরপুরার সাক্ষাৎ লাভের পর 
পুনরায় কৃ কথায় এলেন, সংযত করলেন নিজের উদ্ধত ভাবকে ৷ বিশ্বজ্ভরের জীবনের 
এই বিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় । 

কেবল দম্ভ পাঁরহার করার উপদেশ নয়, নিজেও সমন্ত দম্ভ পারহার করলেন, কেবল 
সর্ব-ভূতে দয়া করার উপদেশই নয়, তা আচারত হতে লাগল নিজের জীবনেও £ 
তষ্তরস্জগতের পূর্ণ উদ্মেষ ঘটলো বি*্বষ্ভরের- 


জশবন কথা ১৮, 


দু2থতে দোখলে প্রভ্‌ বড় দয়া করি। 
অধ্-বস্ন, কপদ'ক দেন গোরহরি ॥ 

নিরবাঁধ জাঁতাথ আইসে প্রভুশ্বরে | 

যার যেন যোগ্য প্রভ্‌ দেন সবাফারে ॥ 

কোন দিন সন্ন্যাস আইসে দশাবশ । 

সভা 'নমন্ছণ প্রভূ হইয়া হারষ ॥ [ তদেব £ পু. ৬৮] 


এব্‌প মানাঁসক অবন্থায় বাইবের জগতের সঙ্গে পাঁরচিত হবার জন্য বিশ্বদ্ভর গেলেন 
জন কয়েক শিষ্য নিয়ে বঙ্গদেশে । জয়ানন্দের মতে ববাহের পর অথ“ উপার্জনের জন্যই 
তাঁর এই বগ্গদেশে যান্রা। গয়া থেকে ফেরার পথে তান ঝ্বম্ডভরের বিবাহের ব্যস্চ্হা 
করেছেন । এটা সঠিক ব'লে মনে হয় না। গয়া গিয়েই বিশেষ পারবর্তন ঘটে 
শবধ্বধ্ভরের, তার পরে বিবাহের মন হবার কথা নয়। এব্যাপারে বৃদ্দাবনদাসকেই 
সঠিক ব'লে গ্রহণ করাই শ্রেয় । উপাজনের জন্য অনেক শিষ্য সঙ্গো 'নয়ে যাবারও 
কোন কারণ নেই । কৃষ্ণ নামেব দিকে তাঁব মন আবার ফিরেছে । বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে 
জাতশ্পাতের বিরোধিতা আছে-এই কঠিন কাজ করতে গেলে সবর পাঁরচি'ত চাই ; ব্যস্ত 
গত সম্পর্ক স্হাপনের তাই বিশেষ প্রয়োজন আছে । গৌরসুম্দর কয়েকমাস থাকলেন 
বঙ্গদেশে-ফিরলেন অনেক সম্পদ সঞ্চে নয়ে । এই ক'মাসে বিরহ-কাতর লক্ষীদেবীর 
সর্প দংখনে দেহাবসান হয় । 


বঙ্গদেশে থাকাকালীন তপন মিশ্র নামে এক বিপ্র এলেন সাধ্য-সাধন তত্ত বুঝতে । 
ব*ব্ভর তাঁকে সেই তত্ত বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলেন কাশশীতে, ব'লে দিলেন যে, কাশশতে 
আবার তিনি তাঁর সাক্ষাৎ পাবেন । গৌরহরি এই সময় থেকেই যে নিজ কর্মধারায় একটা 
ছক তৈরি ক'রে ফেলেছিলেন মনে মনে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বগগদেশে 
আগমন সেই পাঁরকজ্পনারই একটা অংশ মান্র। 
পত্রশ বিয়োগের কথা [তান শুনেছেন, অন্তর্যমশ ব'লে আপনা থেকেই জেনেছেন 
একথা বলেননি বৃন্দাবনদাস £ তাঁর বস্তব্য- 
প্রভ্‌ বোলে “মাতা! আমি জানিল সফল । 
তোমার বধূর কিছ. শুনি অমঞ্গল ॥৮ [তদের £ পৃ, ৭৩] 
কিন্তু এ সময়ে একটা বড় আদর্শ তাঁকে আবৃত ক'রে ফেলেছে, ব্যান্তগত শোক তাঁকে 
আর অভিভূত করতে সক্ষম হলো না, মাণাকে বুঝিয়ে তিনি বললেন_ 
ঈশ্বরের অধশীন ষে সকল সংসার । [ তদেব ] 
যাঁকে তান নিজের অন্তরের আকর্ষণে বিবাহ করেছিলেন, তাঁকে হারয়েও বিচাল৩ 
হলেন না 'তিন। সংযমের, স্হিতগ্রজ্ঞ হওয়ার পরণক্ষায় যে তান উত্তীর্ণ হয়েছেন তা 
স্পন্ট হয়ে গেল £ লক্ষ্য এখন চ্হির । কিন্তু এ সময়ে তাঁকে রাঁতি-পদ্ধাত অনুসরণকারী 
লে মনে হয়; সম্ধ্যা করা, তিলক কাটাকেও তিনি তখনও ধর্ম-কমের অঙ্গ ব'লে মনে 
করেন। নিজে উষ্াকালে সম্ধ্যা ক'রে মাতাকে প্রণামাচ্তে অধ্যাপনা করতে মান £ 
মুকুণ্দ-সঙ্রের বিরাট ৮ণ্ডীমস্ডপই তাঁর 'বদ্যা-ুহ। কোন শিষ্যের ললাটে তিলক না 
দেখলে তানি বেদনার্ত কণ্ঠে বলেন-- 


১৮৮ পুরুযোত্রম শ্রীকৃফচৈতন্য 


প্রভ্‌ বোলে “কেনে ভাই ! কপালে তোমার । 
লক্ষ না দোঁথ কেনে, কি য্াস্তি ইহার ৪. 
বৃঝিলাঙ আজি তুমি নাহ কর সম্্যা। 
আজ ভাই! তোমার হইল সম্ধ্যা বম্ধ্যা ॥। 
চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনববরি। 
সন্ধ্যা কার তবে সে আ'সহ পাঁট়বার ॥॥” [ তদেব ] 
তারপর শচশমাতার উদ্যোগে দ্বিতীয় বিবাহ । প্রথমবারে গৌরসূম্দর ছিলেন সাঁরয়, 
দ্বিতীয়বারে তান অনেকটাই 'নাক্্ষয় ; উৎসাহ তাঁর সতীর্থ এবং ভন্তদের। মাতার 
প্রয়োজনকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন গোরহরি । 
এর পর গয়াতে গমন | জয়ানন্দ বলেছেন যে, মৃত্যুর পূর্বে জগন্বাথ 'মশ্র গয়াতে 
তাঁর 'পিপ্ডদ্দানের কথা ব'লে গিয়োছিলেন-_“গয়াতে আমার বাপু দিহ িশ্ডদান।” [চৈ 
ম* £ পৃ* 8৬ ] বৃন্দাবনদাস প্রভাত অন্যান্য জীবনীকাররা পিতার ইচ্ছার কথা শোনান 
ন। বৃঞ্দাবনদাসেব ইঙ্গত থেকে অনুমান করা ভুল হবে না যে, নবদ্বাঁপেই ঈশ্বর 
পুরণীর সঞ্চে তাঁর গোপনে এ বিষয়ে কথা হয়োছল £ গয়াতে উভয়ের যে সাক্ষাৎ হয় তা 
পূর্বনিধারিত। বৃন্দাবনদাস বলেছেন-_ 
জননীর আজ্ঞা লই মহা-হর্যমনে । 
চাঁললেন মহাপ্রভু গয়াদরশনে ॥ [ তদেব £ পৃ* ৮৮ ] 
পিপ্ড দানে হর্ষের কারণ কি? গোপন ইচ্ছা চারতার্থ হবে ব'লেই 'বিশবচ্ভর “হর্ষ-মনে' 
চললেন এটাই স্বাভাবিক মনে হয় । ্ছিরধকৃত লক্ষ্যে পোঁছতেই হবে তাঁকে এ রকম 
মানীসকতাই হয়েছিল ৩াঁর। লোচনদাস বলেছেন যে, পিতৃ পিস্ডদানের জন্য গয়া 
যাবার ইচ্ছা হওয়ায় গোরসম্দর সঙ্গে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে নিয়ে গয়াগমন করলেন । 
পিতা বা মাতার ইচ্ছার কথা 1৩নিও বলেন ন। 
গয়াতে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো বিশবঙ্ভরের । তিনি নিজ হচ্ডে রম্ধন ক'রে 
ভক্ষা করালেন পুরণীকে ; দিব্য গম্ধ লেপন করলেন তাঁর দেহে এবং দশাক্ষর মন্ত্র নিলেন 
তাঁর কাছে। পুরীর কাছে তিন কৃষপ্রেম ভিক্ষা আশীবদি চাইলেন। পরীর জন্মস্থান 
কুমারহটের মাটি নিয়ে এলেন তান । লোচনদাস বলেছেন যে, রাজাগাঁর থেকে গয়া 
যাবার পথে গৌরসংম্দরের সাক্ষাৎ হয় ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে £ পুরা তাঁকে গোপণীনাথ 
মহামন্্' দিলেন । বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, দশাক্ষর মধ্্ নেবার পর পুরীর আশীবা্দে 
কৃফপ্রেমে মাতাল হয়ে উঠলেন 'বিশ্বম্ভব-- 
ষে প্রভু আসিলা অতি পরম-গঞ্ভীর । 
সে প্রভূ হইলা প্রেমে পরম-আঁঙ্থব ॥ [ তদেব £ পৃ* ৯১] 
লোচনদাস বলেছেন যে, গোপীনাথ মহামন্ত্র পেয়ে গৌরস্ন্দর শ্রীকৃভাবে ভাবিত হলেন 
মাধ “্রসে মন ডুবাইল” £ ভাবের আবেগে তিনি কৃষ্ণ হয়ে উঠলেন। 
এবার ফেরার পালা । সকলকে দেশে ?ফরতে বললেন 'তাঁন। বৃন্দাবনদাস 
রলেছেন, নিজে কিন্তু তিনি পা বাড়ালেন মথুরার দিকে-- 
কাহারে না বাল প্রভু কথো রান্র শেষে। 
মথুরায়ে চললেন প্রেমের আবেশে ॥ [ হদেব] 


জশবন বথা ১৮৯ 


বিন্তু যাওয়া হলো না। বন্দাবনদাস দৈববাণপী শোনালেন- 


কথো দূর যাইতে শুনেন 'দিব্যবাণী। 
“এখনে মথুরা না যাইবে 'দ্বিজমাঁণ ॥ 
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে। 
নবদ্বীপ নিজ গৃহে চলহ এখনে ॥ [তদেব] 


লোচনের বন্তব্য গৌরসূন্দর বৃন্দাবনের পথে পা বাড়ালেন--দৈববাণশ তাঁকে দেশে ফেরার, 
নিদেশ দেয় 


এই মত বুঝাইয়া প্রভু গৌরহরি । 

গ্ঁয়া হইতে বৃত্দাবন প্রড় যারা কার ॥ 

সাঙ্গগণ সংগে কার চাললা আপান । 

হেনকালে উাঁঠ গে আকাশেতে বাণণ ॥ 

নূতন মেঘের ধেন গভীর গজন। 

বিশ্বন্ভর সন্বোধিয়া কাঁহল বচন ॥ 

শুন শুন মহাপ্রভু অছে বিশব্ভর । 

না যাইবে বৃন্দাবন যাহ নিজ ঘর ॥ 

সম্্যাস কাঁরয়া তীর্থ করিবে পর্যটন । 

সময়ের বশ হই যাবে বৃন্দাবন ॥ [চৈ ম' £ পৃ ৮৬ ] 


জয়ানন্দ অন্য প্রকার অলৌকিক ঘটনা ঘটালেও দৈববাণশী শোনান নি। গোৌরস্‌ন্দর 
মথুরা যাবেন বলায় সঞ্গণরা ক্ুদ্দন আরম্ভ করলেন ; তাই মথুরায় যাবার চেষ্টা না 
ক'রে 'তাঁন দেশেই ফিরলেন । 

এ দৈববাণশী আকাশে শোনা যায় 'নঃ এবাণণ গৌরাঙ্গের অন্তরের বাণধ। যে 
উদ্দেশ্য সাধন করতে তান চান তাতে পলায়নী মনোবৃত্তির হ্থান নেই--কঠিন সংগ্রাম 
ক'রে তাঁকে পথ চলতে হবে £ স্বজনের জন্য ঈ*বর সাধনার পথ প্রস্তুত করতে হলে 
বিশেষ ক'রে সেকালে, বিপুল কমোঁদ্যোগের প্রয়োজন । তাই মূহূর্তের আবেগ দমন 
ক'রে গয়া থেকে ফেরার পর সন্ব্যাস গ্রহণ পর্য্ত দেশের কম-ক্ষেত্রে ফিরলেন 'তাঁন। 


গয়া থেকে ফেরাত পর সন্্যাস গ্রহণ পযন্ত 


গয়া থেকে ফেরার সময় চৈতন্যদেবের মথুরা যাবার ইচ্ছা জেগোঁছল মনে, কিন্তু সে 
ইচ্ছা দমন ক'রে ফিরলেন তানি দেশে-_ 
ঈঞ্বরপূরার স্থানে হইয়া বিদায় । 
দেশে আইলেন প্রভ্‌ শ্রীগোরাঙ্গ রায় ॥ 
শুনি সর্ব নবদ্বীপ হৈল আনাম্দত । 
প্রাণ আস দেহে যেন হৈল উপনীত ॥ [চৈ ভা. £ পৃ ৯২] 


১৯০ প্রুযোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


চমৎকার একাঁট উপমা দিয়ে জশিবনশকার নবগ্বীপের মানিক অবস্থা জ্ঞাপন করেছেন । 
গুলাচন্দাস ব্যান্তাগত স্পর্শে মমর্গপশ ক'রে তুলেছেন ঘটনা টি-- 
বিফপ্রয়া হিয়া মাঝে আনন্দ 'হল্লোল। 
ধাঁরতে না পারে অঙ্গ সুখের নাহ ওর ॥ [চৈ ম. £ পৃ. ৮৮] 
কিন্তু এই “আনন্দ-হল্লোল' গ্বজ্পদ্থায়ণ £ চৈতনাদেব ফিরে এলেন এক নতুন মানুষ 
হয়ে। পাঁণ্ডিতোর সেই আভিমানের কিছুমা আর অবাশষ্ট নেই; এ সময় থেবেই 
আরম্ভ হলো তাঁর আবেশ-ভাব £ কৃফদাস বলেছেন “দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস 
[চৈ চ.£ পৃ. ৮৩ ]। বৃষ্দাবনদাসও তাঁর পাঁ়বর্তনের কথা স্পন্ট ক'রেই বলেছেন 
গয়া করি আইলেন শ্রীগোরসুদ্দর । 
পারপ্‌প“ ধ্ৰান হৈল নদায়া নগর ॥... 
পরম সনম হই প্রভু কথা কহে। 
সভে তুছ্ট হইল দোথ প্রভুর বনয়ে ॥ [ চৈ, ভা, ৪ পৃ. ৯৩ ] 
কেবল বিনয়হ নয় । “কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর”' [তদের £ পৃ. ৯৪1) 
গবশেষ বৈরাগোর ভাবও দেখা গেল তাঁর মধ্যে” 
মহা-বিরস্তের প্রায় ব্যবহার করে ॥ 
বঁঝতে না পারে আই পুনের চারত॥ [ তদ্দেব ] 
প্রীবাসাদ বৈষবগণ যখন ফুল তুলাছিলেন তখন শ্রীমান পাণ্ডত হাসতে হাসতে এসে 
্গানালেন_ 
পরম অদ্ভূত কথা, মহা অসম্ভব । 
নিমাঞপান্ডত হৈলা পরম বৈষব ॥ 
গয়া হইতে আইলেন সবল কুশলে । 
শুনি আম সম্ভাঁষতে গেলাম বিকালে ॥ 
পরম 'বরন্ত রূপ সকল সম্ভাষ । 
1৩লাধেক গু'ধতোর নাহিক প্রবাশ ॥*" 
সর্ব-অঙ্গ মহা-কম্প পুলকে পনীর্ণত | 
“হা কৃঝ!' বলিয়া মাত পাঁড়লা ভূমিত ॥ ৷ তর্দেব £ পৃ. ৯৪/৯৬ ] 
বন্দোবনদাসের কথায় মনে হয় যে, গয়া থেকে ফেরার পর চৈতনাদেবের জশীধনে এক “মহা 
অসম্ভব" ঘটনা ঘটেছে £ লোপ পেয়েছে তাঁর সমন্ত উদ্ধত্য-পরম বৈষ্ণব হয়েছেন 'তান । 
শক্রাধ্বর ব্রহ্মচারীর গহে বিশ্বম্ভরের প্রথম ।মজন হুয় কয়েকজন বৈফবের সংগে ; 
এখানে অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তখনো আসেন নি। ি*ঞ্িব ধে'পারিপৃণধৈফব হয়েছেন 
এ বোধ হলো সকলেরই । ঈম্বরপুরশীর সঙ্গ গুণেই হয়তো এমনটি ঘটেছে । প্রেম- 
ভান্তই তোবৈষ্বত্থের লক্ষণ, এর জন্যে কোন দণক্ষা বা অন্য কোন শিক্ষারও প্রয়োজন 
নেই । িশ্বম্ভর যখন বৈফব হয়েছেন তখন পাষস্ডশীদের দমন করা ধাবেই এ বিশবাস 
মনে জাগরণ সকলেরই । 
1ব*ংম্ভর ভাবের আবেগে আর অধ্যাপনা করতেও সক্ষম হন না। পড়সরারাও আর 
অন্যত্র অধায়নে ইচ্ছ.ক নয়। সকলে মিলে আরম্ভ করলেন স্ঙ্কীর্তন। তাতে আকৃষ্ট 
হলেন বৈষবগণ-- 


ধণধন কথা ৯৯১৯ 


শনকটে বসয়ে ধত বৈষফবের ঘর | 
কীর্তন শানিয়া সভে আইলা সত্ব ॥ [ তদেব $ পৃ, ১০৪] 
নদশয়া নগরে সে-সময় থেকে আরঘ্ভ হলো কীর্তন। 

এ সময়েই চৈতন্দেব বুঝলেন যে, প্রেম-ভান্তই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন--প্রা্গণ- 
শূদ্রের পার্থক্য মিথ্যা সংস্কার মান । জাতস্পাতের ব্যবন্থা দিয়ে সমাজ মানুষকে পৃথক 
ক'রে রাখার চেষ্টা করেছে--এ ব্যবচ্ছা দাঁড়য়ে আছে সম্পূর্ণ মিথ্যার ভান্তর ওপ্র। 
কমই মানুষের পারচয় £ মাতাকে তাই তান দড়তার সঙ্গে বলেছেন-- 

চ্ডাল চণ্ডাল নহে--যাঁদ কৃ বোলে । 
বিপ্র নহে বিপ্র-্যাদ অসংপথে চলে ॥। | তদেব £ পু. ৯৮] 
চণ্ডীদাসের অমর বাণী 
সবার উপরে মান্‌ষ সত্য 
তাহার উপরে নাই ।_ 
চৈতনাদেবের জীবনে উঠোছল মৃত হয়ে । এই সময় থেকেই প্রেমের ব্ধনে তিনি 
আবদ্ধ করতে চেয়োছিলেন মানব সমাজকে । 

অদ্বৈত আচার্ষের কাছে সংবাদ গেল । তিন সন্তুষ্ট চিত্তে বললেন, আর ভয় নেই, 
যাঁকে আনবার জন্য এত চেষ্টা করেছি তাঁন এসেছেন। নারায়ণের অধতাব রূপে 
জম্মাবার কথাই হয়তো বলতে চ্য়েছেন আচার্যদেব ! কি"তু দেখা গেল যে, বিশ্বন্ভর 
গাজ্গাঙ্গনানের পথে বৈষণবদের নানা ভাবে সাহায্য করছেন, চরণ ধৃূলিও নিচ্ছেন মন্তকে-- 

সভার চরণ-ধাঁল লয় [ব*বন্ভর । 

আশীবদি সভেই করেন বহর ॥॥ [ তদের £ পৃ* ১০৭ ] 
শরধ্বঞ্ভরকে বৈষ্ণবরা চরণ-ধূলি দিতে ইতন্তত করেন নি, সুতরাং অদ্বৈত আচার্ষের 
ইঞ্জিিত সত্বেও বৈষফব সমাজেও তান “অবতার' হয়ে ওঠেন নি তখনও । 

এ সময় একটা নৃতন অবস্থা দেখা গেল তাঁর জীবনে । কৃষ্ণ নাম করতে কবতে 
তান প্রায়ই আবেশবীবহবল হয়ে পড়তেন । সকলেই প্রেম-ভন্ততে মাতোয়ারা হয়ে উঠুক 
এই ইচ্ছা তাঁর চিন্তে প্রবল হয়ে ওঠার জন্যই এমনাঁট হতো এ অনুমান করা চলে। 
অনুক্ষণ “মাধব মাধব ভাবতে ভাবতে বৈষব কবিদের শ্রীরাধা মাধব" হয়ে উঠতেন £ 
এতো ভাবজগতে “মাধব' হয়ে ওঠা রূপ-জগতে নয় ॥ বিশ্বজ্ভরের সেই অবন্ছা দেখা 
যেত প্রায়ই । 

মরার গুপ্তের শ্রীকৃচৈতন্যচরিতামূতে এ ধরনের আবেশের কথা অনেকবার বলা 
হয়েছে £ ২য় প্রক্তম ২য় সর্গ ১৮ শ্লোকে খলা হয়েছে 'বরাহ' আবেশের কথা, “নৃসংহ' 
আবেশের কথা বলা হয়েছে ২য় প্রক্রম ১১ সঞ্গের ৮ম শ্লোকে £ সন্ন্যাস গ্রহণের পর 
দেখা গেছে গোপী-ভাব, দাস-ভাব এবং ঈশ-ভাব, গোপা ভাবৈপ্ি ভালৈরণশভাবৈ £ 
কহচং কাঁচৎ, [২/১৮/১৪]। মুরারির কাব্যে ঠৈতন্যদেবের হলধন আবেশের কথাও 
আছে [২/২/১৪]। 

কব কণণপরের শ্রীকফচৈতনান্চারতামৃতেও িলভন্্” আবেশের কথা আছে ৮ম সর্গ 
8৮-৫৫ শ্লোক এবং ২৭ শ্লোক ] 1 গ্রন্হের ৭ম সর্গ ৭৯৮৪ শ্লোকে নৃসিংহ রূপ 


১১৯২ প্রুযোক্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


কথা আছে। নৃসংহ রুপে তীন শ্রীবাস গৃহে আগমন করলেন, পথের সাধারণ মানুষ 
তাঁকে দেখে পলায়নপর হলেন। সকলকে পলায়ন করতে দেখে শ্রীবাসকে 'তান 
জিজ্ঞাসা করোছিলেন যে, তান কোন বিষয়ে অপরাধ করেছেন 'কিনা। সুতরাং স্পন্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, আবেশ মাত্রেই ভাবাবেশ এবং নৃসংহ রূপ ধারণও প্রকৃতপক্ষে রূপ 


পারবত'ন নয়। 
লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলেও চৈতন্যদেবের আবেশের কথা আছে £ তাঁর হলায়ধ 

আবেশ হয় [ পৃ. ১২৯১৩০]। জীবনীকার নিজেই বলেছেন “লীলা বলরাম ক্রাঁড়া 
করে মহাশয়” [ পৃ, ১৩০ 1--আবেশ নিতান্তই ক্রীড়া, লীলা মান্র--সত্য নয় । লোচন 
দাস অন্যন্ আবেশের কথায় বলেছেন -- 

কাঁহল ত মহাপ্রত্‌ শ্্রীবাস দৌখয়া । 

মোর বাঁশশ দেহ-চাহে শ্রীহন্ড পাঁতিগ্না ॥ 

তবে সেই শ্রীনবাস পাঁণ্ডত ঠাকুব। 

কাহল তাঁহাকে তে'হ ভন্ত সুচতুর || 

শুন শুন মহাপ্রভু এই তোব ঘরে । 

রাখল ভীঙ্মকশ্কন্যা মুরলী তোমারে ॥ 

কপাট লাগল রান্রে ঘরের দুয়াবে। 

এখান পাইবা বাঁশী--কহিল তোমারে ॥ [ চৈ, ভা, £ পৃ. ১৩১) 


ভাবের আবেগ থেকে জাত এই আবেশ । তীব্র আর্তর ফলে চৈতন্যদেব নানা সময়ে 
নারায়ণের নানা “অবতারের” ভাবে ভাবত হয়ে আবিষ্ট হয়েছেন । “স্চতুর' ভন্ত সত্য 
উদঘাটন ক'রে চৈতন্যদেবকে বেদনাখন্ন করতে চান নি ; কৌশলে এঁড়য়ে গেছেন। 
আবেশ ছিন্ন হলে ভীত্মক-কন্যার ঘরের দ;য়ারের কপাটের কথা আর স্মরণেও 
আসবে না। 
বৃন্দাবনদাসও বিশ্ব্ভরের সন্ব্যাস গ্রহণের পূর্বে বহহবার “আবেশের' কথা বলেছেন । 

গয়া থেকে ফিন্জ্র বশ্বম্ভর বৈফব-সেবায় মন দিলেনা “কৃষ্ণ চিন্তার প্রবল আততে 
মাঝে মাঝেই তিনি বাহ্য হারাতেন, সে সময় নানা ভাবের আবেশ দেখা দিত তাঁর। 
অবচেতন মনে স্বঙ্ন দেখার মতো 'তাঁন 'নজেকে নানা রূপে দেখতেন। প্রবল আর্তি 
এবং প্রেমই এই বিভ্রান্তির সৃঙ্ট করতো! পাষণ্ডীঁদের আচরণে বৈ্বদের দৃঃখ দেখে 
আস্ছর হয়ে উঠতেন 'তান। তাঁদের দুঃখ দূর করার তাগিদ মাঝে মাঝেই তাঁকে 
ঘলাণকর্তা ক'রে তুলতো-_-নিজেকে দজ্কৃতকারীদের বিনাশকতাঁ এবং সম্জনদের উম্ধারকত! 
ব'লে মনে হতো 

“সংহারিব সব বাঁল' করয়ে হকার । 

“মঞ সেই, মণঞ সেই" বোলে বারে বার ॥ 

ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূচ্ছা পায় । 

লক্ষমীরে দেখিয়া ক্ষণে মারবারে যায় ॥ 


উদ ধরা ৪৪৩ 


এইড ৈলা প্রত বৈফব আবেশে । 
শচী না ধুঝয়ে কোন ব্যাধিবশৈষে 0 [চ. ভা, $ পৃ" ১০৭ ] 
সতাকীর 'নারায়ণ' হয়ে উঠলে বিকুপ্রয়াকে 'মারবারে যায়” অবস্থা হবে কেন? 
সচেঙন অবস্থায় পাষণ্ডী বিরোধিতায় ধিষ্ুপ্রয়াকে বাধা ব'লে মনে হবার ফলেই 
অবচেতন অকদ্থায় তাকে মারতে যান । কোন কাছনীতেই নারায়ণ রযার্ঝীণণ-সত্যভামা- 
জাধ্ধবতীকে 'মারতে' গেছেন এমন কথা তো পাওয়া যায় না। 
শ্রীবাস ভাবে আঁবজ্ট হয়ে সকল পাঁরবার-পারজন সহ চৈতন্যের 'প্রকাশ' দেখলেন- 
দেখলেন “কৃফ-অবতার' যেন বাসুদেব ঘরে । দাস-দাসীরও দেখা পেলেন কোন্‌ ভাঁন্তর 
জোরে ? অনেক প্রধান ভন্তও তো পরবতর্ণ কালে এরূপ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেম 
নি। বৃন্দাবনদাস তার পরই শুনয়েছেন--“বাহ্য পাই বিশবদ্ভর লাঁঙ্জত অন্তর” 
[ তদেব £ প্‌. ১১৪ ] ভাবাব্ট অবস্থাক্প ণকছু-একটা' করেছেন ভেবেই তো এই লক্জা। 
বরাহ-আবেশের কথাও শুনয়েছেন টৈতনাভাঙ্গবত-. 
একাদন বরাহ-ভাবের লোক শুন । 
নি টি নি ॥ 


নি ঘরে গেলা ্রীশচীনন্দন | 
সম্দ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ-বন্দন | 
“শুকর শুকর” বাল প্রভূ চলি যায়। 
স্তাদ্ভত মুরার গুপ্ত এইমত চায় ॥ [ তদেব £ পৃ. ১১৫ ] 
বরাহ-আবেশ যে আবেশ মান্তই তা মুরারর “চরণ বন্দন' থেকেই উপলধ্ধি করা যায়। 
কিন্তু বৃন্দাবনদাস পবমুহুতেই সত্যকার বরাহ সৃছ্টি করলেন--ম.রারির বিফ গৃহের 
“গাড়; “কোলে' তুলে স্তুতি লাভের ইচ্ছায় চৈতনাদেব 'বরাহ-আকার, ধারণ করলেন। 
এবার জীবনীকার আর আবেগের কথা বলেন নি, ব'লে বসলেন “বরাহ”আকার প্রভু 
হৈলা” (তদেব )। শুধু স্তুতি শোনার জন্য বরাহ-আকার ধারণ ? কেবল মানত 
বেদের প্রাত ক্রোধ প্রকাশের জন্যই কিঃ কাশীর বৈদাম্তক প্রকাশানন্দের বরোধিতাই 
পক এর লক্ষ্য 2 শেষ পর্যন্ত বরাহ-রূপ ধারণকে একেবারে অর্থহীন ক'রে দিলেন 
জবনখকার নিজেই ॥ বরাহ-মতি" ধারণ ক'রে তিনি নিজেকে অবতার রূপে প্রাতীষ্ঠিত 
করতে চাইলেন । তাঁর মুখে অকস্মাৎ শোনা গেল-_ 
মিথ্যা নাহ বোলো গুপ্ত! শুন মন দিয়া । [ তদেব] 
অবতার ক্সিথ্যা বলবেন একথা মনে হলো কেন “ববাহ-আকার"'"এর অথবা বৃজ্দাবনদাসের ? 
সৃতরাং আকার ধারণ নয় - এক্ষেত্রেও হয়োছিল বরাহ-আবেশ মানত । 
চৈতন্যদেবের হলধর আবেশও হলো । এানত্যানন্দ আসছেন' এই স্বপ্ন দেখেছেন, 
খববশ্বন্ভর ; সেই স্বপ্নের কথা বলতে বলতেই হলধর আবেশ-. 
বহিতে প্রভ্‌র বাহ্য সব গেল দুর । 
হুলধর-ভাবে প্রভু গজয়ে প্রচুর ॥ 
“মদ আন, মদ আন” বাঁল প্রভ্‌ ডাকে । 
হুঙ্কার শ্ানতে যেন দুই কর্ণ ফাটে ॥ 
শ্রীচেতন্য--১৩ 


১১৪৪ প্রুযেভম ভ্রীকফ্চৈতাবয 


শ্লীবাগ পাঁণ্ডিত বোলে “শৃনহ গোসাজি। 

যে মাঁদরা চাহ তুমি সে তোমার ঠা ॥ 

তুমি যারে 'বিলাও, নেই তারে পায়। [ তদেব $ পৃ. ১৯৮] 
হলধর-বলরাম মাঁদরা পান করতেন ; হলধর-আবেশে তাই উচ্চকণ্ঠে মাদরার কথাই 
বলেছেন বিধ্বঙ্ভর | কিন্তু এ তো আবেশ মার, শ্রীবাসের মুখে তাই প্রেম-মাদিরায় কথাই 
শোনা গেল । আরও দহ'বার বলরাম-ভাবে মাঁদরা চেয়োছলেন তানি, একবার 'িত্যানন্দ 
কেবলমান্র হাত দিযে দেবাব ভঙ্গ করেন এবং হাত পেতে নেবার ভষ্গী করেন বিশ্বজ্ডর $ 
দ্বতীমনবার তাঁর হাতে “ঘট ভার গঞ্গাজল” দেওয়া হয় আর তা প্রভ্‌ করে পান' (প্‌. 
১২৩ )। আবেশ ভরে নিজেকে অবতার বলে ঘোষণা করলেন 'তাঁন। বহুক্ষণ পর 
আবেশ কেটে গেল, লব্জা প্রকাশ করলেন 'তাঁন-_ 

ক্ষণেকে সুশ্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥ 

“ক চাণুল্য করিলাঙ ?” প্রভ্‌ 'জিজ্ঞাসয়ে । 

ভন্ত সব বোলে “ণকছন উপাঁধক নহে ॥৮ 

সভাবে করেন প্রভ্‌ প্রেমমআঁলিঙ্গন। 

“অপবাধ মোর না লইবা সবর্ষণ ॥৮  [তদেব & পৃ. ১২৩ ] 
আবেশ-ভরে যে-সব কথা বলেছেন তাকে "চাণ্চল্য প্রকাশ বলেই মনে করেছেন 
বিশবঙ্ভর । অপবাধ না গ্রহণ করার জন্য অনুরোধও করেছেন ভন্তদের। এ যে নিছকই 
আবেশ তা ভস্তদের কথায়ও প্রমাণিত। 

শগুকরের গুণ শুনে একাঁদন “দব্য জটাধর' শঙ্কর মৃর্ত ধারণ করলেন 'বশ্বজ্ভর £ 
এক লহ্গে উঠলেন 'শবের গায়নের স্কম্ধে। কিছুক্ষণ নৃত্য ক'রে বাহ পেয়ে নেমে 
এলেন গায়নের স্কম্ধ থেকে এবং আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝাালর ভিতর ।* দেখা যাচ্ছে 
কেবল নারায়ণের 'বাঁভল্ব অবতাবের আবেশই হয়েছে বিশবজ্ভরের তাই নয়, শিবের 
আবেশেও হয়েছে _নারায়ণের অবতারের তো এরূপ হবার কথা নয়। 'বিশবম্ভরের 
রূকিণী আবেশের কথাও পাওয়া যায় । 

জগ্যাই-মাধাইর অনাচারের কথা শ্দনে, হরিদাস-নিত্যানন্দকে আক্রমণের প্রয়াস জেনে 
রুগ্ধ হয়ে 'বিশ্বজ্ভর বললেন__ 

প্রভু বোলে “জানো জানো সেই দুই বেটা। 

খণ্ড খণ্ড কারম আইলে মোর হেথা | | তদেব 8 পৃ. ৯৬৮ ] 
আবেশ ছাড়াও এ ধরনের কথা অনেক সময়েই বলতেন 'বি্বন্ভর। তাঁর ডান্ত শুনে 
নিত্যানষ্দ বলৌছলেন-- 

নিত্যানন্দ বোলে “খণ্ড খণ্ড কর তুম। 

সে দুই থাকতে কাঁত না যাইব আম ॥ 

িসের বা এত তুমি করহ বড়াই । 

আগে সেই দুইরে যে গোবিন্দ বলাই ॥। [ তদগেব ] 
[নতযানন্দ জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করবেন বোঝা গেল £ সেই সঙ্গে আরও বোঝা গেল 
যে বি্বম্ভরের সুদর্শনকে আহবান, ছণ্ডো মাথা' নাসংহ রূপে গজন গ্রভূতিকে নিছক 
“বড়াই' বলেই মনে করতেন অনেকে, আবেশের প্রাত শ্রদ্ধা থাকলেও সে-সবকে নিছক 


জশকা কথা ১৯৪ 


লাগার তাকে সত্য ব'লে মনে ক'রে কখনও বিভ্রান্ত হন নি 
| 
অন্যান্য আরও আবেশের কথা না বললেও আর দু'টো বিষয় অন্তত উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । আবম্ট নিত্যানম্দকে স্হির করেছিলেন 'ব*বজ্ভর ; ব্যাস-পৃূজার কথা হলো, 
পরে “দুই প্রভ্‌" নৃত্য করতে লাগলেন । আবেশ দেখা দল দু'জনেরই $ বিষ্বন্ডর বাহ্য 
পেয়ে লন্জা প্রকাশ করলেন চাণ্চল্য প্রকাশের জন্য । 'কিদ্তু 'নিত্যানদ্দের আবেশ তখনও 
দূর হয় নি। 
সংবরণ নহে নিত্যানদ্দের আবেশ । 
প্রেম্রসে বিহবল হইয়া প্রভূ শেষ ॥ 
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগদ্বর | 
বাল্য-ভাবে পূর্ণ হৈল সর্বকলেবর ॥ 
কোথা বা থাঁকল দণ্ড, কোথা কমণ্ডলু ৷ 
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদ মূল ॥। 
৮গল হইলা নিত্যানম্দদ মহা ধীর । 
আপনে ধারয়া প্রভ্‌ কারলেন স্হির ।॥ | তদেব £ পৃ* ১২৩) 
ঞ্বয়ং বিশ্বন্ভর নিত্যানন্দের আবেশ ভাব ছিন্ন করলেন। এই ভাবকে 'তাঁন নজে 
।চাণ্ঠল্য বলেই মনে করতেন । বহুবার নিজে এই চাণুল্য প্রকাশের জন্য লাঙ্জত হয়েছেন, 
এ ধরনের চাণ্ল্য তাঁর মধ্যে দেখা 'দিলে 'নিত্যানন্দ যেন তাঁকে চ্হির করেন এ অনুরোধও 
করোছলেন তিনি-- 
ক্ষণেকেই বাহ্যদৃষ্টি দিয়া, 'িশবধ্ভর | 
হাসিয়া অদ্বৈতপ্রাত বোলয়ে উত্তর ॥ 
“কছু না চাগ্চলা মু কারয়াছ পিছু ? 
অদ্বৈত বোলয়ে “উপাধিক নহে কিছু ॥” 
প্রভু বোলে “শুন নিত্যানন্দ মহাশয় । 
রক্ষিবা- চাণ্ুলা যাঁদ মোর কিছু হয় ॥।” [তদের £ প্‌. ২০০] 
চৈতন্যচরিতামৃতও আবেশের কথা বলেছেন। বৃন্দাবনদাসের ন্যায় কৃফদাসও 
মুরারর গৃহে বরাহ-আবেশের কথা বলেছেন, তবে বৃন্দাবনদাসের ন্যায় বরাহ সত্যকার 
বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন এমন কথা বলেন নি কৃষ্দাস--বরং পরোক্ষে নিছক আবেশের 
কথাই বলেছেন-- 
বরাহ-আবেশ হৈলা মূরার-ভবনে। 
তার স্কম্ধে চাঁড় প্রভু নাচিলয অঙ্গনে ॥ [ চৈ. চ* $ পৃ, ৮৩ ] 
চতুষ্পদ বরাহ নিশ্চয়ই মুূরারির স্কম্ধে চড়ে নৃত্য করেন নি । 
শ্রীবাসের ঘরে গিয়ে একাদন 'বিশ্বজ্ভর তাঁকে বৃহৎ সহম্র নাম' পড়তে বললেন_- 
“পাঁড়তে আইল ভবে নসংহের নাম? ৷ নাম শুনেই আবেশ হলো “গোররায়' এর 
নৃসংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া । 
পাষণ্ড মারতে যায় নগরে ধাইয়া ॥ 


১৯ পরযযোভম শীরুফ্তৈ তলা 


নাসংহ-আবেশে দেখি মহাতেজোময়। 

পথ ছাড় ভাগে লোক পাঞা মহাভয় ॥ 

লোকভয় দৌথ প্রভুর বাহাজ্ঞান হইল । 

শ্রীবাসের গৃহে যাঞ্া গদা ফেলাইল ॥ 

শ্রীবাসেরে কহে প্রত কাঁরয়া বিষাদ । 

লোক ভয় পাইল মোর হৈল অপরাধ ৷ [ তদেধ £ পৃ. ৮০ ] 
গদা হাতে পথ-পারক্রমায় সাধারণ মানুষ ভাত হওয়ায় ল্জরত হয়োঁছলেন বিশ্বন্ভর। 
সুতরাং কৃফদাস কাঁবরাজ যে আবেশকে দৈহিক রূপা্তর ব*লে মনে করেন 'ন, এ 
কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় । 

শিবের গায়নের মুখে শিবপ্রশষ্তি শুনে িবঞ্ভরের মহেশ আবেশের কথাও 

চৈতনাচারতামৃতে পাওয়া যায়। ধর্ম-চেতনা মনে সাঁবশেষ জাগ্রত হওয়ায় বৈভবশী 


ভাবজগতের বাইরের দেবতাদের আবেশও দেখা দিত বিশ্বম্ভরের মধ্য স্বাভাঁবক 
ভাবেই। 


বিজ্বজ্ভর নিজেই তাঁর আবেশকে “চাণ্চল্য” ব'লে মনে করতেন। আবেশ এবং 
আঁত্তে তখনও তাঁর চিত্ত উদ্বেল। নদীর মতোই চণ্ল গাততে তা প্রবহমান । 
সমূদ্রের সম্ধান তখনও লাভ করে নি ব*বম্ভর“চত্ত ৷ “শ্রীরকৃফচৈতন্য'-তে রূপান্তরের 
জন্য তা অপেক্ষা করছিল। লক্ষ্যকে আয়ত্ত করার জন্য তখনও তান চগ্ল ; তান 
লক্ষ্যে স্থির হয়োছিলেন '্রীকষচৈতন্য' হবার পর-তার পর থেকেই তাঁর আবেশ-ভাব 
প্রায় তিরোহিত হয়ে যায়। ড. িবমানাবহারশ মজহমদার তাঁর "শ্ীচৈতন্যচারতের উপাদান' 
গ্রচ্হে বলেছেন, “সন্ব্যাস-গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য কখনও বিষ্ণুর নিংহাসনে বসেন নাই» 
ণনজেকে ভগবান বলেন নাই । এমন ?ক কেহ ঠাহাকে “সচল জগন্নাথ' বাঁললে তাঁহার 
প্রীতি বিরন্ত হইয়াছেন (প্‌ ৫৯৩)। 


নানা সময়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন বিশ্বন্ভর। তাঁরই প্রেরণায় কীর্তন আরম্ভ 
হলো নদীয়া নগরে--এবে সে কীর্তন হৈল নদীয়া নগরে'। নবদ্বীপের মানুষরা 
বিশেষ ক'রে বৈধবভন্তরা মনে করলেন- 
হেন উদ্ধতের যাঁদ হেন ভান্ত হয়। 
না বুঝি কৃষকের ইচ্ছা এ বা কিবা হয় ॥” [ চৈ, ভা. £ পু. ১০৪ ] 
লোচনদাস বলেছেন যে, এ সময় থেকেই বিশ্বম্ভরের মনে আকুল আর্ত দেখা 'দল-_ 
কৃ্-বিরহ-বেদনায় তিনি আকুল হয়ে উঠলেন- 
একাঁদন নিজগূহে আছয়ে শুইয়া । 
কৃফপ্রেমানন্দে কান্দে বিহবল হইয়া ॥ 
রাধাভাবে ব্যাকুল হইয়া প্রত ডাকে । 
মাথ.র-বিরহে হাথ মারে নিজবুকে ॥ [চৈ ম. £ পৃ ৯২] 


লোচনদাসের বর্ণনায় বৃম্দাবনী-তত্তের স্পর্শ থাকলেও সেই আতর পিচ পাওয়া ঘায় 
যা থেকে 'বাভন্ন প্রকার আবেশ জদ্মোছল । 


জাধন বথা ১৯৫ 


বন্দাবনদাসও এই আর্ত পরিচয় দিয়েছেন গদাধরকে 'তীন জিঞাসা 
করোছিলেন-_ 
কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পতবাসা ॥ 
সে আর্তি দোখিতে সবস্থাদয় বিদরে | (টৈ* ভা, £ পৃ. ১১৩] 


নব্বীপের মানুষ দু'ভাগে বিভন্ত হয়ে গেল $ কীর্তন প্রচারে অধিকাংশই উল্লসিত, 

কম্তু পাষণ্ডাঁদেরও অভাব ছিল না। তারা বিশেষ ক্লুম্ধ হয়ে উঠলো ; উচ্চ কীর্তন 
ধান নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায় তাদের--মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকলে কি ক্ষাত হয়, তা তাদের 
বোধগম্য হয় না। পাষণ্ডীদের একজন ভরসা দিলেন_- 

আজ মাঞ দেয়ানে শুনিল* সব কথা । 

রাজার আঙ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা ॥ 

শুনিলে নদীয়ার কীর্তন বিশেষ। 

ধাঁরয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ ॥। [তদের £ পৃ. ১১১] 


রাজার লোকজন বৈষবদের ধরতে আসছে শুনে ভাত হলেন বৈধবরা । সহজ সরল 
মানুষ শ্রীবাস-সকলের কথাতেই তাঁর 'বধ্বাস। তাই 'তানও ?বশেষ ভীত হলেন। 
কিন্তু বালষ্ঠ বান্তত্ব কোন কিছ?কেই ভয় পায় না; 'বিশ্বম্ভরের অন্তরে কোন ভয় 

নেই। তিনি নিঃশগুক চত্তে নগরে নগরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । “নভয়ে বেড়ায় 
মহাপ্রভ্‌ বি্বঙ্ভর' ৷ এ ভাবেই তান বৈষবদের অন্তরের শঙ্কা দূর করতে চাইলেন। 
তাঁর বর্ষে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠ্দুক বৈষবকুল॥ তান জানতেন যে, নবদ্বীপে শ্রীবাসের 
গৃহ-ই পাষণ্ডীদের বিশেষ লক্ষাস্থল, তাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলাই সবাগ্নে 
প্রয়োজন । ভ্রমণ করতে করতে ভাগশরথীর তীর থেকে দ্রুত গাঁততে গেলেন 
শ্বাসের গৃহে ভাবে আবিষ্ট হয়ে। সে ভাব দেখে সচাঁকত হলেন শ্রীবাস ; তান 
বুঝতে পারলেন যে, ভয় 'জানসটা বাইরের--ভাবে সমাহত হতে পারলে ভয় দূর হয়ে 
ধায়” 

প্রভুরে দৌখয়া প্রেমে কাঁদে শ্রীনবাস । 

ঘুচিল অম্তর-ভয় পাইয়া আশ্বাস || [ তদের £ পৃ ১৯২] 


এই সময় বিশ্বঙ্ভর নিজেকে ভগবান ব'লে ঘোষণা করতেনন। জধতা প্রকাশ ক'রে 
বলতেন যে, তান হন্তভী-অশ্ব-মৃগ এমন কি যবন রাজাকেও “কৃ বলাবেন । নিজেকে 
ভগবান ব'লে ঘোষণা করলেও তাঁর'মনে সন্দেহ ছিল যে, শ্রীবাস তাঁর কথার বধ্বাস 
না-ও করতে পারেন £ তাই তান বললেন-- 
ইহাতে বা অপ্রতায় তুমি বাস মনে। 
সাক্ষাতেই করে দেখ আপন নয়নে ॥॥ [ তদের £ প:. ১১৩ ] 


শ্রীবাসন্দ্রাতৃস;তা চার বৎসরের নারায়ণণীকে “কৃফ' বলে কাঁদতে বললেন তিনি £ ঞ৯শশু 
নারায়ণী “হা কৃফ !" বাঁলয়া “কান্দে, লাহক সংাবত' ( তদেব )। প্রায় এক বংসর 
কশর্তনে মাতোয়ারা হয়ে রইলো নবঙ্বীপ। 

হরিদাস এসেছেন নবদ্ধীপে-এবার এলেন 'নিত্যানম্দ। নিমাই পাঁণ্ডতের নিকট 
পরাজয় স্বীকার ক'রে ফিরে গেছেন দিপ্বিজয়ী । বিদ্বজ্ভরের সঙ্গে নিভূতে আলাপ 


১৯৬ পুরুযোতম শ্রীফৃফতেতনা 


ক'রে পর্যটনে বোরয়ে পড়েছেন ঈশ্বরপ্রণ--নবদ্বীপের কত ন-রঙ্গের কথা ছাড়িয়ে 
পড়েছে বাজি অণ্চলে । তাই সম্ভব হলো 'নিত্যানন্দের আগমন ॥ 
বিদ্বজ্ভর গ্বণ্নে জেনেছেন নিত্যানদ্দের আগমন সংবাদ 8 বর্তমান যুগের প্রখ্যাত 

মনন্তত্বাবদ ইয়ং মনে করেন যে, মানুষ ভাঁবযাংকেও তাঁর স্বপ্নের 'ভিতর "দিয়ে দেখে 
থাকে। ব্্ভরের ভাঁবষ্যং জশবনে নিতনন্দের একটা বড় চ্ছান ছিল ; বিরাট 
এক বৈফব-আন্দোলন সৃষ্টির আকাঙ্কাও ছিল তাঁর। তাই কেবল নত্যানন্দ নয়, 
ভারতের 'বাভর্ প্রান্ত থেকে বহ বৈকব প্রধান এলেন নবঞ্বীপে এবং পরবতাঁ কালে 
আরও অনেকে আসেন নীলাচলে। নিত্যানন্দ নিজেই বলেছেন-- 

নদ"য়ায় শুনি বড় হরি-সঙ্কীর্তন। 

কেহো বোলে তথায় জাম্মলা নারায়ণ ॥॥ [ তদেব £ প্‌. ১২১] 
নিত্যানম্দ বিশ্বজ্ভরে নন্দন আচার্ষের গৃহে মিলন হলো । দ?ঃজনেই বাক্হাবাস্ 
ধারা প্রবাহিত হলো দং'জনের নয়নে । 

কেবল নিত্যানদ্দই নন। শ্্রীহট্র থেকে এলেন প্‌ণ্ডরীক বিদ্যানীধ এবং আরও 

অনেকে । বাজ চ্ছান থেকে প্রধান প্রধান বৈফবরা এলেন £ জয়ানন্দ বলেছেন-- 

গৌরচন্দ্র নিতানন্দ অদ্বৈত সমীপে । 

মহাচ্তে 'তিলার্ধ হ্থান নাই নবদ্বপে ॥ 

গোঁড় বঙ্গ তেলঙ্গ মগধ উৎকল। 

নানাদেশের পারষদ পারল সকল ॥ [জয়ানন্দ £ চৈ, ম, £ পৃ. ৭৬) 
লোচনদাসও অনেক ভন্ত প্রধানের নাম উল্লেখ করে বলেছেন -- 

অনেক 'মাললা সে গৌরাঙ্গঅনুচর । 

টনি চারার 


রা রান 
সভেই মিলিলা আস প্রভুর চরণ ॥ [ চৈ. ম. £ পৃ. ৯৪] 
প্রধান নেতা হয়েও বিশ্ব্ভর সম্ভবত যুগ্ন নেতৃত্বে কথা ভেবেছিলেন £ ধর্ম রক্ষা” 

ন্যায়পরার়ণতা ও সত্যের প্রতিষ্ঠা--“সবার উপবে মানুষ সত্য এই বোধ জাগিয়ে তোলা 
এবং দুছ্টের দমনের জন্য শান্ত সংহত করার বিশেষ প্রয়োজন 'ছিল। রীতি-পদ্ধাতি- 
অনুষ্ঠানকে অস্বীকার করলেন শ্ত্রীচৈন্যের নেতৃত্বাধীন এই বৈফবরা ; দট্রাচন্তে 
ঘোষণা করা হলোশ্”” 

সহজ জীবেরে যে অধম পাঁড়া করে ॥ 

বক: পাঁজিয়াও যে প্রজার দ্রোহ করে। 

পূজাও নিষ্ফল হয়, আরো দুঃখে মরে ॥ 

“সর্বভূতে আছেন শ্রীবফ্ণ্‌' না জানিয়া। 

পারে জাত প্রকৃত হইয়া 


টারিরির মরন রন 
হইয়াছে হইবেক-বুঝ ভাব মনে ॥ [চৈ ভা.ঃ পৃ. ২১৬] 


জীবন কথা ১৯৯ 


নিভযানজ্দকে 'দিয়ে ব্যাস পৃঞ্কা করালেন । পূজার মালা গৌরাঙ্গের গলায় & নিতানন্দের 
আগমনের সঙ্গে সম্গোই তাঁকে বৈফব সমাজের প্রথম সারতে এগরে দিলেন গৌরসৃদ্দর ॥ 
অদ্বৈত আচার্ধকে সংবাদ পাঠালেন খৌরসৃত্দর । তান এলেন, নন্দন আচারের 
গুহে--সেখান থেকে নিয়ে আসা হলো তাঁকে । এবার কর্মক্ষেত্রে নামবার সময় ছলো, 
নেতৃত্ব গ্রহণের উদ্যোগ করলেন বিম্বন্ভর । এতাবং অদ্বৈতই ছিলেন বৈষব সমাজের 
নেতা । নিজন্কম্ধে নেতৃত্বের দায়িত্ব নেবার জন্য তাই আচার্ধকে আদেশ 'দিলেন 
বিশ্বদ্ভর-“আমার পুজার কর ধার্য, (তদের £ পৃ. ১৩০)। গ্োৌরাঞ্গের আজ্ঞা 
পেয়ে অদ্বৈত আচাষ “চৈতন্যচরণ পৃজে অশেষাঁবশেষে।” যোড়শোপচারে চৈতন্যচরণ 
বন্দনা করলেন আচার্য; আরাত হলো--মালাচদ্দন-বস্তাদি দানও হলো যথারশীত। 
পূজা অন্তে চৈতন্যদেব “চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত মাথায়” ( তদেব )। কিদ্তু 
আচার্যও তো অন্যতম প্রধান । তাই তান নিজের গলার মালা অদ্বৈতের গলায় পাঁরয়ে 
হেসে বললেন, “বর মাগো, বর মাগো ।' শ্রীচৈতন্যের আদর্শের কথা স্মরণে রেখেই 
আচার্ধদের বর প্রার্থনা করলেন-- 
অদ্বৈত বোলেন “যাঁদ ভান্ত 'বলাইবা। 
স্লী-শদ্র আদ যত মৃূখেরে সে 'দিবা ॥ 


চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ"গায়যা 0" [তঙ্গেব £ পৃ. ১৩১] 


বৎসর খানেক “কৃ কোলাহল' ক'রে বৈষবদের উৎস্যীহত করলেন 'িশ্বন্ভর । নিজেদের 
মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, দঢ়বন্ধ এঁক্য হ্থাঁপিত না হলে প্রেম-ধর্মের প্রচার সম্ভব হবে নাতা তান 
বূঝেছিলেন। সেকালে প্রেমধর্ম প্রচার ব্যতীত সামাঁজক সমতা আনা ম্লাবে না তা-ও 
তিনি উপলাষ্ধ করোছলেন ; লক্ষা স্থির ক'রেই 'তান পৃথক পৃথক ভাবে সকলের সঞ্চো 
ব্যান্তগত সম্পর্ক স্থাপন করেন ণনরম্তর সভার মান্দররে প্রভূ যায়' € তদেব 8 প্‌. ১৩৮) 
সেই সঙ্গে সকল অন্তরঙ্গকে একন্ন করার ব্যবচ্ছাও হলো- 

প্রভু বোলে “ভাই সব ! শুন মন্ঘ সার। 

রান কেনে 'মথ্যা যায় আমা সভাকার ॥ 

আজ হৈতে নির্বম্ধিত করহ সকল । 

নিশায় করিব সভে কীর্তন-মঞ্গাল ॥ [ তদেব £ পৃ. ১৩৯] 


আরম্ভ হলো একত্র সঙ্কীর্তন-বাইরের লোকের প্রবেশ সেখানে ছিল 'নাষগ্ধ । শ্রীকৃফকে 
কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠলো বি্বমানব-প্রেমে বিশবাসী, সামাজিক এঁক্য সাধনে বাগ্র এক 
বিশেষ বৈষব গোম্ঠী- 
অনন্ত চৈতন্য-ভত্য-নাম জানি কত ॥ 
সঙ্গেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহাত । 
পারিষদ বই আর কেহো নাহি তাঁথ ॥ 
প্রভুর হুঙ্কার আর 'নিশা-হরিম্ধ্বান । 
ব্রজ্ছাপ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুন ॥ [ তদেব ] 
এই ত্ক্গা'্ড ভেদ উচ্চ সঙ্কীর্তন-ধবনি যেন প্রেমন্ভীন্তিতে আব্বাসী পাষণ্ডীদের, এমন 


ট্?ি প্রুযোগ্ান শ্রীর্চতন্য 


কি বিরোধী রারশিকেও দ্রন্দের আহবান জানাম্স। সেই সঙ্গে বৈফবধের সাধন- 
তজনকে ক'রে তুললো সহজ-ষরল। প্রেম-ভান্তর অনুগামণ হবার জনা, সামাজিক 
সমতা প্লাত্ঠার প্রচেন্টায় বৈফবদের কোন আচার বা অনুষ্ঠান মেনে চলার প্রয়োজন 
নেইঃ কেবল নামকণর্তনই যথেষ্ট । লকল চৈতন্য জশীবনীকারই চৈতনাদেবের কর্জাট 


কলৌ নান্তেব নাষ্্েব নাষ্ঞোেব গাঁতিরন্যথা 1৮ [চৈ চ' £ পৃ. ৩১] 
লোচনদাস বলেছেন যে, চৈতন্দেব নিজে নগর-সঙ্কপর্তনে বের হবার সিদ্ধান্ত ক'রে 
ভশ্তদের বললেন- 

হারনামসগকণর্তন কলিযৃগধর্ম । 

নামগুণ-সঞ্কীর্তনে সাঁধব সব-কর্ম ॥ 

আনহ যেখানে যেই আছে বম্ধুজন । 

মালয়া সকল লোক কর সঞ্কীর্তন ॥ [চৈ ম. £ পৃ" ১৯৮ ] 
এই সময় অন্তরের গ্রভীর আর্ত নানা আবেশের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছল-- 

আঁচণ্ত্য আবেশ সেই-বুঝন না যায়। 

যখন যে হয়--সেই অপূব" দেখায় ॥ [ চৈ. ভা. £ পৃ. ১৩৯ ] 
অপূবসংন্দর চৈতন্য দেহে গভীর আধর্তর বাহপ্পরকাশ অপৃব“ দেখাবারই কথা ! 

শ্রীবাসের গৃহে দরজায় কপাট লাগয়ে ভন্তুরা সঙকীর্তন করতেন--বাইরের কারও 
প্রবেশাধকার ছিনল না। কোন ভন্তের ঘাঁনচ্ঠ আত্মীয়-স্মজনও সেখানে প্রবেশ করতে 
পারতেন না৷” চৈহন্যদেবের আদেশ ছিল সুকঠিন। বতণমান কালের দ্‌ঢ়বদ্ধ রাজ- 
নৌতিক দলেও সম্ভবত এত কাঁঠন নিয়ম পালন করা হয় না। নবদ্বীপের বহদ মানুষ 
চৈতনোর নৃত্য দেখার আগ্রহ নিয়ে দ্বারের বাইরে অপেক্ষা ক'রে থাকতো হতাশাচত্তে-_ 
প্রভুর আজ্ঞায় দঃ লাগয়াছে দ্বার । 

প্রবোৌশতে নারে লোক নব নদবয়ার ॥ 

সহম্র সহম্র লোক কলরব করে । 

“কীত'ন দোখব-ঝাট ঘুচাহ দংয়ারে' । [তদের £ পৃ, ১৪২] 
কখর্তনের শব্দে পাষণ্ডশরা ক্রুম্ধ হয়ে উঠতো--তাদের ধারণা ছিল যে, যবন-্রাজ এই 
পহ্দুয়ানী'র জবাব দিতে গ্রাম ধ্বংস করবে--“যবনে গ্রাম কাঁরবে কবল' । 

[ তদেব £ পু, ১৪৪ ) 

নবদ্বীপের সাধারণ মানূষ সঞ্চকীর্তনে উপাচ্হত থাকতে চাইতেন। তাঁরা মনে 
করতেন যে, পাষণ্ডাদের প্রবেশরোধ করতেই দ্বার বদ্ধ ক'রে কীর্ত নের ব্যবন্থা করেছেন 
চৈতনাদেব 8 সৃতল্লাং পাষণ্ডগদের ওপর তাঁরা সাঁবশেষ ক্রুম্ধ হয়ে ওঠেন । ফলে, 


নবঙ্বীপের মানুষ দু'টো ভাগে বিভন্ত হয়ে গেল- অধিকাংশই পৃহঙ্ঠপোষক হলেন 
বৈকধদেয়'। 


হনদিবন কথা ২০৯ 


বংসরেক বৈষ্ণব ভক্তদের 'নয়ে কান করার পর পরিগণণর্রুপে ফবন্সযাজের 
ন্নভৃত্ধ গ্রহণ করলেন চৈতন্যদেব। এর পূর্বে অদ্বৈত আচার্ঘকে "দল্লে তান নজর 
পূজো কারয়েছেন--এবার বৈফবদের আদেশ 'দলেন তাঁর আভষেক করতে । আঁতবেকের 
পর পৃজা করা হলো চৈতনাদেবের-_ 
পূজার সামগ্রশ লই সর্ব-ভন্তগণ। 
পজিতে লাগলা নিজ প্রভুর চরণ ॥ [তদের £ প্‌. ১৪৬ ] 
চৈতনযদেবের আহারের ব্যবস্থাও বরা হয়োছল £ সকলে মিলেই যে আহারে করেছিলেন ঠা 
অবশ্যই উপলধ্ধি করা যায় বব্দাবনদাসের লেখা থেকে । চৈতন্যদেব যে প্রচুর আহার 
করতে পারতেন তার পারিচয় অবশ্যই অনেক হ্ছুলেই পাওয়া গেছে। চৈতন্যচারতাম.তও 
নখলাচলে আহার্ষের যে বর্ণনা 'দয়েছেন তা থেকেও একই তথ্য জানা যায়। চৈতনযদেব 
নিজেও আহার্ষের বন্দোবস্ত নিয়ে যথেণ্ট পাঁরহাস করেছেন। এ থেকেও তাঁর দৌহক 
শান্তর পারিচয় পাওয়া যায় ; তিনি কেবলমান্্র একজন নত্যরত ভাবাল, প্রকৃতির মান* 
ছিলেন না। 
দাঁরদ্রু তথাকাথত অষ্পৃশ্য শ্রীধরের সঞ্গে ছিল তাঁর অত*ত প্রীতির সম্পর্ক ; থোড়- 
মোচা বিক্রী ক'রে কৃষের সেবা ক'রে তিনি জখীবকা নিবাহ করতেন। তাঁর থোড়মোচা 
কাড়াকাঁড় ক'রে অর্ধ মূলোও কিনে নি:তেন অনেক সময়। পাঁণ্ডতপ্রবর 'নমাইয়ের 
সঙ্গে এই দাঁরদ্র ভক্তের ছিল পাঁরহাসের সম্পক £ তাঁর ফুটো লৌহ পানে তীন জগ 
পান করতে কিছুমান ইতস্ভতঃ করেন গন । বন হারদাসকেও 'তাঁন বলেছেন_- 
“এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়। 
তোমার যে জাত, সেই জাতি মোর দঢ় ॥ [ তদেব £ প্‌. ১৫৩ | 
জ:ত-পাতের বিরোধিতা 'তাঁন করেছেন নিজের জীবন 'দয়ে_যা নিজে প্রচার করেছেন ঠা 
আচরণ করেছেন নিজের জীবনে । 
বালাভাবে অনেক সময়েই দিগণ্বর হয়ে থাকতেন নিত্যানন্দ-_চৈতন্যদেব তাঁর প্রাঁওও 
যথেষ্ট যত্র নিতেন, একান্ত প্রসীতিতে তাঁকে অনেক নময়েই বসন পায়ে দিতেন । এক'দন 
নি ঠ্যানন্দের কৌপদন ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ ক'রে ভক্তদের মন্তকে ধারণ করতে বললেন 
চৈতন্যদেব-নিত্যানন্দের পাদোদক পান করতেও বললেন সকলকে । কৌশলে 'নত্যানম্দকে 
বৈফব-সমাজের নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্হানে প্রাতছ্ঠিত করলেন তান । 
দক্ষ সেনাপ্পাঁতর ন্যায় সকল দিকের গ্রশ্ততি সমাপন ক'রে প্রচারে বের হবার আদেশ 
দিলেন নিত্যানন্দ-হরিদাসকে ॥ প্রচারের সৈনাপত্য পেলেন ব্রাহ্মণ অবধূত এবং ধবন 
হব্দাস | সেকালে এ ব্যবস্থা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । সমাজে তখনও ছিল ব্রাহ্মণদের 
প্রাধান্য । তাই চৈতন্যদেব বেছে নিলেন 'নত্যানন্দকে ৷ কম্তু নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ হলেও 
অবধৃত- জাত-পাতের কোন 'বিচার ছিল না তাঁর। সেকালের হিন্দু সমাজে তাই 
ব্রা্দণ অথচ অবধূৃতকে প্রচারে নিযুন্ত করা কৌশলের পারচায়ক ৷ তাঁর সঙ্গে দেওয়া 
হলো যবন হরিদাসকে £ সে সময় রাট-গোড়-বঙ্গ ছিল যবন রাজার অধানে--প্রচারে 
হারিদাসকে নিষূত্ত ক'রে চৈতনাদেব বোঝাতে চাইলেন যে, বৈফবের কাছে "হিন্দ; 
সুসলমানে কোন ভেদ নেই । উভয়েই প্রেমধর্মে ল্বচ্ছন্দে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে । 


২২ প্রুযোধম শ্রীকৃকচৈতন্য 


এট প্রচারের ফলে উদ্ধার পেল নবদ্বীপের সবাপেক্ষা দূ্ধর্য ব্রাহ্গপন্দস্হা জগগাই- 
মাধাই । কেবল উদ্ধার করাই নয়। নাম জপ এবং সেবার কাজেও তাদের নিযুক্ত 
করা হলো--.'অলস মাণ্ডৎ্ক যাতে শয়তানের কারখানা" হয়ে উঠতে না পারে সোঁদকেও, 
দঁষ্ট ছিল দূরদৃক্টি সম্পন্ন চৈতন্যদেবের | 
শিশুর চাপলাকোমলতার সঙ্চগে বজ্র কাঠিন্য 'মশেছিল তাঁর চারনে । বৈকবের 
প্রেম-ভাস্তি প্রচারের কালেও পাঁরণত নেতার গ্রাম্ভীর্য সত্তেও গঙ্গা স্নানে গিয়ে শিশুকালের 
ন্যায়ই তিনি 'জল ফেলাফোঁল' করতেন- 
জল দেয় প্রভু সব বৈষবের গায় । 
কেহ নাহি পারে সভে হারিয়া পলায় ॥ 
জলয,দ্ধ করে প্রভূ ধার তার সঞ্চে। 
কতক্ষণ যুদ্ধ কার সভে দেয় ভঙ্চে ॥ [ তদেব £ পৃ. ১৭৪ 1 
বন্ধের কাঠিন্যও প্রকাশ পেয়েছে বহ7 চ্ছানে। শ্রীবাসের গৃছে দ্বার বম্ধ ক'রে নৃত্চ 
করার সময় ভেতরে গোপনে বসে থেকে শ্রীবাসের শাশুড়ী অথবা 'নষ্ঠাবান ব্রাহ্মণরাও 
রেহাই পান নি--সকলকেই বের ক'রে দেওয়া হয়েছে ঘর থেকে । 'শাঁখ মাঁছিতীর ভগ্ন 
রর নিকটে গিয়ে তন্ডুল নিয়ে আসার জন্য ছোট হারদাসকে বর্জন করোছলেন, 
প্রভু কহে বৈরাগা করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ । 
দেখিতে না পার আঁম অহার বদন ॥ [চৈ চ.£ পৃ ৪৪২] 


গৌড় থেকে সুগন্ধ চন্দন তেল এনোছলেন জগদানন্দ চৈতন্যদেবের জন্য। কিন্তু তান 
তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেনঃ জগদানন্দকে বলেন-_ 
আম ত সন্ন্যাসী তৈল না পার লইতে ॥ 
জগন্নাথে দেহ লঞা দীপ যেন জলে । [ তদেব £ পৃ. ৫৫৮ ] 
ভাগনানম্দ পণ্ডিতকে বিশেষ স্নেহ করতেন চৈতনাদেব । 'কিম্তু তা সত্তেও কঠোর "চিন্তে 
[তিনি তৈল গ্রহণে অস্বীকীতি জানান। আচার-অনুষ্ঠানে "বাসন না হয়েও তিনি 
লোক শিক্ষার জন্য সামাজিক ব্যবহাবাদকে সহজে অমান্য করতেন না। পরমানম্দ 
পূরশর মুখে শোনা গেছে 
লোকাহুত লাগ তোমার সব ব্যবহাব । 
আম সব না জান গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥ [ তদের £ পৃ 8৪৩৭ 
চৈতন্যদেব ছিলেন অতাদ্ত বিনয়ী । প্রচারের কা আরম্ভের পরেও, শ্রীবাসের 
ঘরে সঙ্কীর্তনে মাতোয়ারা হয়েও এবং নানা সময়ে ভাবের আবেশে নিজেকে ভগ্গবান 
ব'লে ঘোষণা সত্বেও তান বৈধবদের পদধ্ল গ্রহণ করতে ছাড়তেন না। যাঁকে 
আঁভষেক ক'রে নেতার্‌পে বরণ ক'রে নিয়োছলেন বৈফব সমাজ, 'তাঁন কখনও দর্ার্বনীত, 
হন নি £ কাঁঠন হয়েছেন, কিন্তু তা লক্ষ্য চ্ছির রেখে কর্তব্য পালনের জনাই-- 
বাহ্য হৈল বিশ্বন্ভর সব-বৈষবেরে । 
মহাভান্ত করেন, বিশেষ অখ্বৈতের ॥ [ চৈ. ভা. £ পৃ" ৯৯৫ 
তাঁর চরণ ধূজি চৈতন্যদেব গ্রহণ করেন ব'লে অদ্বৈত খুবই অস্বান্ভ অনুভব করতেন_ 


জিব কথা, ২০৩ 
নিররধি চোরা মোরে 'বিড়ম্যনা করে। 
প্রড়ৃতা ছাঁড়য়া মোর চ্গেতে ধরে ॥ 
বলে নাছি পারো মাঁঞ প্রভূ মহাবলশী। 
ধারয়াও লয় মোর চরণের ধূঁল ॥ [ তদেব ] 
চৈতনাদেব চরণ-ধূজি গ্রহণ করেন ব'লে অন্বৈত-আচার্য অত্যন্ত দুঃখ পেতেন 
অই 'তান চৈতন্যদেবকে ক্লুম্ধ করবার জন্য মতলব আঁটলেন। প্রেম-ভান্তর কথা শুন্য 
বিলীন ক'রে 'দিয়ে [তিনি জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য প্রদর্শন করতে লাগলেন । চৈতন্যকে 
ক্লুধ ক'রে তোলার এটাই শ্রেষ্ঠ উপায় ব'লে তান মনে করোছজেন-তান পড়নয়াদের 
শোনাতে লাগলেন-_ 
“জ্ঞান বিনে কিবা শান্ত ধরে বিফূভান্ত। 
অতএব সভার 'প্রাণ জ্ঞান' সবশান্ত ॥ 
“বক, ভান্ত' দর্পণ লোচন হয় “জ্ঞান? । 
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন কাম? [তদেব ] 
জাহবীর তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে নিত্যানন্দকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য এলেন অদ্বৈত-গৃহে ৷ 
আচার্ধকে প্রন করলে তিন জ্ঞানমার্গের প্রাধানোর কথা বললেন দঢ়তার সঞ্চে £ 


তখন-- 

পিশড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধাঁরয়া আনিয়া । 

স্বহ্তে কিলার প্রত উঠানে পাঁড়য়া ॥ [ তদেব £ পৃ, ১৯৮] 
ক্রোধ উপশম হলে--“অদ্বৈতেরে মারিয়া লাঁজ্জত বিশ্বন্ভর” [ তদেব £ পৃ. ১৯৯ 11 
চৈতনাচারতামতেও এ তথ্য আছে-- 

আচার্-গোসাঞঞরে প্রভু করে গরুভান্ত। 

তাহাতে আচার্য বড় হয় দঃখ মাত ॥ 

ভঙ্গ কার জ্ঞানমাগ" কাঁরল ব্যাখ্যান । 

ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান ॥ 

তবে আচার্ষের মনে আনন্দ হইল । 

লাঁত্জত হইয়া প্রভু প্রসাদ কাঁরল || [ চৈ. চ. £ পৃ. ৮৬ ] 
ভাম্বৈতের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে উপযদন্ত নেতার ন্যায়ই তিনি ঘোষণা করলেন যে, ভন্তদের 
আঁতক্রম ক'রে তাঁর পৃজা করলে তিনি তা গ্রহণ করবেন না। 

বহ্দাবনদাস বলেছেন, অদ্বৈতকে প্রহার ক'বে লাঞ্জত হয়েছিলেন বিশ্বজ্ভর ৷ 
পতন প্রভ'ই পরস্পরের মনের কথা বুঝলেন । সকলে মলে গঞ্গা স্নান ক'রে এসে 
ভোজনে বসলেন। লোকাচারকে তখনও অস্বীকার করেন 'নি বিগ্বন্ভর তিন ব্রাহ্মণ 
গৃহের ভিতরে ভোজনে বসলেও “দ্বারে বাসি ভোজন করয়ে হারদাস ।” ( চৈ* ভা. £ পৃ" 
২০১ )। প্রচারের স্বার্থে এই সামাজক আচার তিনি স্বীকার ক'রে 'নিয়োছলেন। 
শচশমাতার বৈফব-অপরাধ ছিল, তাই তাঁর প্রেম ভাঁন্ত পাবার আঁধকারও ছিল না । 

চৈতলাদেবের মুখে একথা শুনে “মহাবন্তা' শ্রীবাস বলোছলেন-- 


2০৪ পুরুযোদ্তম শ্রীকষ্ষচেতনা 


তুর্মহেন পত্র ধার গর্ভে অবতার ॥ 
তার কি দাহব বোধে আকার ॥ [ তদেব £ পৃ. ২০৯] 


রা 
তথাপিহ খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ ॥।” [ তদেব £ প্‌. ২১০ ] 


বিশ্বগ্ভর জানালেন যে, অধ্বৈতের “চ্ছানেতে আছে তার অপরাধ" £ তাঁর চরণ ধাঁল 
গ্রহণ করলে শচ মাতার দোষ খাঁণ্ডিত হবে এবং “হইবেক প্রেমভন্তি' ॥ শুনে অদ্বৈত 
শিউরে উঠবেন এবং বাহ্য হারিয়ে ফেললেন, সেই অবকাশে শচীমাতা “আচার্যচরণ- 
ধূলি লইলেন শিবে ।” [ তদেব ]॥ অদ্বৈতের নিত্য সহচর 'বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে 
চলে গেলেন, বিশ্ব্ভবও ভন্তু হয়ে উঠলেন অদ্বৈতেব । শাঁগকত মাতা পরম দচঃখেই 
তাই বলোছলেন, 'কে বোলে “অদ্বৈত--দ্বৈত'-এ বড় গোসাঞি।* (তদের £ 
পূ. ২১২)। মাতার উদ্াাহবণ 'দয়ে চৈতনারেব বাঝয়ে দিলেন যে, অপরাধ করলে 
তার প্রায়াশ্চত্ত করা চাই-_সেখানে ছোট বড় কোন ভেদ নেই । 
নদাঁয়ার মানুষজন আকৃষ্ট হেন চৈতনাদেবের প্রেমভান্ত প্রচারে, তাঁর ভাবাবেশের 

কথা শুনে এবং জগ্গাই-মাধাইষের ন্যায় দস্যুদের পাঁরবর্তন দেখে । চৈতনোর শাল্ততে 
তাঁবা হলেন আহ্থাবান। ঠিক এই সময নবাবের মাতুল চাঁদ কাজীর সংগে বিরোধ 
বাঁধল তাঁর : কাজী তাঁর সহকাবীদের নিয়ে এসে ভাঙলেন মৃদঙ্গ, অনাচার করলেন 
এবং জাতি নেবেন ব'লে শাঁসয়ে গেলেন। ভারতবর্ষে রাজশান্ত সোঁদন প্রথম সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনের দ্‌ঢ় রূপ দেখতে পেলে । উপলাব্ধ করলো প্রাতবাদ মিছিলের শান্ত : 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেই প্রথম “মশাল মাল” £ এত শৃঙখলাবদ্ধ ছিল বোধ হয় 
ভাব এবর্ধ পরব্তঁ কালেও আর কখনও দেখে নি। সেই প্রেম-ভান্তর প্রাণ বন্যায় 
সমদ্র-তরঞ্গের আঘাতে পর্যদন্ত হয়ে ?গয়োছিল বাজশান্ত । কাজী মাথা নত ক'রে 
মেনে 'নিয়োছলেন হন্দুয়ানী*র আঁধকার। প্রজার ধের ওপর হস্তক্ষেপ প্রচণ্ড 
আঘাত খেয়ে ভ্ব্ধ হলো । কুফদাস কবিরাজ বলেছেন-_ 

এত শান কাজীর দ,ই চক্ষে পড়ে পানশ ॥ 

প্রভুর চরণ ছ*ই কহে 'প্রয়বাণী ॥ 

তোমার প্রপাদে মোর ঘুচিল কুমাতি। 

এই কৃপা কর যে তোমাতে রহ? ভন্ত ॥ 

প্রভূ কহে এক দান মাগিয়ে তোমার । 

সঙ্গকীর্তন বাদ যৈছে না হয় নদীয়ায় ॥। 

কাজী কহে মোর বংশে বত উপাঁজবে। 

তাহাকে তালাক 'দিব কীত'ন না বাঁধবে ॥ 

শুনি প্রভু হার বাল উঠিলা আপান। 

উঠিলা বৈষব সব কাঁর হার ধ্যনি || [ চৈ. চ*£ পৃ, ১৪৯৫ ] 
চৈতনাদেবের নেতৃত্বে সববই বৈফবদের জয় হলো । কেবল সামাজিক দূক্কতকারণীদেরই 
দমন কলা হলো তাই নয়, রাজকীয় অপরাধ প্রাতরোধ করা গেল । 

কাজী দমনের পর থেকে বিম্বন্ভরের মানাসক্ধ। অবন্থা, একটা নুতন মোড় নিল। 


হন কথা ২০৬. 


হারনাম শুনলেই 'তান বাহ্য হারাতেন-কগ্রস্যম্প-্হলক সন্ধারত হতো তাঁর দেহে । 

আবেশে কখনও নিজেকে কফ বলেব, কখনও ফুফকে চোর ব'লে সন্যোধন করেন-_ 
“কোথাকার কফ তোর মহাদস্য সে। 
টন 


ভা 
যে কৃ" বোলয়ে তারে খেদাঁড়য়া যায় ॥। ৃ 
[ চৈ. ভা, £ প্‌ ১২৮] 


কৃষদাস কাবরাজও এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন । গোপণ ভাবাবেশে চৈতন্যদেবকে “গোপণ 
গোপণ বলতে শুনে একজন পড়ুয়া তাঁকে কফ নাম করতে বলে 

কৃফনাম কেনে না" লও কৃষণনাম ধন্য । 

গোপণ গোপণ বাঁললে বা কিবা হবে পণ্য ॥। 

শুনি প্রত্থ ক্রোধে কৈল কৃষধে দোযোদগার । 

ঠেঙ্গা লৈয়া উাঠিল প্রভূ পড়ুয়া মারিবার ॥ 

ভয়ে পলায় পড়ুয়া পাছে প্রত ধায়। 

আচ্চেব্য্তে ভন্তগণ প্রভুরে রহায় || [ চৈ. চ. £ পু. ৯৫ ] 


এ সময়ে অনুক্ষণ সঞ্কীর্তন চলতো ॥। নব নব আবেশে তানি বাহ হারাখেন : 
“দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সংবরণ'-ভাগবতগণ শ্রাম্ত হয়ে পড়তেন কিদ্তু বিশবঙ্ভর 
চেতনারাহত। এ সময়েও তান ছিলেন বশেষভাবে সমাজ সচেতন । আচার-অন:চ্ঠানে 
ভণ্ডামী গোপন থাকতে পারে । তার 'বরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার । তিন জানেন 
যে অন্তরের গভর থেকে উৎসারত প্রেমই সমাজকে এঁক্যে বিধৃত করতে পারে ॥ আবেশ 
1বহবলতা সত্বেও তাই তাঁর বন্তব্য ছিল- 

প্রেমযোগে সেবা কারলে সে কৃষ্ণ পাই। 

মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই ॥। 

কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নহে। 

প্রেমযোগে ভাঁজলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে ॥॥ [ ৮. ভা. £ পু. ২৩১] 


ষে প্রেম কৃণ্টেক তুষ্ট করে সেই প্রেমই মানুষকে আত্মার আত্মীয় করতে সক্ষম : 

ভক্তদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন' কতটা সনদ হয়োছল তার একাঁট ছোট্ট উদাহরণ 
দয়েছেন বৃন্দাবনদাস । একের জন্যে অন্যে দুঃখকে দুঃখ বলেই মনে করতেন না। 
একাঁদন শ্রীবাসের গৃহে নৃত্য করছেন গৌরাঙ্গ, এমন সময় অন্দরে ক্রন্দন শোনা গেল । 
শ্রীবাস অন্দরে গিয়ে দেখলেন যে, অসুচ্ছ বালক-পুত্র মৃত্যু বরণ করেছে। শ্রীবাস 
কুদ্দনরতা নারীদের শাশ্ত করলেন ; ব্ুম্দনের শব্দে 'ব*বদ্ভরের বাহ্য হলে সংকীর্তনে 
ব্যাঘাত ঘটবে । তন্তর:ও 'বচাঁলত হতে পারেন। অনেকক্ষণ পর বাহ্য পেলেন গৌরাঙ্গ 
দেব। সব শুনে [তান সকলকে নিয়ে অন্তঃপুরে গেলেন £ নিয়াতি কে ন বাধাতে- 
ভাঁবতব্য যা তা ঘটবেই: সকলকে শান্ত ক'রে বালকের সংকারের জন্য চললেন 
গাঙ্গাতীরে-- 


০৬ পুর্যোতম শ্রীকৃতৈতন্য 


সর্বশ্গগ লহ প্রন বালক লারা । 

চঁলিলেন গঙ্গাতীরে কীর্তন কারয়া ॥ [তদেবঃ পু. ২৩৩] 
শ্রীবাস কারও একাগ্রতা নষ্ট করতে চান নি নিজের বেদনা সত্বেও অনাদের কীত'নানম্দ 
উপজেগের অবকাশ দিতে চেয়োছলেন : জানা মার চৈতনাদেব নিজেও শ্রীবাসের দুঃখের 
অংশশদার হলেন ভন্তদের নিয়ে, নিজেও চললেন গঙ্গাতীরে । সেকালের এই একাবোধ 
বর্তমান কালে নিশ্চিতরূপে অনৃকরণযোগ্য । চৈতনাদেবের ন্যায় বাঁলত্ঠ সহানৃভৃতিশীল 
নেতা একালে একাম্তই দুর্লভ। 

মানবসমাজের সমতা এবং এঁক্যবোধ শুধু কথার কথাই ছিল না চৈতন্যদেবের 
শনকটে । 'তান যেমন শ্রীধরের ফুটো লোহপারে জল খেয়েছেন, তেমান ভিক্ষা ক'রে 
গ্রহণ করেছেন 'ভক্ষোপজশীবী শক্রাদ্বর ব্রহ্মচারীর অন্ন । চৈতন্যদেবের দৃষ্টিতে কোন 
প্রকৃত ভন্ত, শৃদ্ধ-অন্তর সৎ মান্ষ পাঁতিত বা পাঁপন্ঠ নন। 'নিত্যানম্দকে নিলে তিনি 
প্রাত বৈফবের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । যেকোন কিছু প্রচারের বাপারে 
এব্‌প ব্যান্তগত যোগাযোগ বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। 
প্রেমন্ভান্ত-ধর্ম প্রচারের জন্য, মানব-এঁক্য সাধনের উদ্দেশো সব্যাস গ্রহণের ঘাসনা 

জাগলো বিষ্বঙ্ভরের মনে । একাঁদন তান ভন্তদের নিকটে এক ধাঁধা বললেন__ 

“কাঁরল 'পিপ্পালখণ্ড কফ নিবারিতে ॥ 

উলাটয়া আরো কফ বাঁ়িল দেহেতে ॥ [ তদেব £ প্‌. ২৩৬ ] 
একথার অর্থ কেবল নিত্যানন্দ বুঝতে পারলেন-- 

নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর । 

আঁনলেন-প্রভৃশীঘ্র ছাড়বে ঘর ॥ [ তদেব ] 
'্য়ানদ্দের মতে প্রথমেই শ্্রীবাসের নিকটে সন্ধ্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন বিশ্বন্ডর _ 

আর 'দন গোরাঙ্গ বড় নাশ অবশেষে । 

শ্রীনবাস পাশ্ডতেরে কহিল বিশেষে ॥ 

আজ হইতে ছাঁড়ল সংসার আভলাষ। 

নবদ্বীপ সম্প্রাত ছাড়ব শ্রীনবাস ॥ [জয়ানন্দ চৈ, ম. £ প্‌. ৮৮] 
প্রচাঞ্জত কথা আছে যে, সন্যাস গ্রহণের জন্য পিতা-মাতার আদেশ গ্রহণ করতে হয় । 
য়ানান্দের বিশ্বঙ্ভর সেইমত মায়ের আদেশ ভিক্ষা করেছিলেন; লোচনদাস বলেছেন 
যে, নক্বীপে শুদ্ধমাঁত মহান সন্ন্যাসী কেশব ভারতী এসেছিলেন; তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
[হুক দিগ্বধ্ভরের £ তার পরই বি*্বম্ভর ভন্তদের বললেন-.. 

ধারয়া যোগীর বেশ যাব দেশে দেশে । 

যথা গেলে পাও গ্রাণনাথের উদ্দেশ্যে ॥ 

ইহা বাল কান্দে প্রভূ ধরণী পাঁড়য়া । 

নিজ-অঙ্গউপবীত ফোঁলল 'ছিড়িয়া ॥॥ চৈ. মণ 8 প্‌. ১৩৯] 
জানাজানি হওয়ায় শচীমাতা শুনলেন পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছার কথা । জরানদ্দের 
সঙ্গে লোচনের মিল নেই । তবে লোচন “উপবীত' ছখড়ে ফেলার কথা বলেছেন--যে 
সন্দ্যাসী জাতপাতে বিনবাস করেন না তাঁর আবার উপবীত ক? কবিরাজ গোম্বামীর 
এবশ্বজ্ভর পাষব্ডীদের উদ্ধারের কথাই কেবল ভেবেছেন--. 


জীবন কথা ২9৭ 


এ জব জীবের অবশ্য কাঁরব উদ্ধার । 
তএব অবশ্য আম সন্প্যাস কারব। 
সন্ন্যাসীর বৃধ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ [চৈ চ.$ প্‌. ৯৬] 
£5তনাচরিতামূতেও পাওয়া যাচ্ছে যে, কেশবভারতণ নদীয়া নগরে এসোছলেন ; 
শবি"'ক্ভর তাঁকে ভিক্ষা নিমন্পণ করেছিলেন । 
বন্দাবনদাস বলেছেন যে, বঝবদ্ভর প্রধান ভন্তদের তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছার কথা 
জানিয়েছিলেন। গদাধর তাঁকে শচামাতার দ্‌ঃখের কথা স্মরণ কাঁরয়ে বললেন-_ 
অনাথনণ মায়েরে বা কেমতে ছাড়বে । 
প্রথমে ত' জননী-বধের ভাগী হবে ॥. [চৈ* ভা, ৪ পৃ.২৩৮] 
আশ্চর্য এই যে, মুকুদ্দাদ ভন্তরা তাঁর চাঁচর কেশের কথা মনে ক'রেই যেন সাঁবশেষ 
'বচালত হ'য়ে পড়োছলেন-- 
কারবেন মহাপ্রভ় শিখার মূন্ডন। 
শ্রীশখা সার কান্দে সব ভস্তগণ ॥। 
কেহো বোলে “সে সংন্দর চাঁচর চকুরে । 
আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে ॥৮ [ তদেব ] 
বন্দাবনদাসের শচীমাতাও লোকমুখে পত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনলেন । 
তাঁর মুখে গভীর শোকবাণী উচ্ারত হলো-“না যাইব না যাইব বাপ! আমাদের 
$্ছাড়িয়া | মাতার মনে বিফ: প্রিয়ার কথাটাই নিশ্চয় ছিল। 
বি্বজ্ভর মাতাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে সাক্বনা বাক্য শোনালেন 
প্রভু বোলে “মাতা ! তুমি স্থির কর মন। 
শুন ধত জন্ম আম তোমার নন্দন || 
চন্ত দিয়া শুনহ আপন গণগ্রাম । 
কোনো কালে আছল তোমার পৃশ্নিনাম ॥ 
তথায় আছিলা তুমি আমার জননশী। 
তবে তুম স্বর্গে হৈলা আদাত আপন ॥ 
তবে আম হইল বামন অবতার । 
তথাও আলা তুমি জননী আমার ॥ 
তবে তুমি দেবহীত হৈলা আর-বার । 
তথাও কাঁপল আম নন্দন তোমার ॥ 
তবে ত' কৌশল্যা হৈলা আরবার তুমি । 
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি ॥ 
তবে তুম মথুরায় দেবকী হইলা । 
কংসাসুর-অন্তঃপুরে বম্ধনে আছিলা 11. 
এই মত তুমি মোর মাভা জন্মে জন্মে । [তদের £ পৃ. ২৩৯৪০] 
খালে বিশ্বজ্ভর পান্না দিলেন মাতাকে। কিন্তু বিফ:প্রয়ার সাম্বনা কি? অন্য 
কোন জীবনণকার অবশ্য শচমাতাকে এভাবে সান্তনা দেন 'ন। 


২১৪ প্রয়োগ শ্রীরফাচেতল্য 


লোচনদাস 'বফ্যা্রয়ার এ সাকার অধচ্া বর্ণনা কিম । সংবাদ শুনেই অচেতন, 
হয়ে পড়োছলেন 'তীন। দধা অবসামে গৃছে য়ে স্যোজন জদ্তে ধন তান শব্যায় 
শুয্নেছেন তখন দেখা গেল “বাচ্ধে ভূজ-লাতা দিয়া, প্রিয়-্টাণনাথের চরণ (চৈ. ম. £ 
প্‌. ১৪৯) বিষ্যাপ্য়া কেষল নিজের দ,:খের কথাই বলেন ন। সকলের হয়েই জাবেদন, 
করেছেন প্রডুর কাছে-- 
তোমার চরণ বন, আর কিছ, নাহ জানি, 
জামারে ফেলাহ কার ঠীঁয়। 
ধর্ম-ভয় নাহ তোরা, শচী-ব্ধ আধমরা, 
কেমনে ছাঁড়বে তেন মায় | 
মূরার, মূকুদ্দদত্ত হেন সব ভকত, 
শ্রীনবাস আর হারিদাস। 
অদ্বৈত-আচার্ধ আদ ছাঁড়য়া কি কার্ধ সাধ, 
কেমনে বা কাঁরবে সয্যাস ॥। [তদের : পৃ" ১৪৯ $ 


মাতার শোকনদীর্ণ অন্তরের পারচয়ও পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে। লোকমদখে শদ্নে 
শচীমাতা প্রথমেই জের কথাটি বললেন--“তুঁম মান প্র মোর দেহে এক আখ 
( দেব: পৃ. ১৪১)। তার পরেই [তান বিষ্যীপ্রয়া এবং ভক্তদের অবস্থাও স্মরণ 
কাঁরঘ়ে দলেন-__ 

আগ্েেত মারব আম তবে বফুপ্রিয়া । 

মারবে ভকত সব ব্‌ক-াবদারয়া ॥। [ তদেব ] 


পূর্ব পূর্ব জন্সের কথা ব'লে লোচনের বিশ্বজ্ভর মাতাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেন 
ণন। তান প্রুবের কথা ঝুলে বৃথা ম্মাতাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। বিষ্ণুপ্রয়াকে 
অন্তরের ভালবাসা জানিয়ে যা বললেন, তা সংসার এবং সংসারীর পক্ষে মারাত্মবক_ 
যে ভালবাসা তান জানালেন তারও দাঁড়াবার কোন স্থান থাকে না। বিশবম্ভর মচাঁক 
হাঁসয়া' বললেন-- 
মছা সৃত, পাত, নারী পিতা মাতা যত বাঁল, 
পাঁরণামে কেবা বা কাহার ! 
শ্রীকৃষ্ণ টরণ বাহ, আর ত কুটম্ব নাহ, 
যত দেখ এ মায়া তাহার ॥ 
ণকবা নারী, পুরুষ সভার সে আত্মা এক, 
[মছা মায়াবম্ধে রহে দুই । [ তদেব £: পু. ১৫০ ] 


বন্দাবনদাস বলেছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের ধদনাটর কথা বশব্ভর নিভূতে জানালেন 
ণনত্যানম্দকে-মান্র পাঁচজনকে সে কথা জানাতে বললেন তান। সর্বঘ্র জানাজানি হ'য়ে 
গেলে বিদায়ক্ষণে বশেষ অস্বাবধা সৃষ্টি হতে পারে মনে ক'রেই এ বাবস্থা গ্রহণ করা 
হয়োছিল_ 
যোদন চাঁলল প্রভূ সন্্যাস কারতে। 

নত্যানন্দ-্থানে ডাহা কাহল নিভৃতে ॥ 


জীবন কথা ২০৯ 


“শুন শুন নিত্যানদ্দস্বর্প গোসাঞে। 

এ কথা ভাঙ্গবে সবে পণ জন-ঠাঞ ॥। [ চৈ, ভা £ পৃ" ২৪০] 
এই “পণ্ঙ্গনের' প্রধমেই শচীমাতা তারপং গনাধব, বরহ্মানদ্দ, শ্রীচন্দুশেখরাচার্য এবং 
মুকুম্দ। অদ্বৈত শ্রীবাস জানলে অনর্থ আনবার্ধ । “ইন্ন্রাণ নিকটে কাটোরা গ্রামে 
কেশব ভারতীর নিট সন্ন্যাস নেবেন 'তান। 

কৃষদাস কীবরাজ 'ীতন জংনর উপাশ্থাতর কথা বলেছেন- 

এত বাল ভারতী গোসাঞ কাটোয়াতে গেলা । 

মহাপ্রভু তাহা যাই সন্যাস করিলা ॥ 
ংগে নিত্যানদ্দ চ্দ্রশেখর আচার্য । 

মুকুন্দ দত্ত এই তিন কৈল সর্বকার্য ॥॥ [চৈ চ. £ পৃ. ৯৭] 

গিশদ বিবরণের দায় দায়ত্ব তান ছেড়ে দিয়েছেন বৃন্ধাবনদাসের ওপর । 

লোচনদাস অন্যপ্রকার বিবরণ দিয়েছেন । যে দিন মূরারিকে সাদ্স্বনা দিয়ে বি্বদ্ভর 
বলেছেন “সন্যাস করব-তাব আছয়ে বিলম্ব” (পৃ ১৫২) তার পরাদনই প্রাতঃকালে 
গতাঁন একাকী গঙ্গা সন্তবণ কবে কণ্টক নগরে “ভাবত গোসাঞ'র নিকট চলে 
গেছেন । এ দিনই যে ঙান বের হবেন অ 'নভ্যানন্দও জানতেন না। ওঁকে নিয়ে 
চললো ভন্তদের আলোচন।--'কোথা গেলে পার দরশন' (পু, ১৬৬ )। তাঁব সম্ধানে 
যাবার জন্য বৃন্দাবন, বারাণসী, নী5।৮পের উল্লেখও করলেন কেউ কেউ। কাঞ্চন নগরে 
কেশবভারতীব নকণঠে সন্বগান নেবেন একথা গৌরাঙ্গ বলোছলেন বটে কিন্তু কথাটা সত 
কনা এ বয়ে সন্দেহ ছিল ভন্তদে+ মনে--সঠ্য কার' এই বাক্য দট় নাহি বুঝি' (৯. 
ম. £ প্‌. ১৫৩ )। থাপ সেখানে একবার সম্ধান করা প্রয়োজন £ সুতরাং নি ত্যানন্দ 
কয়েকজন প্রধান ভন্তকে নিয়ে চললেন সন্ধানে 

মৃখ্য মখ্য জনকথো দিল ভাব সনে ॥। 

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্স, পাণ্৬ত দামোদর । 

বক্রে'বর-আদ কা” চালনা সত্ত্ব || 

এই সব লঞানঙ্ানন্দ ৮'ল' যায়। 

প্রবোধয়া শচস-বষ্যীপ্রয়ার হয় ॥ [ তদেব ] 
জয়ানন্দের ৮৩ন্য মঙ্গলে এব ০ শুতন কথা আছে। একাদন অদ্বৈত শ্রীনখাস-নুরার- 
হবিদাস-মুকুন্দ-গবাধর প্রভাত এখন বিশবম্ভসের গৃহে ; ঘরেব মধ্যে বিষণুপ্রিয়াও ভখন 
পছলেন। সকলে জিজ্ঞাপা করনেন-জতঞ।সণ ঈশ্বরে বৈনাগ্য বেন করে গোরাঞ্গ 
উত্তরে বলেন যে, “বৈরাগ। তান স ধম 1" জয়ানন্দের বফ্ণণপ্রয়াও বলেছেন-- 

জথা ওথা জ'য় হমি সংগে জাহব আমি 
না ছাডমা দ্বজ।াজ। 
করিব তুমার সেবা সেই সে আমার শোভা 
গৃহ পাঁরজনে পড়* বাজ ॥ [জয়ানন্দ : চৈ. ম. £ পৃ. ১২০ 
লোচনের বিশ্বজ্ভরের নঠায়ই জয়ানন্দের বিশবভম্বও উত্তরে জানালেন-_ 
শুন সতী 'বিষ্যাপ্রয়া রিদএ দেখ চিন্তিয়া 
সব মিথ্যা কেহ কার নহে। [ তদেব : পৃ. ১২১] 
শ্রীচেতনা-১৪ 


২৯০ পুরৃযোত্তম শ্রীকৃক্ষচেতন্য 


যজ্ঞ সূরাট বিষ্যীপ্রয়ার হাতে দিয়ে গ্লেলেন 'তান £ লোচনের বিব্ভরের ন্যায় সেটা 
পছ'ড়ে না ফেললেও তাৎপর্যের দিক 'দয়ে একই বিষয়ের ব্যঞ্জনা করে। 
বন্দাবনদাস বলেছেন যে, সে-দিনাট ি*্বঙ্ভর সমন্ভ বৈফবদের সংগ্পে কীর্তন 
ক'রে কাটালেন ; পরম আনন্দ প্রকাশ ক'রে ভোজন করলেন : সম্থ্যায় গরঞ্গাকে নমস্কার 
ক'রে বসলেন তার তীর-ভামতে। গুহে ফিরে এলে ভন্তরা এবং নগরায়ারা দলে দলে 
এসে মালা-চদ্দন পারয়ে দিলেন এই প্রেমস্ধর্মের পূজারীকে। তখনো তাঁপনা জানেন 
না যে, পবেব দিন আর পাওয়া ঘাবে না তাঁকে। তান ষে এক বিরাট পারবর্তনের 
ম-খোমুখ এসে দাঁড়য়েছেন তা জানতেন সামান্য ক'জন'মান্ন। 
সন্ন্যাস গ্রহণের পূবরান্রে ভোজনান্তে শয়ন করতে গেলেন গৌরাঙ্গদেব, একেবারেই 
স্বাভাবক মানূযাঁট । কোন চাণল্য ছিল না তাঁর মধ্যে। প্রধান ভস্তদের মধ্যে হরিদাস 
এবং গদাধর নিকটেই শন করলেন। শচাদেবশ জানেন যে, ভোরেই বো?রে পড়বেন 
বগ্বজ্ডর, নিদ্রাহশীন চোখে 1তাঁন বসৌছলেন বাহর দুয়ারে -“আইয় নাহক নিদ্রা কান্দে 
অমুক্ষণ।' 
পরের দন প্রাতে খুবই করুণ দৃশ্য; সারারাত কে"দেছেন শচমাতা, বেদনাখ্তর 
জননীর সংগে বাহির দয়ারে সাক্ষাৎ গমনোদ্যত় পথের । মায়ের হাত ধরে প্রবোধ 
দেখার চেষ্টা করলেন পুত্রবৃন্দাবনদাসের গেখনী সামান্য কয়েকাট কথায় দশ্যাট 
ফাটিয়ে তুলেছে. 
দণ্ডে দণ্ডে যত তুম কারলা আমার । 
আঁম কোট-জদ্মেও নারব শহধবার ॥। 
জননীর পদধূল লই প্রত শিবে। 
প্রদাক্ষণ করি তানে চাললা সত্থবরে ॥ [চৈ ভা £ পৃ. ২৪১] 
সত্ববে' যাওয়া ছাড়া উপায়ই বাকি! এ দৃশ্য আধকক্ষণ ধরে রাখা কোন লেখকের 
পক্ষেই সম্ভব নয় । “সন্ন্যাস করিয়া সর্ব জীব উদ্ধারতে' একাকী সত্ববে তান বোরয়ে 
পড়লেন । 
বৃন্দাবনদাসের লেখনী অপূর্ব একাঁট বিষাদময় অবচ্থার 'চিন্ন একেছে। বৈষণব' 
মহান্তরা প্রাতঃকালে গঙ্গাম্নান ক'রে 'বিশবঙ্গরকে নমস্কার জানাতে তাঁর গৃহে এসে 
দেখলেন “বাছির দ.য়ারে, বসে আছেন শচমাতা। 'নিমাইয়ের সম্বযাস গ্রহণের কথা 
মনহূতে সমন্ত নবঙ্বনীপে ছাঁড়য়ে গেল । সর্ব দিক থেকে ছুটে এলেন আবালবৃদ্ধবনিতা 
নিমাইয়ের গৃহে : সবর বিষাদ । 'বাচত্র আর্ত র প্রকাশ । পাধণ্ডীদের মনও দ্রবীভূত 
হলো” 
তখনে সে হায় হায়' করে সবংলোক । 
পরম নিন্দক পাষণডীও পায় শোক ॥ 
“পাশ্পিষ্ঞ আমরা না চিনিল হেন জন ।” 
অনুতাপ ভাঁষ সভে করেন রুদ্দন ॥ 


জশবন কথা ২১১ 


নদ্দা হ্বেষ হাহার মনেতে আঁহল । 
প্রভুর 'বিষয়ে সবজীবের খাঁণ্ডল ॥ [ তদেব : প্‌. ২৪২] 
গঙ্গা পার হয়ে কণ্টক নগরে (কাটোয়) এসে পৌঁছলেন গোরসৃদ্দর ॥ নিত্যানম্দসহ বে 
কয়জন লোককে আসতে বলা হয়েছলো তারাও এসে পেশছলেন একে একে : কেশব 
ভারতীর স্থানে এসে উপাস্থত হলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুদ্দ, শ্রাচম্দ্রশেখরাচাষ এবং 
ব্রঙ্মানন্দ । তাঁকে উদ্ধার করার জন্য ব*বন্ভর অনুরোধ করলেন কেশবভারতণকে : তাঁর 
জ্যোতির্ময় রূপ দেখে সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন ভারতী । রর 
কথা বলতে বলতেই ভাবে বাহ্য হারিয়ে নৃত্য করতে বিশ্বন্ভর । গান 
ধরলেন মুকুম্দ এবং অন্যান্য ভন্তগণ । কেশবভারতীর নিকট প্রাতাঁদন সমাগম হয় বহু 
মানুষের নিমাইয়ের ভাবন্নৃত্য এবং নয়নে অশ্রুধারা দেখে তাঁদের অশ্রুও আর বাধা 
মানল না : উপাশ্থিত পৃণ্যর্থাঁরা ব্যাকুল '্বত্তে ভাবতে লাগলেন-- 
আমা সভের প্রাণ 'বিদরে দোখতে। 
ভার্যা বা ক্ত ননী প্রাণ রাখব কেমতে ॥” [তদেব ] 
কেশলভাবতী মুগ্ধ হলেন, রান্র আতবাহত হলো পরম আনদ্দে। চন্দ্রশেখর আচার্ষের 
ওপব সমন্ত ব্যবস্থাপনার দায়ত্ব দিলেন 'বিশ্বম্ভর : সম্ব্যাস গ্রহণেচ্ছ নিমাইয়ের অপ" 
কাম্তি দেখে মঞ্ধ মানুষের দল পাঠাতে লাগলেন প্রচুর দ্রুব্যাদ--'নানা গ্রাম হইতে সে 
নানা উপায়ন।, ' 1 তদেব £ প্‌. ২৪৩ ] 
জনানম্দ বলেছেন- “সর্ব সুখ ছাড় প্রভূ চলেন বিদেশে ।' তিনি কাটোয়া চললেন 
সন্ন্যাস গ্রহণ করতে, সঙ্গে নিলেন--নিত্যানন্দ, মুকুম্দ দন্ত বৈদ্য' গোবিন্দ কর্মকার, 
চন্দ্ুশেখর আচার্য, আচার্য হারি, বাসুদেব দর্ত, শুক্রাম্বর ব্রহ্মচারণ, বক্রেশবর পাঁণ্ডত, 
ভগাই গঙ্গাদাস এই ন' জনকে 
তুমা সভার বিদ্যমানে লইব সন্ব্যাস । [ জরানন্দ, চৈ. ম. £ পৃ, ১২৫] 
লোচনদাসও কেশবভারতীর সম্মুখেই বি*বঙ্ভরের শ্রণকৃ আবেশের চিন্ন একেছেন-- 
ভারত' তাঁর নানা আবেশ দেখে চমংকৃত হলেন । 
মন্তক মুস্ডনের ব্যবস্থা হলো, উঠলো চারিদিকে ক্ুম্দনের ধান ; চাঁচর চিকুর - 1 
শোভা পাবে না মন্তকে ! ক্ষৌরকারের চোখেও অশ্রঃর বাধা মানে না। 
ম.স্ডনের পর সকলে একক্র গঙ্গাস্নান করলেন, তারপর এসে সন্বযাসের স্থানে বসলেশ। 
ভরতীকে বললেন বিশ্বন্ভর-- ৃ 
প্র বোলে “দ্বগ্নে মোর কোন মহাজন । 
কর্ণে সম্ব্যাসের মন্ত্র করল বথন ॥। 
বুঝ দোঁখ তাহা তুমি কিবা হয় নহে ।” 
এত বাল প্রভ্‌ তার কর্পে মন্ত্র কহে ॥ [ চৈ. ভা. £ পৃ. ২৪৩] 
বস্মিত ছলেন ভারতঈ- সেই মহামদ্রেই তান দীক্ষা দিলেন বি*বজ্ভরকে । নবরূপে 


দেখা দিলেন 1বশ্বদ্ভর- 
পারলেন অরুণ-বসন মনোহর । 


২১২ পন্ব,যোভ্তম গ্রাকফচৈওনা 
দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রাহস্তে উজ্জ্বল । 


প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-লোচন ॥ [ তদেব | 
লোচন বলেছেন যে, কেশব ভারতী তবণ বি*বন্ভরের অপূর্ব রূপ দেখে প্রথমে 
তাঁকে সমাস মন্ত্র দিতে অস্বীকার করেন । পণ্টাণেব কম বয়স্ককে সন্ন্যাস দতে হয় 
নাঃ তাই ভারতশ বলেছিলেন, “তোমাবে সন্বাস দিতে না হশখ আমার? । [ চৈ. ম. £ পূ 
১৫৪ ]| এরপব গোবাচাঁদেন আবেশ শেখা 'দিল-চমতকুত হলেন ভাবতণ ; তথাপ 
পতনি তাঁকে জননশ এবং পত্রীব সন্মাত নিযে আসতে ল্ললেন, ভাব এব ইচ্ছা 
মনে আছে-_গোবাচাঁদে কালয়া দাধ । 
আসন ছাঁডশা আম :াব আন) ঠ 1 [হচেক] 
দিল্তু ভাবতীব চাতুরশী শেষ পর্যন্ত কার্যবস হলো না॥ বৃন্দাবনদাসেব 'ববঙ্ভরেব 
ন্যায় লোচনেব াব*ব্ভবও স্বপ্নে প।ওয়া মন্ত্র ভাবতশব বণে দিলেন । শসগ্মত ভারতী 
তখন ভাঁকে সন্স্যাস দিতে স্পীকৃত হনেন। আনন্দে আপ্বশ হ'লো বিশ্বন্ছনবের-স্বেদ 
বম্প-্পুলক দেখা দিল তাঁব দেভে। অগণ্ণত মানম্ষ সে-সপুব দৃশ্য দেখে আনন্দ- 
গিহহল, গোক-কাতির হলেন । 
মন্তক মুণ্ডনেব সমযে সনের 0 উপন্। তে নো বার লক্ষণ ই প্ত* কাহে 
বেদনা হদটে শেষ পযন্ত মন্ণ্ডনে” কাজ যন ১েো। 
সন্ন্যাস গ্রহণের পর এল নামাঁবণেত গা»ণা। বৃন্দাকদাম বলেছেন যে, কেশব 
ভারতী এমন একাঁটি নামের কথা চিন্তা কবে লাগলেন যা এর পূর্বে কখনও শোনা 
যায ন; ভারতার শিষ্য হলেও তাঁকে “ভাব 'ঈ' বলা সঠিক কার্য হবেনা । অপ্ব 
সন্ব্যানীব অপূর্ব নামই তো চাই । চিন্তান্বত কেণব ভারগীৰ মনে এসে গেল এক 
অপূৃব"সুন্দর নাম-- 
পাইয়া উচিত নাম কেশব ভাব হঁ। 
প্রভদ-বক্ষে হস্ত দিয়া কেছো শদ্ধমাঁত ॥ 
“ধও জগত্ব ৩ম বৃষ সেলাহ।। 
করাইলা ট৩ন,-বি৬ন প্রবাশয ॥ 
এতেকে 01 র নাম জীথক ৮ ০1। 
সবর্লোক তোমা হত ফা। হেল ধ) 0 [ ৮. ভা. হ পৃ, ২৪৪ ] 
নামকরণের ব্যাপারে ভেনচনদাসের এও) * শত 1 এাঁ 0শ3 ভারতী জিজ্ঞাস 
ল'বলেন নিমাইকে- 
ক নাম তোম।ক হ মহ হচা এ ॥ 
যণ্েক তৈফগণ ছজ। সখা" | 
সভিম€ নাস 2০ নশান ॥ 
বদ্ধ-»ন*সারেবহ-_যা যে মনে। 
হেনকালে শভবাণশী ড ঠ-। গগণণ ।। 
ধ্যান শুন, সব'লোক হৈ. ৮৯ংকাব। 
গশ্রীবৃফচৈতন)। নাম কহ ২হ। 1 [চৈ মূ 2 ১৬৬-১৬৪ ] 


জীবন কথা ২১৩ 


সন্্যাস গ্রহণের ন্যায় বাঁশষ্ট ক্ষেত্রেও জীবনীকারদের বন্তবো বথেঘ্ট গরামল লক্ষ্য 
করা যায় । এশ্রীকৃফ চৈতন্য” নামকরণেও বৃন্দাবনদাস এবং লোচনদাস জব কথ্য 
বলেছেন । নব্বীপ খন্ডে বৃন্দাবনদাসকেই মোটামৃঁটি ভাবে আঁধকতর সঠিক মনে 
করাই যুত্তিযুন্ত। অলৌকিক বিষয়গুলো এবং বৃন্দাবনদাসের 'মন্তব্যাদ বাদ দিলে 
তথোর বিচারে বজ্দাবনদাসকেই আমরা আধক মর্যাদা 'দিয়োছ। 

সন্ন্যাস গ্রহণের কার্য সমাপ্ত হলে চারদকে মহানহরিধ্বানকোলাহল' ক'রে 
বৈফবরা অন্তরের আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং 'ভারতীরে সবণভন্ত কাঁরলা প্রণাম । 
[ চৈ. ভা. : পৃ. ২৪৪ ] "শ্রীকফচৈতন্য' নাম হওয়ায় বিশবম্ভরও তুছ্ট হলেন। 

লোচনদাস। বলেছেন যে, গুরুর আদেশে শ্রধকৃষচৈতন্য সৌদন সেখানেই থাকলেন । 
রানে সকলে মলে করলেন সঙ্কীর্তন-গুরু-শষ্যের নৃত্যও হলো; পরাদন প্রাতে 
গুরুকে প্রদক্ষিণ ক'রে প্রণাম করলেন । লাচলে যাবার অনুমাঁত চাইলেন তাঁর কাছে। 
গুরু আশশবদি ক'রে নিদেশ দিলেন। “সংস্থাপন কারবারে সঞ্কীর্তন-্ধ্ম? এবং 
সর্বলোক নিষ্তারতে করুণা প্রকাশ করতে । পুনরায় গুরুর চরণ স্পর্শ ক'রে পথে 
বোৌরয়ে পড়লেন শ্রীকৃফচৈতন্য । 

বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর সমন্ত রাত চললো কীতন-নৃতা। 
শ্রীকৃফচৈতনোর দেহে দেখা দিল স্বেদ-কম্প-পৃলক, মাঝে মাঝে হূঙ্কারও দিতে লাগলেন 
তান। কেশবভারতীকে আলিঙ্গন করলেন চৈতন্দেব। ভারতীও আবেশ ভরে 
নৃত্য করতে লাগলেন । পরাঁদন প্রভাতে গুরুর নিকট বিদায় নিয়ে চললেন চৈতনাদেব । 

জয়ানম্দ বলেছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর নালাচলে যাবার জন্য-প্রস্তৃত হলেন 
গৌরচন্দ্র। একমান্ন কৃষদাস কাঁবরাজের কাছেই শোনা গেল-_ 

প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাস করণ । 
তবে ত চাঁললা প্রভু শ্রশবৃন্দাবন ॥॥ [চৈ চ* ৪ পৃ. ১০২] 

খশতনজনে নশলাচলে যাবার উদ্যোগেব কথা বলেছেন- সেটাই সাঠিক ব'লে মনে হয়। 
তত্তের হসাব করলে কৃষপ্রেমী সম্ন্যাসীর বৃন্দাবন যাবারই কথা । সম্ভবত কবিরাজ 
গোস্বামী তত্তের তআগদে তথ্যকে অস্বীকার করোছলেন। সেটা করার সুযোগও ছিব 
কারণ সন্ন্যাস গ্রহণের পর যেখানে যাবার উদ্যোগই করুন নাকেন চৈতনাদেব, গিয়ে 
পেশছেছিলেন শাম্তিপুরে। 


চৈতন্যগেবের সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্গেশ্য 


ভারতরর্ষে সন্ন্যাসর অভাব কোনাদন হয় ' ন। একালেও হিমালয়ের গৃহায়, 
“পথের ধারে, 'বাভম্ন পর্বতে এমন 'ক গ্রামে শহরেও শত-সহম্্র সন্দ্যাসীর সন্ধান 
পাওয়া যায়। অনেকেই নিজেদের 'সম্ধ নিয়েই ব্যন্ত--সমাজ-সংসারের দিকে তাদের 
1কছুমান দৃন্টি নেই । আবার স্বামী িকেকানদ্দের মতো সন্ন্যাসীও দেখা গেছে যাঁরা 
আত্মোপলব্ধির সংগে সংগে মানব সেবায়, সমাজকল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। 
আঁরা মানুষের মধ্যেই ভগবানকে উপলাধ্ধ করতে বলেছেন । ঈ*বরই যাঁদ সংসার 


২১৪ প্রুষোত্ম শ্রীকফচৈতন 


সৃষ্টি ক'রে থাকেন তখন সমন্ঞ মানুষকে সন্ন্যাসে উদ্বুষ্থ ক'রে সেই সংসারকে ভাঙার 
চ্্টোতো ঈশবরশাবরোধিতারই নামান্তর--এমন বি*বাসও রয়েছে অনেক সম্্যাসীর মধ ॥ 
মানবাত্বাকে যা খর্ব করে তাকেই সরিয়ে দেবার চেঘ্টা করা চাই। স্বামীজী সেই 
বিশ্বাসেই রাদ্দ্রীয় স্বাধীনতার কথা বলেছেন-মানব সমাজে সমতা না এলে মানবচিন্ত 
বিপন্ত হয়--সমতা চিন্তের বিকাশে সহায়তা করে, তাই গ্বামীজী সমাজতম্মের পৃষ্ঠ” 
পোষকতা করেছেন। যেবৈদান্তক সকল মানুষের মধ্যে ব্রন্মের আস্তিত্ব হৃদয় 'দয়ে 
বিশ্বাস করেন ; যে ভভ্ত মনে করেন যে, ভগবান সর্বত্র আছেন, এমন 1ক হিরণা- 
কাশপুর প্রাসাদের ভ্তত্ভের মধ্যেও 1তান আছেন, সেই বৈদান্তক, সেই ভন্তর ক কখনও 
মান,ষেমানুষে পার্থক্য করতে পারেন? এ সব মহান সন্ন্যাসীকে 'রাজনৌতক 
সম্লযামী' ব'লে ছিহিত করা কোন সত্য বিচার নয়। যে সন্ন্যাসী মত্মম্যান্ত সাধনে 
ব্ন্ত তাঁকে মহৎ মানব ব'লে স্বীকার করেও স্বার্থপম্পন্ন মনে করা অন্যায় নয়। যে 
সন্যাসী সৃষ্টিকে সুন্দর করতে চান, মানবমনে আলোকবার্তকা জালিয়ে 
চন্তের প্রসার ঘটাতে চান 1তানই প্রকৃত লম্ন/াসী, মহান ভক্ত । প্রাতটি মানব মনের 
বিকাশ ঘটবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকে সংগে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে সেই তো 
হবে সুন্দর সমাজ। পদ্মের প্রাঁতট পাপাড় বিকশিত হয়ে পরম্পরের সংগে স্‌সংবদ্ধ 
রূপে রিধৃত থাকলেই ভার সোন্দ্যের চরম বিকাশ । যান সমাজে সেই অবশ্া সৃষ্টি 
করার উদ্দেশ্যে নিজের সমন্ত ক্বার্থ বিসর্জন দিতে পারেন 'তাঁনই প্রকৃত সন্ন্যামী, 
সতাকার ভন্ত । স্বামী বিবেকানন্দ এ যুগের সেই সম্্যাসী--চৈতনদেব সে বুগের সেই 
মহামানব । প্রেম ভাঙ্তর অবতার । তখনকার দিনের রাষ্$নোৌতিক অবচ্থার পটভ্ামতে 
চৈতনাদেব ছিলেন অত্যাধক সমাজ-সচেতন সন্ন্যাসী । 
চৈতন্যদেব কোন রাঁত-পদ্ধাত অনুসরণ করতে চান নি কখনও । মানুষের মধ্যে 

কোন ভেদকেও তানি মানতেন না। জয়ামম্দ বলছেন, চৈতন্যদেব একাদন নাচতে নাচতে 
'আচগগ্বতে এক শ্লোক উচ্চারণ করলেন-- 

আমি কোন বণাঁ নাহ নাহ এ গৃহস্থ । 

আম সন্ন্যাসী নহ নাহ যে বলম্ছ ॥ 

বঙ্গ ক্ষার বৈশ্য শদ্রু চার আম নাহ। 

আম যে বাঁট তাহা 'নিষ্কপটে কাহ ॥ 

যুগে যগে জন্মে জম্মে আর নাহ আশ । 

সবে বাট গোপাীনাথের দাসের দাস 7 [ চৈ" ম* 2 পৃ ১২৯] 
কোন নিয়মের মধ্যে তান নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চান নি শুধু গোপীনাবের দাসের দাস 
হওয়াই ছিল তাঁর জীবনের পরম আশা । জাত-পাতেও তাঁর 'বম্বাস 'ছিল না। 

জয়ানন্দ আরও বলেছেন য়ে, প্রেম-ভান্ত বিলোবার ব্যাপারেও কোন ক্ষেত্রবিচার 

চিল না তাঁর। এখানেও তিনি ছিলেন চাঁলত রশীতির 'বিরোধণ । নিজের জীবনের 
খনচরণে তান সমাজনয়মকেও স্যাকীত দেন নি। জয়ানদ্দের চৈতন্যদেব ভাই-- 

আচম্ডাল আদি সভারে 'দিল কোজ। 

আ্রন্ ভরিয়া শুনি হাল হরি বোল ॥ | তদেখ £ পু ১৩৭] 


জীবন কথা ২২ 


লোচনদাসের চৈতন্যদেবেরও সেই কথা-্পাহসাব ক'রে ক'রে তিনি বঞ্না চলেন নি-- 

সুরাসুরগণে দম এই প্রেম ধন। 

চগ্ডাল যবন মুর্খ স্ঘী বালক জন ॥ [চৈ ম. £ পৃ ১১৭ ] 
পান্রাপান্ন বিচার নেই তাঁর কাছে; ওটা তো হিসেবী লোকদের কথা । নারণ সমাজের 
অর্ধেক, সংসারকে সূন্দর ক'রে তোলার দায়িত্ব তাঁদেরই বৌশঃ বোরখা-ঘোমটায় 
তাঁদের অন্ধকারে রাখার চেঘ্টাকে অস্বীকার করেছেন 'তানি। 

বৃন্দাবনদাসও ওহ একই কথা বলেছেন । বিশ্বম্ভর গোয়ালা-গম্মুবাণক-তাম্বৃূলী 

প্রভাতির ঘরে গেছেন। গোয়ালারা তাঁকে ভাত খাওয়ার কথা বলেছেন £ অস্পৃশ্য 
শ্রীধরের ভাঙ্গা পাত্রে রাখা জল পান করেছেন। চৈতন্যচারতামৃতেও ওই একই কথা । 
জশবনীকারদের কেউ কেউ আকস্মাৎ চৈওন্যদেবকে সম্ধ্যাআহিক-চম্দন লেপন-এর 
ব্যাপাবে পৃচ্ঠপোষকতা কলালেও সাধারণ ভাবে তাঁকে রখীত-পদ্ধাতর বিরোধী রূপেই 
দাঁড় কারয়েছেন। কৃষ্দাসও বলেছেন-_ 

পাঁচে মিলি লঃটে প্রেম বরে আস্বাদন । 

যত পায়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥ 

পুনঃ পুনঃ পয়াইয়া হয মহামন্ড । 

নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদোম্মত্ত ॥ 

পান্রাপান্র বিচার নাহ নাহ শ্ছানাস্ান । 

যেই রী পায় তাঁহা করে প্রেমদান ॥ 


সিটি প্রেমবন্যা সৌদিকে বেড়ায় । 

স্তী বৃদ্ধ বালক আদি সবারে ডুবায় ॥ 

সত্জন দুজন পঙ্গু জড় অধ্ধগণ । 

প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের মন ॥ [ চৈ* চ* 8 পৃ" ২৭-২৮] 
প্রেম বন্যায় ডোবাবার জন্য কোন সম্ধ্যাআহুক জপতপের ব্যবস্থা ছিল না। সন্ন্যাস 
গ্রহণেব পরেও চৈতনাদেব পূজা-পদ্ধাতি নিয়ে কোন কথাই বলেন নি। বন্দাবনদাসের 
চেতন্যদেব তপন মিশ্রকে বলেছেন- 

অতএব কাঁলষুগে নাম-যজ্ঞ সার। 

আর কোন ধর্ম কৈলে নাহ হয় পার ॥ 

রানর-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে । 

তাহার মাহমা বেদে নাছ পারে দিতে ॥ 

শুন মিশ্র! কাঁলষুগে নাহি তপ যজ্জ। 

যেই জন ভজে কৃষ, তার মহা ভাগ্য ॥ 

অতএব গহে তুমি কৃ ভজ গিয়া । 

কুটিনাটি পরিহার একান্ত হইয়া [চৈ' ভা £ পৃ, ৭১] 

্রমদভাগবতোন্ত প্রেমন্তর প্রকাশই 'ছিল টৈতনাদেবের ধর্ম; কোন আচার- 

অনুষ্জনকে তান কখনো স্বীকার করেন নি। ভাগবতে মহাখুনি উপ্রপ্রবার কাছে 
শোনকাদ ঝাঁবরা জানতে চেয়োছ লেন ভগবানের কথা -- 


২১৬ প্রুষোত্ম শ্রীকফচৈতন্য 


মোহ মুগ্ধ জীবগণ সংসার কাননে । 
শ্রীহারির নাম যাঁদ করে একমনে ॥ 
আবিলব্বে মুন্তি লভে সেই মহাশয় । 

এ ঘোর সংসারে তার মোহ নাশ হয় ॥ 
একবার কৃফ নাম কার উচ্চারণ। 
হিিতিরিি তা হতাতিন। 


আছরে যতেক তর লসোর বন্ধনে । 
সকাল তা দুর হয় হারনাম গানে ॥ [ প্‌, ৩৪] 
হরিগ্ণগান যে অনুষ্ঠানাদির থেকে শ্রেষ্ঠ একথাও বলেছেন ভাগবত- 
ঞ্রর্গ আদি লাভ ভরে ধর্ম অনষ্ঠান। 
তাহা হতে শ্রেষ্ঠ হয় হরিগ্ণ গান ॥ [পৃ ৩৬] 
কৃফনাম স্মরণ ক'রেই মস্ত পেয়েছিলেন ধ্রুব, কোন আচার-অনৃগ্ঠান করেন নি তাঁন-- 
হরিপ্রেমে পৃলাকত হইয়া তখন ॥ 
হরির 'বরহে সদা করেন ক্ুদ্দন ॥ [ পৃ. ৩৫৭ ] 
ভন্ত প্রহন়াদ তাঁর বালক বন্ধুদের বলেছেন- 


এস ভাই নাম-সৃধা কব সবে পান। 
উর মা হবে সব প্রাণ ॥ 


রানার 

হারনাম কৃফনাম বল আঁনবার ॥ [ পৃ. ৫৩৬ ] 
ভাগবতের সেই প্রেম-ভান্তর প্রবস্তা চৈতন্যদেব কাশীর বৈদাদ্তিকদের বলেছেন-_ 

গুরু মোরে মূর্খ দোখ করিলা শাসন ॥ 

মূর্খ তুমি তোমার নাহ বেদান্তে আধকার। 

কৃষমন্ম জপ সদা এই মন্ঘ সার ॥ 

কৃফনাম হৈতে হবে সংসার মোচন । 

কৃফনাম হৈতে পাবে কৃষের চরণ ॥ 

নাম বিন্‌ কালকালে নাহ আর ধর্ম । 

সবমন্মসার নাম এই শাস্ঘমর্ম ॥ (চৈ, চ. £ পৃ* ৩১] 
হারনাম বাতীত কালতে অন্য গাত নেই ( তদেব £ প্‌. ৩১ )-নাম কতই কালের 
ধর্ম এবং সেই ধমই তো তানি প্রচার করতে দঢ়প্রাতজ্ঞ-_ 

বুগধর্ম প্রবতহিমু নাম সঞ্কীর্তন। [তদের $ পৃ. ৭] 
জনি বনিন ৯ রাসীণ উনিই সন্ন্যাস 
নিয়েও কি তিনি সম্ন্যাসীর নিয়ম পালন করেছেন 2 এ ক্ষেত্রে বাতির যে সংজ্ঞা ভাগবত 


দিয়েছেন তাও তো অনুসরণ করেন নি তিনি! শ্রীমঞ্ভাগ্রবতে দেবার্য নারদ যৃ্ধা্ঠরকে 
বলেছেন- 


জখবন কথা ২১৭ 


গ্রামেতে প্রবেশ কার দিনেকের বোশ। 

রান্রবাস না করিবে, হইবে উদাসশ ॥ 

ভূমণ্ডল পর্যটন তাহাদের ব্রত । 

একাকী” ভ্রমণ তারা কারবে সতত ॥ 

কৌপধন ও দণ্ড তারা করিবে ধারণ। 

কোন হ্থানে নাহ করে আশ্রয় গ্রহণ ॥ [ পৃ. ৫৫৪] 
-সম্ন্যাস গ্রহণের পর ভন্ত বধ্ধূদের নিয়ে 'তান এলেন শাম্তপুরে। ব.দ্দাবনদাস 
বলেছেন- 

তবে গৌরচন্দ্ু সম্ন্যাসীর চড়ামাণ। 

চলল পশ্চিম মুখে করি হারি-ধবান ॥ 

নিত্যানন্দ গদাধর' মূকুন্দ সংহাতি। 

গোঁবন্দ পশ্চাতে আগে কেশব ভারতশ ॥ ( চৈ. ভা. 2” ২৪৭) 


“একাকি চলার' নির্দেশ মানেন নি চৈতন্যদেব। নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠালেন 
ভন্ত-ব্ধৃদের শাম্তপুরে অদ্বৈতের গৃহে নিয়ে আসার জন্যে- 
সভার অপেক্ষা আম কার শাম্তিপুরে । 
রাহবাও শ্রীঅদ্বৈত-আচার্ের ঘরে ॥ [ তদেব £ প্‌. ২৪৯ ] 
লোচনদাসেও সেই একই কথা পাওয়া যাচ্ছে - 
সভারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে। 
একনে হইবে দেখা আচার্ধের ঘরে ॥ [ চৈ" মণ ৪ পৃ. ১৬০ ] 
সুতরাং “সম্ন্যাসীর কারও গৃহে আশ্রয় গ্রহণ কর্তব্য নয়' এ রাতিও [তান লঙ্ঘন 
করেছেন । 
কাশীর “সর্ব-সন্ন্যাস প্রধান" প্রকাশানন্দ চৈতন্যদেবকে বলেছিলেন-_ 
সন্ন্যাসী হঞা কর গায়ন নর্তন | 
ভাবক সব সঞ্চো লৈয়া কর সঞ্কীও৩ন ॥ 
বেদাম্তপঠন ধ্যান সম্ন্যাসীর ধম । 
তাহা ছাড় কেন কর ভাবকের কর্ম ॥ [চৈ চ. £ পৃ. ৩১] 
সম্ন্যাসের রশীত পদ্ধাত তান মানতেন না। আহার্ষের পারমাণ দেখে নিজেই পাঁরহাস 
ক'রে বলতেন- সন্ন্যাসীর আহার্যই বটে! যে রামচন্দ্র পুরীকে “গুরুবৃদ্ধো। 
€ তদেব £ পৃ. ৬১৮) “সম্ভ্রম সম্মান” করতেন চৈত্নাদেব, সেই রামচদ্দু পুরণ বলেছেন_ 
সন্ন্যাসী হইয়া করে মিজ্টাম্ন ভক্ষণ। 
এই ভোগে হয় কৈছে ইশ্দ্রিয়বারণ ॥ [ তদেব £ পৃ. ৬১৮] 
জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস ও নশলাচলে বাস সম্বথ্ধে একাট নূতন কথা বলেছেন £ 
বারাণলীর বড় বড় সন্ন্যাসীরা শ্রীচৈতন্যকে লিখে পাঠালেন--- 
বারাথসী হইতে প্র আইল আচাম্বতে ॥ 
বড় বড় সন্ন্যাসী সকল পর লোখ। 
নীলাচলে চৈতন্য ইহাএ সভে মনে দুঃখী ॥ 


২১৮ পুরুষোত্ম শ্রীকফচৈতন্য 


সম্ন্যাসপর যোগ্যন্ছান নীলাচল নছে। 

সে সব সৃখদস্থান সন্ন্যাসীর যোগ্য লহে ॥ 

সম্ভোগ ভক্ষণ মাল্য চন্দন জে পরে। 

পাষাণ শরীর সেই অবশ্য বগরে ॥॥ [জয়ানন্দ. চৈ-ম. £ পৃ. ২০১] 


পত্লোন্তরে সিংহ-পারাবতের তুলনা ক'রে তগব্র ব্যঙ্গের একটি শ্লোক লিখে পাঠালেন 
চৈতন্যদেব । পন্ত্াট তাঁর দড়তা এবং বাঁলষ্ঠতার পানচয় দেয় । পন্রের উত্তর পেয়ে 
বারাণসণর প্রধান প্রধান প্রান সন্ন্যানীশ নীলাচলে এসে ৮ৈতনাদেবের আশ্রয় গ্রহগ 
করেন-- 
এই পন্ন শুনি জণ প্রাচশন সন্ন্যাসী । 
নখলাচল গেলা সভে ছাড় বাবাপসগী ॥ [ তদের £ পৃ ২১০ ] 
রখীত-পদ্ধাত অনুষ্ঠানকে যান কখনও স্বীকার বন ৮ 2 সন্নযাসের নিয়মও 'যাঁন 
পনাথ মালয়ে 'মাঁলয়ে গ্রহণ করেন নি তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণে নিশ্চয়ং বিশেষ কোন উদ্দেশ্য 
দছিল। এ 'বষয়েও জীবনশকারদের সাক্ষা গুহণ করা যেতে পাবে। 
জয়ানন্দ বলেছেন যে, 'বিফ্ণণপ্রয়াকে প্রবোধ দিয়ে ৈ৩নাদেব সন্ন্যাস নিয়ে যান কেশব 
ভারতীর কাছে-কেশবভারভশ স্বপ্নে তাঁৰ আগমনে কথা জেনে “আগ বাড়াইয়া 
জাম”--তাঁকে বরণ ক'রে আনতে এগিয়ে যান। সন্ন)াস £হণ কেন করবেন ভা জানিয়েছেন 
টচৈতন্যদেব-_ 
আ'ম যাঁদ নৈরাগ্য না কারব সংসাবে। 
বেদনিন্দা কাঁলষুগে ধর্ম না প্রচারে ॥ 
কুলধর্ম যুগধর্ম আমি না পাণ্লব। 
কেমতে সংসার লোক ধম" প্রচারব ॥ [ তদেব £ পৃ* ১২৬] 
ধর্ম প্রবের জন্যই তাঁর এই সন্ন্যাস । নিয়ম জানা সম্নযাসখদের ন্যায় তান নিজেকে 
লোকচক্ষুর অন্তবালে রাখতে চান নি। বহদ্ধদেব-শঙবরাচার্যরামানুজ-নানক প্রভাতি 
বহু প্রাচীন এবং মধাযুগের সংসারত্যাগশী সম্ন্যাসীই তো প্রচারে বেরিয়েছিলেন। 
চৈতন্যদেবেরও উদ্দেশ্য ছিল প্রচার £ সে যুগের চাহদা ছিল মানব সমাজে এক্য স্থাপন 
করা; চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়ে বিশেষ ভাবে সে কাজ আরঞ্ভ করেন-- 
আচন্ডাল আদ সভারে দিল বোল । 
আব্রহ্গ ভরিয়া শুনি হরি হার বোল ।। [তদেব £ পু. ১৩৭ ] 
সন্ন্যাস গ্রহণের প্‌বে" শ্রীবাসের গৃহে গৌরাঙ্গ তাঁর ভক্তদের নিয়ে নৃতা-সঞ্কীতন 
করতেন £ এখানে বাইরের লোকের প্রবেশ ছিল 'নাষদ্ধ। লোচনদাস গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস 
গ্রহণের ব্যাপারে একটা আঁতিলৌকিক কারণ 'নর্দশের চেম্টা করেছেন। তাঁর বন্তব্য 
হলো, জনৈর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এই ভাবস্নৃত্য দেখতে গিয়ে বিফল মলোরথ হয়ে 
ফিরে আসেন--তাঁকে গৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। গঙ্গাস্নান করতে করতে এই 
ব্রাঙ্ছণ একদন গোরাঙ্গকেও চ্নানরত দেখে ক্রুম্ধ হয়ে আভশাপ দিলেন-- 
তোর নৃত্য দেখিবারে বড় ছিল সাধ । 
পাশিহ্ঠ রাজণ এক তাতে 'দল বাধ ।। 


জনবন কথা ২৯৯ 


না দিল যাইতে মোরে বাহির-দুয়ারে। 
তেমান্‌ বাহন্ন তুম হইবে সংসারে ॥॥ 
ইহা বাল, উপবধত 'ছাস্ডলেক ক্রোধে । 
ক্রোধে অচেতন বিপ্র- নাহ পরবোধে ॥ 
বারের বাহর কৈ৪--আ'ম ন।হি সাহ। 
শাপ দিল-হও তুমি সংসারের বহি |! | ৮, ম, £ পৃ, ১২৮] 
সম্ন্যাস গ্রহণের কারণাট সহজ করতে চেয়েছেন লোচনদাস £ কেবলু উপবীত ছন্দ 
করে রাহ্ধণের অভিশাপই নয়- গৌল্লাঙ্গকে স্বপ্নও দেখিয়েছেন লোচনদাস-- 
হেন মঙে নিঅজন-স্গ আছে পহং। 
স্বপন কহে সভাকারে হাঁস, লহ হু ।। 
শুন সর্বজন দবন্ম দেখল রজনী । 
আচাম্বতে মোর ঠহ আইলা দ্বজমাণ || 
মোর কর্ণে কাহল সন্ন্যাস-মদ্ত এক । 
এখন আমার মনে আছে পরঠেক || | তদেব £ পৃ, ১৩৬ । 
অভিশাপ এবং স্বপ্নের সাহাযো সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে দিলেও গৌবাঙ্গের 
মনোভাবের কথাও বলেছেন লোচনদাস- 
ধারয়া ষেগীর বেশ যাব দেশে দেশে । 
যথা গেলে পা প্রাণনাথের উদ্দেশো ॥। 
ইহা বাল কান্দে প্রভূ ধরণী পাঁড়য়া। 
নজ-অঙ্গ-উপবীত ফেলিল 'ছীঁড়ুয়া ॥ 
কৃফক্‌ফ বাল ডাকে আত আর্তনাদে । 
সকরুণ-্বরে প্রাণনাথ' বলি কান্দে | [তদেব£ পৃ. ১৩৯.) 
লোচনদাস চৈতন্যদেবের আর্ভ দেখিয়েছেন, কৃষ্ণ লাভের জন্যই যে তার সন্ন্যাস হণ 
তাও বলেছেন । তবে সেই সঙ্গে উপবীত ছিন্ন করার কথা ব'লে ব্রাহ্মণত্বের গর্বকে 
আঘাত করতেও ছাড়েন নি । কৃষ্ণ ভন্তের কোন জাত নেই এটাই বলতে চেয়েছেন 'তাঁন। 
চৈতনাচারতামৃত বলছেন যে, সকল পাষস্ডীকে উদ্ধার করার বাসনা সর্তেও 
অনেকেই তাঁকে এাঁড়য়ে গেছে ; এই সব নিম্দক পাঁিঘ্ঠকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যেই 
তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ । সঞ্কশর্তমেই তো কৃষ্ণ প্রা ষ্ভব, কলিতে তো অনা পথ নেই। 
পাঁিষ্ঠদের উদ্ধারের জন্য তান ন:তন খেলা খেললেন-- 
মায়াবাদ৷ কম“নিষ্ঠ কুতাকিক গণ । 
নিশ্দক পাষণ্ডী বত পড়ুয়া অধম ॥ 
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞ্া পলাইল। 
সেই বন্যা আ সবারে ছইতে নারিল ॥ 
তাহা দেখি মহাপ্রস্ভ করেন চিন্তন। 
জগৎ ভ্ুবাইতে আম করিল যতন ॥ 
কেহ কেহ এড়াইল প্রাতজ্ঞা হৈল ভঙ্গ । 
তা সবা ভুবাইতে প্াাতিব কিছ? রগ ॥ 


২২০ পূরুযোত্তম শ্রীকৃকতৈতন্য 


এত বলি মনে কছু কারয়া বিচার । 

সন্ন্যাস আশ্রম প্রভূ কৈলা অঙ্গীকার ॥॥ [চৈ*চ* 8 পৃ ২৮] 
সন্ন্যাস আশ্রম তাহলে উদ্দেশ্য মূলক “রঞ্গা' ! এটা কৃ লাভের পথ নয় এবং সে উদ্দেশ্য 
নিয়ে চৈতনোর সন্ন্যাস গ্রহণ নয় । তাত্ুক কবিরাজ গ্লোস্বামণ আরও শুনয়েছেন- 

সন্ন্যাস কাঁরয়া প্রভূ কৈল আকর্ষণ । 

যতেক পলাইঞ্াছিল তাক কাদগণ ॥ 

পড়ুয়া পাষন্ড কমণ নিদ্দকাঁদ ঘত। 

তারা আসি প্রভৃ-পায়ে হয় অবনত ॥ 

অপরাধ ক্ষমাইল ডাবল প্রেমজলে। 

কেবা এড়াইবে প্রস্তর প্রেম-মহাজালে ॥। 

সবা নিম্তারতে প্রভু কৃপা-অবতার । 

সবা 'নষ্তারতে করে চাতুরী অপার ॥ [ তদের £ পৃ. ২৬-২৯] 
সবাইকে আকর্ষণ করার জন্যই সন্ন্যাস গ্রহণ ! সম্ন্যাসীর প্রাতি ্বভাবতই আকৃষ্ট হয় 
সকল মানুষ : সন্ন্যাস তাই চৈতন্যদেবের “মহা-জরাল' । কেবল নূতন “রঙ্গ'ই নয় “চাতুর 
অপার: বটে! 

এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের সাম্যই বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য । সন্ব্যাস গ্রহণের সময় 
'নত্যানন্দ নবদ্বীপে ছিলেন এবং সন্গ্যাস গ্রহণের ইচ্ছাও নিমাই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন 
তাঁরই নিকটে । বন্দাবনদাস ছিলেন নিত্যানন্দের সদা-সঞ্গী, মাতা নারায়ণী 
চৈতন্যদেবের আশাীবদি ধন্যা--মাতামহ শ্রীরাম পাঁণ্ডতরা চার ভাই-ই তাঁর প্রধান ভত্তদের 
মধোই পড়েন। রাম পাণ্ডতের জোষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবাসের গৃহেই নৃতা সঞ্কীর্তন করতেন 
চৈতনাদেব । সতবাং চৈতনাদেবের নবদ্বাপ-লীলার সমন্ড কাহনীই এই তিলসত্র 
থেকে সাঁঠক ভাবেই বৃন্দবনদাসের জানার কথা । বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের সন্্যাস 
গ্রহণ সম্বন্ধে বলেছেন-- 

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ“হাথে ধাঁর। 

নিভূতে বাসলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রপহার ॥ 

প্রভু বোলে “শুন নিত্যানদ্দ মহাশয় । 

তোমারে কাহয়ে নিজ হাদয় নিশ্চয় ॥ 

ভাল যে আইলাঙ আমি জগত তাঁরতে । 

তরণ নাহল আইলাঙ সংহারতে ॥ 

আমারে দোখয়া কোথা পাইব বম্ধু-শাশ। 

এক গুণ বন্ধ আরো হৈলা কোটি পাশ ॥ [চৈ*ভা, £ পৃ, ২৩৬-৩৭] 


“বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যদেব নত্যানন্দের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন । জগতের মানুষকে 
নিষ্তার করার জন্যই তাঁর আগমন; ককিচ্তু ঘটনাম্রোতে তো বিপরীত দিকে প্রবাহিত 
হচ্ছে । সংতরাং মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য তানি 'সিম্ধান্ত করেছেন-- 

দেখ কাল শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইর়া । 

ভিক্ষা কার বেড়াইমু সমর্যাস কাঁরয়া ॥ 


জীবন কথা ২১, 


'য যে জনে চাহয়াছে মোরে মারবারে । 
[ভিক্ষুক হইমহ কাল তাদের দুয়ারে ॥ 
তবে মোবে দোখ সেই ধাঁরব চবণ । 
এই মতে উদ্ধা'রব সকল ভূবন ॥ 
সন্বযাসীবে সর্বলোক কবে নমক্কাব । 
সন্ন্যাসীরে কেহো আশ না করে প্রহার ॥ 
সম্ন্যাসী হইয়া কাল প্রাও-ঘরেন্ঘনে। 
ভক্ষা কাব বুলোঁ দেখো কে মোহণে শাবে 15 
তামাবে কাহ'লু এই আপন হাদ্য । 
গ॥া্সহস্থ বাস আদম ছাড়া দিশচয 


জগত উদ্ধার যঙগ চা ক বিশাণে। 

ইহাতে নিষেধ দাঁত কাঁখহে টম তা] চুদব হ পত হ৩৭। 
একেবাবে স্পষ্ট কবেই সন্ন্যাস গতণের উদ্দপেটা "5 শলছেন ১ৈ১ন দেন । অগং 
উদ্ধারের জন্যই সন্ন্যসেত্র এই ফাঁ। পাঠা । এধ।বুঃ শানত যদ মনু খা তান 
রাখতেন । সন্ন্যাসীকে সবলেই ভন বনে আগ্রা নো তা চবণে, সুঙভবাং অগং 
উদ্ধার করতে হলে স্যাস গ্রহণ কবতঠ্ছে হবে। হাল কৃষদাস কলেছেশ, সন্ন্যাস 
গ্রহণ পাশপঙ্ঠদব ধান জা মহা-জলা দ্য চো শী বগা । মাদ্বীপো ঘটনা 
সম্পর্কে সবপেকা ওয়া।ববহাও। খন্প।শন্দাপেবত সেহ এবত কথা । তথ) এবং তত্তের 
সাশ্মলন ঘটেছে এখনে । লুতাং ১ নাদেতের £হ ভাবনাই যে সত্য 'সে-কথা 


অস্বীকার করাস উপাধ নেই । 


প্রথমে ব্ুন্দ'বনের পত্রিবর্তে দক্ষিণ ভ্রমণের কারণ 


বৃন্দাবনদাস এক্কাধকবান শুশরেএ্েন যে, টৈ এদব্ণো মনেন কথা জানা ছিল 
খবেই কঠিন। সন্ন্যাসী হয়েও ভান স্পদ্ট বাবে অনেক সময়েই নিজ উদ্দেশ্যের কথা 
বলেন নি। ব৩মানে রাজনশাশগাপরা ধেগন নক্প «থা স্পছ্ট ক'রে বলেন না চৈতন্য- 
দেবও সেকালে সের্পহ করতেন ॥. পে বালে দেশের পাজনোতঙক অবস্থাই তাঁকে হয়ত 
এ ধরনের আচরণ করতে প্রণাঁদত কলেছিণ | নীপাচলে ঘানার পথে নিআানন্দ সন্ন্যাসখ 
চৈতন্যদেবের দণ্ড ভাঙ্গলেন, সে সময় টৈহন,দেব সম্বন্ধে কদ্দাবনদাস বলেছেন 
কে বুঝিতে পারে গোরসবম্দনের লীলা । 
মনে করে এক, মুখে পাতে আর খেলা ॥ 


- মারে হেন যারে আছয়ে জন্তন্লে । 
তাহারেও দোঁথ যেন মহা প্রীত কনে ॥ [তদের £ পৃ, ২৬০] 
যাঁকে মারবেন স্থির করেন তাঁকেও প্রীতি করেন-এ তো রাজনখীতবিদদের মানাঁসকতা | 


২২ পুরুষোত্তম শ্রীকফচৈতনা 


অন্তরের কথা প্রকাশ করেন না তাঁরাই । বৃত্দাবনদাস অন্যপ্র বলেছেন--“ঈশ্বরের 
ইচ্ছা ব্াঝবারে শান্ত কার'। [ তদেব £ পৃ. ২৮৬] 
কষ্নাঘ কাঁবরাজের চৈতনাদেব রূপ সনাতনকে বলেছেন-- 
গৌড় নিকট আসিতে মোরে নাহি প্রয়োজন । 
তোমা দোহা দোৌখতে মোর ইহা আগমন ॥ 
এই মোব মনেব কথা কেহ নাহ জানে । 
সবে বোলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে ॥ 
বপ-সনাতন চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন অর্ধরান্রে' এবং “বেশ 
ল.কাইযা' । হহসেন শাহেব অজ্ঞা তসাবে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের £ চৈতন্যদেব 
প-ব থেকেই তা বুঝোছলেন। হ:সেন শাহেব কাছে থেকে তাঁর যাল্তার উদ্দেশ্য 
গোপন রাখা তাই একান্ত প্রযোক্জন ছিল-সতরাং ঘোষিত হয়েছিল বন্দাবন যার্রার 
কথা । চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হলেন কন্ঠ তাঁব কার্যকলাপ তাঁকে রাজনোতিক সন্নাসণ 
ব'লেই পারাচত করে। 
পিতীপণ্ডদানের জন্য গণ্রায় গেলেন তিনি; তখনো তান শ্রীবাসের ভাষায় 
“উদ্ধতেব চূড়ামাণঃ (৮. ভা, £ পৃ, ৬১) । বৃম্দাবনদাসও তাঁর সে সময়কার অবদ্থা 
বর্ণনা ক'বে বলেছেন “তেমন উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে' (পু ৬০)। কিন্তু গয়া 
থেকে আসার পব তাঁর সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন লক্ষিত হয়, উদ্ধত্য গেছে- কৃষ্ণ নামে কম্দন 
করেন-- 
যেইজন আইসে প্রভৃরে সন্ভাষিতে। 
প্রভুর চাঁরন্র কেহো না পারে বুঝিতে ॥ 
পূর্ব-বদ্যা উদ্ধত্য না দেখে কোন জন । 
পরম বিরন্ত-প্রায় থাকে সর্বক্ষণ ॥ [ চৈ, ভা ৪ পৃ, ৯৬] 
এ রকম মানাঁসকতা নিয়ে গধা থেকে মথখরা-বৃন্দাবন যান্লার আকাঙ্ক্ষা জাগাই গ্বাভাবিক। 
সমঞ্ত জীবনীকাররাই সেই ইচ্ছাব কথাই জানয়েছেন। বংদ্দাবনদাস শুনিয়েছেন ।_ 
কাহাবে না বাল প্রভু কথো বান্ত শেষে। 
মথুবায়ে চাঁললেন প্রেমের আবেশে ॥ [ তদের £ পৃ. ৯১] 
কত যাওযা হলো না সে-্যাত্রা! বৃন্দাবনদাস দৈববাণীর সাহায্য নিলেন যাত্রা 
স্থাগতের উদ্দেণো । নাদের একাহ তো চলোছলেন পথে, তিনিই শুনলেন দৈববাণী । 
তাঁর নিক১ খেকেই তাহলে অনঃবা শুনেছেন । সন্ন্যাস গ্রহণের পর যান রাজনশীত" 
ধবদদের নায় আচরণ কবেন, তাঁৰ এ-সময়ের আচনণেও কোন উদ্দেশ্য ছিল না এমন কথা 
আত সহজেই কি বলা যায় ! 
এক মহান আদশ" নিয়ে "তান জীবন আবন্ভ করেহিলেন। জ্জন অন ক'রে তাঁর 
“সতা উপলাধ্ধ হয়োছল ৷ যাঁদ সব মান:ষের মধ্যেই ভগবান থাকেন তবে সব মানুষকে 
সমান ব'লে স্বীকার করতেই হবে। কন্তু জ্ঞানের পথ দুরূহ, প্রেমের পথেই মানব- 
এক স্থাপন সম্ভব । মথুরা-বৃন্দাবনে গেলে সাধারণ মানুষদের এঁক্ প্রাতজ্ঠার প্রচেত্টা 
করবে কে? প্রেমের রাঙ্জে। পেছবার পাঁরচয় মথুরা-বৃন্দাবনের ভাবনায় কিন্তু কর্তব্য 
নবঙ্বধপে অক্লু্ত কর্মে । মধ্রা-বৃম্দাবনের অন্তরালে 'তীন সর্ব মানবকে সংগঠিত 


জীবন কথা ২২৩ 


করার উদ্দেশাকে গোপন রাখতে চেষোছলেব। সেটা রাজনখীত হ'লেও মূল্যবোধ 
প্রাত্ঠার, মানব কল্যাণ সাধনের রাজনীতি ! সেকালে এটার 'বিশেষ প্রয়োজন ছিল-_ 
“কে বুঝিতে পারে গৌবচন্দর লীলা ।” 
লোচনদাসও দৈববাণী শ্যানয়েছেন॥ তবে তাঁর বশ্বজ্ভব সদলবলে মথুরা-বব্দাবন 

যাল্লার উদ্যোগ করোছিলেন। এ দৈববাণশী অবশ্যই বন্দাবন যাল্রা বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয় 
নি, তাঁর ভাঁবয্যতের ইন্জতও করেছে- 

শুন শুন মহাপ্রভু অহে বিশবধ্ভব | 

না যাইবে বন্দাবন যাহ 'নিজ ঘব ॥। 

সম্ন্যাস কবিয়া তীথ কবিবে পর্যটন । 

সময়েল বশ হইএা যাবে বম্দাবন ॥ [ চৈ. ম. £ পৃ. ৮৮] 


জযানম্দও মথুরা যাবার সঙ্কজ্পেব কথ্ব বলেছেন । সঙ্গীদের তিনি দেশে ফিবে যেতে 
অনুবোধ ক'বে জানালেন--মথ্‌বা জাইব শ্রাঁম না জাইব দেশে” । জয়ানন্দ, শ্রীনবাস, 
মুবাব, মুকুম্দ গদাধ দেব সঙ্গীনূপে বর্ণনা কবেছেন । 'িশবধ্ভবেব মথুবা যাবার ইচ্ছায় 
সবণল রুদ্দন আবন্ভ করলেন । যাওয়া হলো না বশ্বঙ্ভরের। সকলের সঙ্গে দেশেই 
িবতে হ'লো তাঁকে । কিন্তু জয়ানম্দ দৈববাণী শোনান নি-“সভার ক্রন্দন শান না 
গেলা মথবা [ চৈ, ম. £ পু ৪৯1) 
সৃতরাং গয়া থেকে মথুবা-বৃন্দাবনে যাবাব ইচ্ছা সত্তেও "তান ফিরে এলেন 
নবজ্বীপে। বি*ব্ভবেব মানাসক অবস্থার যে পাঁরবর্তন ঘটেছিল তাতে তাঁর পক্ষে 
কৃষের' সন্ধানে মথ্্বা-বৃদ্দাবন যাওয়াই ছিল গ্বাভাবক। তথাপি তাঁর এই দেশে 
গফবে আসা কোন উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত কবে না কি? 
এর পব ঘটলো কাজী দমন । একটু বিশদভাবে বিষয়টা দেখা প্রয়োজন । বঙ্দাবন 

দাস বলেছেন যে, কীর্তনের ওপৰ কাজীর আক্রমণ অহেতুক; এ আক্রমণ হন্বুত্ের 
ওপব মৃসলমান শাসকের ক্রোধ প্রকল্প ব্যতীত আর কছুই নয়- 

একাঁদন দৈবে কাজ সেই পথে যায় । 

মৃদঞ্গ মা্দবা শঙ্খ শুনিবারে পায় ॥ 

হার-নাম কোলাহল চতুদ'গে মাত । 

শুনিয়া স্মঙবে কাজশ তাপনার শাঙ্গ ॥॥ [চৈ ভাঃ ২১৫] 
“নমাঞ আচার্ধের ওপর কোধও প্রকাশ করেন কাজী, ক্ম্ধ কাজী 

যাহানে পাইল কাজ, মারিল অহাবে। 

ভাঙ্গল মৃদঞ্গ অনাচার কৈল ধারে ॥। 

কাজী বোলে “হিম্দুয়ানণ হইল নদীয়া । 

কমু ইহার শান্তি নাগালি পাইয়া ॥ 

ক্ষমা কার যাঙ আজ, দৈব হৈল রাত। 

আর দন লাগ পাইলেই লৈব জাতি ॥॥ [ তদের £ পৃ. ২১৬ ] 

এই ক্লদ্ধ হিন্দু বিদ্বেষী কাজীকে দমন করোছলেন নিমাই । বৃন্দাবন দাস বলেছেন 


হ২৪ পুরুষোত্তম শ্রীককচৈতন্য 


যে, কাজণর উদ্যান সমূহ নণ্ট করা হলো, ভেঙে ফেলা হল তাঁর ঘর-্বার । কাজ? 
পলায়ন ঝ'রে প্রাণ বাঁচালেন । 
কৃষদাস কাঁবরাজের কাজী অভিযোগ পেয়েছেন ইসলাম ধমবিলঘ্বীদের কাছ থেকে । 
মৃদগ্গ করতাল সঙ্কীর্তন উন্চধৰন। 
হার হাঁর ধ্যান বিনে জার নাহ শান | 
শনণ্টা যে রুদ্ধ হৈল সকল যন্বন। 
কাঁজ পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন ॥॥ [চৈ চ-] 
সমধমগদের আভযোগ পেয়ে ক্ুুদ্ধ কাজী এলেন নবদ্বীপ, ভাঙ্গলেন মৃদণ্গ, সক্রোধে, 
ঘোষণা করলেন-- 
এও কাল কেহ নাহি ৮ৈগ হিম্পুয়ানী। 
এবে উদ্যম চালাও কোন বল জা'ন ॥ 
কেহ কীর্ভন না কাঁরহ সকল নগরে । 
আজ আম ক্ষমা করি ঘাইতোছ ঘরে ॥। 
আর যাঁদ কীর্ঘন কারতে লাজ পাইমু | 
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে ইমু ॥ [তদেব] 
তাঁতুক কাঁবরাজ গোস্বামীর বিশবন্ভর এক্ষেত্রে তথ্যনিষ্ঠ বৃন্দাবন দাসের বিশবন্ভরের 
ন্যায় কাজণৰ ঘর-্বার ভাঙ্গেন নি-আপোষ বরেকেনে এবং কাজশীকে যে নিজ ধর্মের 
নুটি স্বীকার কাঁরয়ে নিয়েছেন । বিশতু দই জীবনীকারই কাজীর মূল লক্ষের কথাটি 
একইভাবে উল্লেখ করেছেন : কান্রী বোধ [হণ্দুয়ানীণ উপর এবং পুনরায় হিন্দুয়ানী 
দেখল ডান জাতি নেবেন, ীবশবম্ভ:বে * এই হন্দ,য়ানএএ প্রধান পুরঃষ বলে যে কাজ" 
ধচহত করেছিলেন তা বৃন্দাবনদাস গছ) করে *লেছেন ইংঙ্গতে বলেছেন কৃষ্দাস। 
ব*বঙ্ভর জানতেন | 
হন্দুকুলে কেহো যেন হইয়া ব্রাহ্মণ । 
আপনেহ গিয়া হর হচ্ছার যবন | [ চৈ" ভা, পৃ ৮৯] 
এ*দের সম্দন্ধে কোন বরোধ করব।য কখা নর । নও গো বৌদ্ধ, এমন ক মুসল- 
মানদে+ও গ্বেচ্ছায় বৈষৰ হবার জন্য আহ্বান এও্রছিলেন। গ্বচ্ছায় ধমন্তিরত হওয়া 
ব্যতীত সেকালে ভো জাত নেওয়াও হাচ্ছত জোর কে 2 ন্ড" £রমেশচন্দ্র মজমদার 
1লখেছেন যে, হঃসেন শাহের আমলে ভাবতে গত তে শী পিক দয়া বারবোসা 
(7081 3819058 ) বলোৌছলেন বে, দাজা॥ এবং তাঁর পদস্থ কর্মচারীদের পৃচ্ঠ- 
পোষকতা পাবার উদ্ধেশেয ঝঙ্গরদ্দেণে বহ, মত উপাসক প্রাঙাদন দলে দলে ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করেন (12150019 01115012681 7361188] : 0. ১701 
1নশচি৩রুপেই সে যুগের সমাঞ্জ-সচেতন ধর্মনে ০ ১৩নাদেবের দ:1১ এদিকে আকৃষ্ট 
হয়োহল। স্বাথ'রক্ষায় ধমন্তির ধমকে রক্ষা করে না-এতে প্রকৃত ইসলামেরও ক্ষাত। 
রাজশান্তর সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছলেন তিন। নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কোন 
দিক বিচার না ক'রে তান সুলতনের প্রণ।সানক প্রতানাধ কাজীর সঙ্গো বিরোধে প্রবৃত্ত 
হননি: রাজশান্তর সঙ্গে বিরোধ সহজে মেটে না। বন্দাবনদাস কাজীর গৃহাঁদ 


জশবনকথা ১১৬৩ 


যৈ ভাবে বিধহন্ত কারয়েছেন তাতে কাজী প্রাতশোধ নেবার চেস্টা করবেন না এটা হতেই 
পারে না-কোন রাজশান্তই মাথা নত ক'রে অপমান মেনে নেয় না। কৃষ্দাস কাঁবরাজ 
বিরোধের যে আপোসই করুন না কেন আঁভযোগকারণীরা তা মেনে নেবে কেন? সৃতরাং 
কাজীদমনেই সমস্ত বিরোধের অবসান হয়েছিল এটা মনে করা ভ্রমাত্মক । 

এ ব্যাপারের ছু পরেই বনবন্ভর সন্ন্যাস নিলেন । পাষণ্ডীদের নিকটে টেনে 
এনে প্রেম ধর্মে তাদের দশীক্ষত করা ছিল ব*্বন্ভরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । তাদের 
নিকটে টেনে 'নতে না পারলে সুযোগ-সম্ধানশর মতো ভারা ধমন্তির গ্রহণ বরতে পারে। 
“সন্বযাস-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার (৮৯. পৃ ৩৬))। সন্ন্যাস গ্রহণের 
আরও একটা উদ্দেশ্য থাকাও 'বাঁচধ নয়-রাজশীস্তর সঙ্গে বিরোধ একট; থমকে যাবে- 
সহসা সন্ব্যাসীর সঙ্গে কাজী বিরোধ করতে সাহস পাবেন না। ট১৩নাদেবের মনোভাব 
তো কারও বোধগম্য ছিল না ! 

সন্ন্যাস গ্রহণের পর তান নবম্বীপে ফিরছেন না এমন কথাই ঘোষণা করলেন । 
সদ্ন্যাস গ্রহণে বাধা আসতে পারে এই ভয়ে সামান্য কয়েকজনকে মাত্র জানানো হয়োছল 
সন্ন্যাস শ্রহণের দিনাটর কথা । হয়তো বা সলগানের প্রশাসকদেরও ওান কিছ জানতে 
দিতে চান নি। বৃস্দাবনদাস বলেছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর গুরু এবং কয়েকজন 
সঙ্গীকে নিয়ে শ্রীকফচৈতন্য চললেন বনেব দিকে ; তান আগার্য চন্দ্রশেখরকে পাঠিয়ে 
দিলেন নবদ্বীপে । আচার্যের নিকট সংবাদ পেয়ে বৈষ্ণব তন্তরা াবলাপ করতে লাগলেন £ 
এমন সময় দৈববাণী হলো যে, ট৩ন্যদেব দু'চার ?দনের মধোই নবদ্বীপে আসবেন । 

চৈতন্যদেব সকলকে নিয়ে পাশম দিকে চললেন । নিজ্নে বনবাসের ইচ্ছা 
জানালেন। সেরান্র একগ্রামে থেকে পরের দিন চলতে আরঞ্ভ করলেন পূবাঁদকে, 
বললেন-“আঁম চাঁললাঙ নীলাচলে'_ 

জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে । 
“নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে” ॥ [চৈ ভা, £ পৃ. ২৪৮ ] 


অন্য কারও ইচ্ছায় তান নীলা৮লে গিয়ে থাকেন নি, জগন্নাথের নাম ক'রে 'তান 'নজের 
ইচ্ছাই প্রকাশ করোছলেন। জয়ানন্দও বলেছেন যে, নখলাচলে যাবার জন্য গৌরচদ্দ্ 
প্রস্তুত হলেন। লোচনদাসও বলেছেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পরান শ্রীকষ্চৈতন্য 
গুরুর নিকট বিদায় চাইলেন-: . 
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু মাগেন বিদায় ॥ 
গুরু প্রদাক্ষণ করি করয়ে প্রণাম । 
নীলাচল যাই যাঁদ পাই সাম্বধান ॥ [ চৈ, ম. £ পু ১৫৭ ] 
সুতরাং লোচনের মতেও নীলাচলে যাবার 'সম্ধান্ত প্রীকফ৮ৈতন্যের নিজেরই । 
কেবল তাত্বক কবিরাজ গোস্বামী নীলাচলে বাসের ব্যাপারে অনা কথা বলেছেন । 
তাঁর মতে চৈতনাদেবের বাসস্থান নিধারণের দায়ত্ব তান ভন্তদের ওপরই ছেড়ে 
[দয়োছলেন ; শচীমাতই নীলাচল 'নদেঁশ করেন, বলেন-- 
শ্রীচৈতন্য--১৫ 


২্হ্৬ পুরযোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


তাতে এই যাান্ত ভাল মোর মনে লয় । 
নীলাচলে রহে যাঁদ দুই কার্ হয় ॥ 
নশলাচলে নবদ্বীপে যৈছে দুই ঘর। 
লোক গতাগ্গাত বার্তা পাব 'নিরম্তর ॥ 
তুমি সব কাঁরতে পার গমনাগমন । 
পাঙ্গাস্নানে কভু হৈবে তাঁর আগমন ॥ [ চৈ, চ. £ পৃ, ৯৩৩] 
সদ্ন্যাসীর রখীত অনুযায়ী নবদ্বীপ ব্যতশত রাঢ়-গোড়-বঙ্গের যে কোন স্থানে তান 
থাকতে পারতেন বটে 'কিদ্তু ভা না থেকে স্বাধীন বৈষব গজপাঁত রাজার রাজদ্ছে বসবাসই 
[৩ যাশ্তযুক্ত ব'লে মনে করোছলেন । আসামের স্বাধীন হিন্দু রাজাদের থেকেও 
উীঁড়ষ্যার প্রতাপরুদ্রদেব আঁধকতর পবারুমশালী ছিলেন । আসামের কিছুটা অংশ 
এক সময় হূসেন শাহ দখল ক'বে নিয়োছলেন 'কিছযাদনের জন্য । গজপাঁতর অনু- 
পাচ্থাতর সুযোগে হুসেন শাহ নীলাচল পর্যন্ত অগ্রসর হলেও গজপাঁতর প্রত্যাবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে বঞ্গের সুলতান পিছ; হঠে আসেন । গ্রজপাঁতর অন্যতম প্রধান দ:গ্াধ্যক্ষ- 
অমাত্য গোবিন্দ বিদ্যাধর বি*বাসঘাতকতা না করলে সে যান্রা হুসেন শাহকে প্রাণ 'নয়ে 
গিরতে হতো না। ঠৈতন্যগারতামূতে চৈতন্যদেবকে বলতে শবীন, “যদ্যাঁপ সহসা মুঞি 
কারয়াছি সন্ন্যাস'--সহসা সন্নাসের কারণ কাজীকে অসবিধায় ফেলা ব'লে মনে করা 
বিশেষ ভূল না হওয়াই সম্ভব । সন্ব্যাস সত্বেও হ্থায়ী ভাবে সুলতানের রাজ্যে অবস্হান 
বিদ্রোহের পক্ষে যুন্তষুস্ত ছিল না, অথচ প্রেমধর্ম প্রচারের দ্বারা মানুষের মধ্যে 
একা স্থাপন করতেও হবে । নবদ্বীপের নিকটে তাই থাকার প্রয়োজন ছিল £ গোঁড়ে 
প্রচারের দায়িত্বও তাই বাঁণ্ষ্ঠ 'নঠ্যানন্দের ওপরই দিয়োছলেন তানি । 
হুসেন শাহ মোটামট ভাবে ভাল রাজা ছিলেন সন্দেহ নেই ; তাঁর সময়ে বাঙ্গালা 
সাহত্য নতুন গাঁও পায়, তাঁর অনেক হিন্দু পদস্থ কম“চারণও ছিল। কিন্তু তাঁর 
সম্বন্ধে চৈতনাচীরতামতও হিন্দু পদস্থ কর্মচারীদের মূখ দিয়েই বাঁলয়েছেন--রুপ- 
সনাতনের কথায় 
যদ্যাপ তোমারে ভান্ত করে গৌড়রাজ ॥ 
তথাঁপ যবনজাত না করি প্রীত । [ চৈ. চ. £ পৃ ১০৬- 
১০৭] 
কেশব ছন্রী বলেছেন সুলতানকে-- 
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগান । 
তার হিংসায় লাভ নাহ হয় মার হান ॥ [ তদের £ প:. ১০৪] 
বৃম্দাবনদাস বলেছেন যে, হুসেন শাহ গৌরচন্দ্রের প্রশন্তি ক'রে অন্তপুরে গেলে 
হম্দু পদস্থ কর্মচারীরা পরামর্শ করতে বসলেন-_ 
গবভাবেই রাজা মহাকাল-যবন । 
মহাতমোগ.ণব্যাদ্ধ জন্মে ঘনেঘন ॥ 
ওড্রদেশে কোঁট কোট প্রাতমা প্রসাদ । 
ভাঁঙ্গলেক কত কত কাঁরলে প্রমাদ ] 


জীবন কথা ৬ 


দৈবে আসি সতুগ্‌ণ উপাজল মনে । 
তোঁঞ ভাল কাহলেন আমা সভা স্থানে ! 
আর কোন পা্র আস কুমম্ত্রণা দিলে । 
আরবার কুষুদ্ধি আসিয়া পাছে মলে | [ চৈ. ভা. £ পৃ. ২৮৪ ) 
এর ওপর যাঁদ কাজীর সঙ্গে তাঁর বিরোধের কথা কেউ স্মরণ কারয়ে দেয়! চৈত্ন্যদেষ 
এসব ভেবে নীলাচলে হ্থায়ীভাবে বসবাস করতে চেয়োছলেন এটা স্বীকার করাই ক 
যুক্তি যুস্ত নয় ঃ বিদ্রোছেব নামে হঠকাঁরতা মুখখতা মাত--উদ্দেশ্য সাদ্ধর প্রচ্ষ্টোই 
লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীকৃষচৈতনা সেই লক্ষ চ্ছির বেখেই পদক্ষেপ করাছলেন। 
কৃষ্দাস কাবত্রাজ বলেছেন যে, সন্যাসের পর ভাবের আবেগে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন 
যাবার উদ্যোগ করোছলেন কিন্তু 'নঠ্যানম্দ তাঁকে ভূলিয়ে নবদ্বীপে নিয়ে আসেন। 
একথা কি খ.ব বিবাসযোগ্া £ অতবড় পাঁণডঙ ৮৩নাদেবের ভৌগোলিক জ্ঞান ক এতই 
সামান্য! আবেশ কি তাঁকে [তন চার দিন আচ্ছন্ন ক'রে বেখোছল? চৈতন্যদেবের 
ন্দাবন যাবান প্রকৃত হচ্ছা থাকলে কি নিঠ্যানন্দ তাঁকে ভলয়ে নব্বীপে আনতে সাহস 
পেতেন 2 পন্ণবায় সাবণ কণা যেতে পাবে আচিদ্ত্য গৌবাঙ্গ তত্ব বুঝান না যায় £ 
[৯ ভানঃ প১৮২] এনং বিঁঝিতে না পারে বেহ দ.ই প্রভুর মাত।' [ চৈ" চ*£ 
পৃ, ১১ ]। ইচ্ছাকৃত ভাবেই চৈওন্যদ্বে এসোছিলেন নবদ্বপে এ কথা মনে করা 
খুবই স্বাভাবক। সন্নযাসেন পণ ভন্তদের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে তাঁদের 
উৎসাহ বর্ধনেব গ্রযোজন ছিল। ঠৈতন্যদেবের উপাস্থাতি, তাঁর বান্তত্ব, উৎসাহ জাগয়ে 
তুলো ভক্কঢেন মনে | শ্রী বৎসর বথযান্লার কালে সকলকে নলাচলে আসতে বলা 
কেবল শী দশ“নের উদ্দেশে? নাও হ'তে পারে । শুপর্থ তো বহু আছে, বিশেষ ক'রে 
বৈষুদেন আছে মথুরা-বৃদ্দাবন | কিন্তু সে-সব স্থানে চৈতন্যের সান্নধ্যের উন্মাদনা 
তো ছিল না! 
চৈতনাদেব বিছুদন থাকলেন নখলাচলে। বিভিন্ন স্থান থেকে স্বরূপ দামোদর 
প্রভাত ভন্তবা এখানে এসে উপাচ্ছিত হলেন ; চৈতন্যদেবকে দেখেই আকৃষ্ট হতেন আর্থ 
যাত্রীরা । “সচল জগলাথ' ব'লে ততাঁদনে পাঁবচিত হয়েছেন তান । 
বৃষ্দাবনদাস বলেছেন যে, চৈতন্যদেব পূনরায় গগৌড়দেশে আইলেন কুতৃহলে' 
(৮ ভা, £ পৃ. ২৭৫ )। এখানে বিভিন্ন স্থানে বহু মানুষকে, প্রেম ধর্মে দশীক্ষত ক'রে 
তান মথুনাব পথ ধরলেন--“মথবুরা চললেন ভঙ্তগোহ্ঠী লৈয়া' | ( তদেব £ প.২৮৩ ) 
কিন্ত দেখা গেল যে, তাঁব লক্ষ্য ছিল প্রচারকার্য ; এথানে হুসেন শাহের পদস্থ হিচ্ু 
কমণচান্গীদেল ওপর প্রলব বিস্তার কবে তান ফিরলেন শাশ্তিপুরে--এরপর এলেন 
কুমাবহট্র, প্ানিহাগট, বরাহনগব | বৈষ্বদেব ঘবে ঘবে থাকলেন অনেকাঁদন, নিজের 
ভাব গহহলতার স্পর্শে বৈষব কবলেন বহু মানূষকে $£ তারপর ফিরে গেলেন নীলাচলে। 
চৈ'নচাঁবতামৃতও বলেছেন যে, বন্দাবনের উদ্দেশ্যে বোরয়ে চৈতনাদেব এলেন 
রামকেলি গ্রামে- সেখানে “অর্ধ রানে কৃপা করলেন ছদ্মবেশশ রূপ-সনাতনকে, এরা 
ছিলেন হুসেন শাহেব পদস্থ হিন্দু কর্মচারী | বব্দাবন যাত্রার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা 
ক'রে গোপনে উদ্দেশ্য সাধন করলেন তিনি । পরবত্কালে এই রূপ-সনাতনকে তিনি 
বৃন্দাবন-মথুবায় প্রচাবেব কাজে নিষ্স্ত ল্বেছিলেন। বৃপ-সনাতনকে কৃপা কারে 


১ প্রুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


কানাইয়ের নাটশালা পর্যন্ত গিয়ে তান ফিরে এলেন নাঁলাচলে। রূপ-সনাতনের 
কথায় যাঁদ “লোক-সংঘট্র' নিয়ে বৃন্দাবন যাওয়া উাচত নয় ব'লেই 'তাঁন মনে ক'রে থাকেন 
তবে কানাইয়ের নাটশালা পর্যন্ত যাবার ক প্রয়োজন ছিল? রামকৌল গ্রামে অধরাঘে 
গোপনে রুপ সনাতনকে “কৃপা করা" রূপ যে কার্যট তান করোছলেন তাকে আরো 
গোপনে রাখাই 1কি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল? রামকৌল থেকে ফিরে এলে কোন নাকোন 
সময়ে হ্‌সেন শাহের সন্দেহ জাগতে পারতো, সে ধরনের কোন সন্দেহ যাতে না জাগে 
সেই উদ্দেশ্যেই কি চৈতন্যদেবের আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়া 2 তা সত্তেও শেষ 
পর্য্ত শেষ রক্ষা হয় নি, রূপের গৃহত্যাগের পর সনাতনকে কারারহ্ধ করেন হুসেন 
শাহ সন্দেহের বশবতর্দ হয়েই। এ ঘটনার পর অর্থৎ সনাতনকে বন্দী করার পর 
চৈতনাদেব আর গৌড়ে যাননি । এ থেকে অনুমান করা যায় যে, চৈতন্যদেবের সমাজ- 
চিম্তা স্বাভাঁবক ভাবেই রাজনশীতি ঘে'ষেই চলোছল-_সর্বকালেই সমাজ-চম্তায় রাজনীতি 
ওতোপ্রো তভাবে জাঁড়৩ থাকেই । 
মথুরা-বৃন্দাবনের কথা বহুবার উত্থত হলেও এবং কৃষ্-রসে রাঁসকের পক্ষে ব্দাবন 
মথুরায় যাওয়া খুবই স্বাভাঁবক হলেও নঈলাচল থেকে শ্রীকৃষ্চৈতন্য প্রথমে দাঁক্ষণ দেশে 
গেলেন কেন? রামানুজের দেশ দেখার উদ্দেশ্যে, না তার থেকেও বড় কিছু উদ্দেশা 
গল? উত্তর ভারতে সে-সময় বহু সমাজ-সচেতন সাধক ছিলেন, মাধব পুরী-ঈশ্বর 
পুরী, পরমানম্দ পুরণ, নিত্যানন্দ, দিগ্বিজয়ণ প্রভাীতর নিকট শ্ত্রীকৃফচৈতন্য সে-সংবাদ 
পেয়েছিলেন এমন অনুমান করা অযৌন্তক নয়। তথাঁপ দাক্ষণ দেশ পর্যটনেই গেলেন 
[তান প্রথমে । 
দল্লী-মথ,রা-ন্দাবন তখন মুসলমান সম্রাটের অধীনে িন্তু দাঁক্ষণ ভারতে তখন 

বহ্‌ স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন- দিল্লীর বিরোধ মুসলমান বাহমনী রাজযও বৈশ 
শান্তণালশ ছিল । 'দাগ্বজয়শ যে সব ছ্ান থেকে জয়পন্নী নিয়ে এসেছেন তার কথা 
বলেছেন বৃন্দাবনদাস-- 

গৌড়, তিরোত, ডিল্লন, কাশী আদ কার । 

গুজরাট, 'বজয়ানগর, কাণ্সী-পুরী ॥ 

হেলঞ্গ: তেলগ্গ, ওড্র দেশ আর কত। 

পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত ॥ [ চৈ. ভা. ৪ পৃ. ৬৬ ] 
সব দেশের কথাই 'দিগ্বিজয়ীর কাছে শোনা সম্ভব । 'নিত্যানন্দের পর্যটনের তালকায়ও- 
বজয়ানগরের নাম আছে--তিবে প্র আইলেন বিজয়ানগর' (তদেব £ পৃ. ৪৬ )। 
সুঙরাং বিজয়নগরের সমৃদ্ধির কথা, বৈষ্ণব ধ্যান-ধারণার কথা নিশ্চতরূপেই জানা 
ছিল চৈতন্যদেবের । বহু বৎসর ধরে ডীড়ষ্যার বৈষব গ্রজপাঁত রাজাদের যে যুদ্ধ 
চলাছিল একথাও নিশ্চয়ই তান শুনে থাকবেন । 

১৬১০ প্রীস্টাব্দের এপ্রল মাসে অথাৎ ওই বৎসর বৈশাখে শ্রীকফচৈতন্য দক্ষিণ ভারতের 
উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং নীলাচলে ফিরে আসেন ১৫১২ থ্রীপ্টান্দে রথযাত্রা পূর্বে 
আষাঢ় মাস €( জুন) নাগাদ । ১৫০০ প্রীস্টাব্দ থেকে ১৫১২ শ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত 
দাক্ষণাত্যের ইীতিহাসটা ভাল ক'রে জানা প্রয়োজন । 

ঢং. 9৩%/611"এর 44৯ £0180966 75100115* থেকে জানা যায় যে, দাক্ষণাতে! 


জশবনকথা ২২৯ 


গহম্দ মুসলমান রাজাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লাগত । যুদ্ধে জয়-পরাজয়ে সবপেক্ষা 
বিপদ হতো সাধারণ মানুষদের । হিন্দুব জয় হলে মুসলমান সুলতানের হাজার 
হাজাব নরীহ মুসলমান প্রজাকে নিবি“চাবে হত্যা করা হতো--মুসলমানের জয় হলে 
নিবিচাবে হত্যা করা হতো 'হম্দু সাধারণকে । মুসলমান রাজশান্ত সেই সঙ্গে আর 
একটি কাজ করতেন-হন্দুর মন্দির ভেঙ্গে সেখানে মসাঁজদ বানানো হতো । ১৪৯০ 
গ্রীস্টাব্দেব মধোই বাহমনী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে &টি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য হ্থাঁপত হয়, 
স্বভাবতই দক্ষিণে মুসলমান শান্ত দূর্বল হয়ে পড়ে । বাহমনী সাম্রাজ্য যে পাঁচট ভাগে 
ভাগ হয়ে যায হাবা যথারুমে (১) আদিল শাহ (বিজাপুব ), (২) বারদ শাহ (বিদর 
অথবা আমেদাবাদ ), (৩) ইমাদ শাহ ( বেবার ), (9) নিজাম শাহ (আমেদনগর ), (৫) 
কুতুব শাহ ( গোলকৃণ্ডা )। 

নবাঁসংহেধ বাজত্বকালে [বজযনগবের গৌনব বৃদ্ধি হয। বিশেষ ভাবে সংগাঠিত হয় 
সমস্ত দেশ--প্রা তহ 5 হয় ম.সলমান আকুমণ | “081170 005 (05 01 1421890118 
006 1501181111508 20015551017 ৬2১ 508১০৫71715 0০৬/61 ৪1৫ 01৩ 
10109 01 1)15 21717810955 2110 0121 096 210191065০1 ৬1125272521 ৬/%5 01001 
1111) 01705 01016 00185911096 : 7২. 96৬/611 75. 109, নবাসংহেব বাজত্কাল 
১৪৯৮ খেকে ১৫০৯ খ্রাস্টাব্দ পরত ॥ দিস্বিজমন, নিত্যানম্দ প্রভাঁঙব নক্ট থেকে 
চৈতনাদে শিশ্১ হবৃপেই বাঙ্গা নবসংহেব সময়লাব বিজয়নগরেব কথাই শখনে থাকবেন । 
ম.সলমান বাজশান্তব আরুমণ প্রীত্হত্কাণী নবীসংহেব দেশ দেখাব ইচ্ছা স্বভাব ৩ই 
স.লতানের প্রশাসক টাজীণ সঙ্গে সংঘর্যকাবী চৈ৩নাদেবেব ইঠেহ পারে । সমাজ- 
সচেতন বাজনোতভক অবস্থা উপশাব্ধকাবী ৮৩নাদেবেব মনে আরও কিছু, ইচ্ছা কি 
জাগঠে পাবে নাঃ 

প্রন হতে পাবে যে সন্াসানা বাজনৈ।৬ক ধ্যাশ-ধাবণার কথা [নয়ে সময় বয় 
কববেন কেন » নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী 'হবি দক্ষিণ ভাবতে হাঁওহাস গ্রন্হে (4 £125197) 
97 .১০%%/: 17012 71₹ & বাত 92501) সন্র্যাসধ বিদযানণে।ব বথা উল্লেখ 
কর্দছেন যাঁব শিক্ষা এবং প্রচাণে মলঙানেন শাসনকতাঁ ধমাণত।ণও হল্হির এবং তাঁর 
ভ্রাতা পনবায হন্দ্ু ধর্ম গ্রহণ কবেন এবং ধমন্তিবণে মুসণমান রাজশান্তুণ জবলদান্তি 
প্রাতবোধে প্রাতচ্জা গ্রহণ কবেন সম্ভব 5 ১৩৩০ খ্রী-ণব্দ নাগাদ । এীযস্ত শাস্মায আবও 
শলেছেন যে, বিদেশাগত ম.সপমানদেন হাত থেকে দেশকে আন্ত বরার আন্দোপন 
দাক্ষণাে আবম্ভ হয প্রা ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ।  ঠখন দান্ষণাত্যে নবশৈবধমের 
অভ্দয় আবন্ভ হপেছে_সুল এনদেন মা৩ ভাঙ্গা, নন্দিন অপাঁবভরবর্ণ এবং মান্দ্র 
ভেঙ্গে মসজিদ নির্মণিকে বাধা দেবার প্রচেষ্টা দেখা দেয় -নব-শৈব ধর্মই ছিল এই সর্ব- 
ব্যাপণ আন্দোলনেব প্রেরণা চ্ছল । নব-শৈৎ ধর্ম অলম্যায়ী ভগ্তদের কোন জাত নেই, 
সকলেই সমান £ ইসলাম ধর্মেন বিকজ্প হয়ে ওঠান সম্ভাবনা ছিল তার মধ্যে। ৮৮৩ন্য 
দেবেব প্রেমধমেও কোন জাতপাতেব ভাগ ছ্বিল না-ভস্ত মানেই সগান--এ সতাই তান 
প্রচাৰ কবেছেন, সংবধা ভোগেন উদ্দেশ্যে ধমন্তিব গ্রহণকারখদের [তিনি পুনরায় স্বধর্মে 
প্রাতঙ্ঠত কবেছেন । বিশেষে *'নে গৌড় বঙ্গে তাঁর প্রবার্তত প্রেমধর্ম সেকালে 
ইসলামের বিকচ্প হয়ে ওঠার শীল্ত অর্জন করেছিল । রাজশান্তর পাঁরবর্তন চৈতনাদেব 
চান নি হয়তো কিন্তু ধর্মম্তরণের বিপুল বন্যাকে 'নঃসন্দেহে "তান প্রাতহত করতে 


২০ পৃরুযোল্রম শ্রীকুকচৈতন্য 


পেবোছলেন ।--46 0580 (055 00015095515 0065 2700 00511 1580915 ভ/516. 
0061 03৩ 1177861)96 ০1 ৪, 51005 16152] ০0192151920 2110 2100 000০৫ 
69 5001211 79555519 €0 106 01018086101 200 ৫0950000101 ০1 01617 
06100165 800 10 036 ০9011010101) 2100 ০0৮910010৬7 091 (0611 1908- 
55620115160 05895. ....17. 65 105915 ০01 [91500 907191165 20001)8 0105 
017810095, 016 175 92152905252. ০1015 1181 ০1 15181), 2110 016 
1009009 1 8৪৬5 6০ 79110705112 1000 & 11015 0০ ৫০ %/108 013 1811016 
91 10210180101 00 010 1০0 1 17819 0816 0£ 005 13৪০০810 
[ ট111900179 985601 4 11751079 ০)50%4% 1722 06 230 11 দাক্ষণ ভানতে 
অবশ্যই অনেকগলো ছোট ছোট হন্দ। «জ্য ছিল, ছিল বহনগবেন মতো বড 
শান্তশালণ বাজাযও--গোড বঙ্গ সে অবস্থা ছিল না। 

দাক্ষণাত্যেব 'হন্দ, বাজাবা উপলব্ধি কবেছিলেন যে, এঁক্যবদ্ধ না হাা মংসলমান 
আক্রমণ তাঁবা প্রাতহত কবণে পাববেন না। হবিহবেব চেস্ডায ছন্দ তীর্থ শূঙ্গাবীতে 
এক বিবাট উৎসবে হিম্দু সন্ন্যাসীদেব উপসস্াওতে বহু হিশ্দ, শাসক একর 'মালত 
হযোছলেন ১৩৪৬ খ্রীস্টাত্দে । 1বদেশশ শাসকদের ্বুদ্ধে এক সম্ঘ দাক্দণাত্যে 
এক্যবদ্ধ সংগ্রামেন প্রচেথ্টা যে চলাছল সে সন্পম্ধে কোনই সন্দেহ নেই। বাহমনী 
সুলতান ১ম, ইয, এবং ৩ষ মহদ্মদেব সময বিজধনগবেব সঙ্গে বা বাব যখধ হয 
(১৩৬৮-১৪৭৮ )£ লক্ষ লক্ষ সাধাবণ হিন্দ, এবং হাঞজাব হাজান পদবোহওকে 
নাবচাবে হত্যা কবা হয। মান্দব ভেঙ্গে মসাঁজদ নিমাণও বকা হয হন স্থানে-ফলে 
সে সমযে হিন্দ,-মৃসলমানদেব মধ্যে মধুব সম্প “ গডে ওঠাব প্যাপাব প্রধান বাধা 
ছিলেন 'হন্দ.-ম.সলমান নাজশান্ত-_বিশেষ ক'বে মুসলমান জশান্ত। 

১৪২৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে িজযনগবেব বাজা দেব পামেব বজত্বকালে 
উঁডষ্যাব বাজাদেব সাঙ্গ বিবোধ চলতে থাকে । দ'বদহ সম্পন দেববাষ মনসলমান 
স.লঙানদেব ক্রমবর্ধমান শীস্তকে প্রতিহত ববাব উপায স্থি বলব জন/। এবং দেশেব 
অভাদ্তবে হিন্দ,-ম,সলমানে সম্প্রীতি বক্ষাব উদ্দেশ্যে মন্তীদেন 'ন্বে বশদ আলোচনা 
কবেন। তাবই ফলে ম.সলমানবাও তাঁব সৈন। বাহিনীতে যেগণ।নেৰ অধকাব পান। 
স্নাধীন ভাবে ধমচিবণেব সুযোগও পান। দেলবাধেব সংহাসনেব সামনে একাটি বোবান 
স্থাপনেব ব্যবস্থা হলো । এ ভাবে পুনগণঠনেব ফলে সৈন্যলহিণ্পী আঁধকতব শান্তশালী 
হযে উঠলো । €[0৩58188, 10610 & 0011011 09£ 1019 [000111 €0 9য%01016 
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নগবেব মুসলমানবা ধমচিবণে স্বাধীনতা লাভ কবে এবং স্নোবাহনীতে যোগদানেব 
আঁধকাব পেষে বিজ্রয়নগবকে নিজ দেশ ব'লে মনে "বে হিন্দ,দেব পাশে এসে দাঁড়াতে 
পেরেছিলেন । 


জীবনকথা ২৩১ 


' দেবরায়ের মৃত্যুর পরও 'বিজয়নগরের সঙ্গে উঁড়ষ্যার গজপাত রাজাদের ঘু্ধ চলতে 
থাকে । প্রতাপরদদ্রদেবের সঙ্গে বিজয়নগরের সবাপেক্ষা শন্তশালণ রাজা কৃষদেব রাষের 
যুদ্ধও চলে বেশ কয়েক বংসর। গঙ্জপাতি কাঁপলেস্দ্রদেব বিজয়নগর সাগ্রাজোর ফ্হু 
অণ্ুল আঁধকার করেন । সম্ভনত ১৪৬৭ গ্রস্টাত্দে কিলেম্দ্রদেবের মত্যু হয় ঃ তখন 
বিজয়নগরের সালা নরাপংহ 'বিজয়নগ্রনের আঁধকান চা অন্নোক অঞ্চল আধবার 
ক'বে নেন। সাল:ভা নরাসংহ ছিলেন বিজয়নগবেন একজন সেনাপাঁত £ লক্ষ্য ববাণ 
বিষয়, চৈতন্যদেবের জন্ম বষে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজলনগণেব সিংহাসনে বসেন । 

তহাঁসিকবা অনুমান কবেন যে, কাঁপলেন্দ্রব অনাতম পুত্র পুলুষোত্তম উীড়ষ্যান 
সংহাসনে মাবোহণ কবলেও বাহমন সললানেৰ সাহায্যে যখন কাঁপিলেম্দ্র দেবেন জোষ্ঠ 
পুর হাঁদ্বর পৃবুষোত্তমকে সিংহাসনগ্য 5 কলেন, তখন সালুভা নরাঁসংহ পুরুষোস্তমকে 
সাহায্য দেন এবং প্ননায় সংহাসনে আধাঙ্ঠত কবান। “10 86618 1)1008019 
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১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ 'ঘঁচনাপল্লী এবং তাল্োবণ শাসনকতপা শ্রীবঙ্গমের 
বৈষ্বদেব ওপন অগ্াাচাব কবতে থাকলে বিজধনগণের সেনাপাঁত নবেশ নায়ক সে মল 
অঞ্চল আঁধকান ক'নে নেন। 

১%০৯ প্রীস্টাব্দে শ্রীকৃফের জম্মাঁতাথতে বিজয়নগবেব সর্ব শ্রেষ্ঠ রাজা কুষ্দেব রায় 
শবজয়নগরেব সিংহাসনে আবোহণ কবেন। হিশ্পৃদের সমন্ত ধমসিম্প্রদায়ের পন তাঁর 
প্রীতি ছিল যাদও নিজেকে তান বৈধ বলেই মনে কবতেন। 

গৌড় বঙ্গে সৈন্যদের হ,সেন শাহের মনোভাব লল্গণ কবেছেন । ২নেক বিষয়ে 
[তান উদাব মনোভাবের পাঝচয় দিলেও ধর্মের ব্যাপাতো ওার রাজোেও হন্দধ্ণ “জাত, 
নেওয়া হতো, তিন ধ্বংস করেছেন অনেক মান্দর । সেই সথ্গেবোন কোন ক্ষেত্রে 
কিছ: প্ুটি সত্বেও তিনি দেখেছেন সূফীদেল প্রেম্ধমেণ মহত্ব । নিআানন্দ প্রভৃতির 
নিকট না*্»তবুপে তান জেনেছিশেন সালুভ লনংহের কায'কলাপেন কথা ; 
মুসলমান বাজশান্তন 'বরুদ্ধে গায় এব্য দ্ধ প্রচে্ঠার বা, মুসলমান প্রজাদের মনে 
বিশ্বাস জাগিয়ে তুলে 1হস্দ-ুসলমানো মধো একা স্থাপনের মনোভাবেন কগা £ 
নিশ্চয়ই জেনে"ছলেন বৈষবদ্দব বক্ষাপ জন্য ্জিরন্গবের সেনাপাতল বখস্থা গ্রহণের 
বিষয় । জু তবং ডীড়ব্যা এবং বিজ নগবেব স্ফৈব রাজাদের মধ্যে সম্প্রণী ১ স্থাপনের 
প্রচে্ঞা গ্রহণ তাঁর মনে ব্যস্তিত্বের পক্ষে স্বাভাপিক ছিল নাকি? 1৩নি বুঝোছিলেন 
যে, গৌড়-বঙ্গে অধিক প্দন থেকে তন প্রেমনপর্ম প্রস্তর সংযোগ নাও পেতে পাবেন” 
সেজন্য তাঁকে 'িছ,দন অপেক্ষা করত্ইে হলে চেহ সঙ্গে বৈষব নাজাদের একানঘ্ধ 
করার স্বস্নও তান দেখে থাকতে পানেন । "ই এদ্নন নীলাচলে ; দেখলেন প্র হপ- 
রূদ্রদেব গেছেন কৃষদেব রায়ের সিংহাসন আরোহণো ঘুহ্‌ণ্ডে আধকুত (নিজয়নগরের 
অগ্চলগুলো শান্তশালী করতে । চৈভনাদেবেপ উদ্দেশা প্রথম ঘা খেল ॥। বিন্তু প্রচণ্ড 
আত্মাবশ্বাসশ চৈতন্যদেব হতাশ হলেন না £ নীলাচলে সার্বভৌগকে বৈষফব ক'নে যথা 
সম্ভব সত্বর তান বেরিয়ে পড়লেন দা'ক্ষণাত্যের পথে। 


২৩২ প্রুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


দাঁক্ষণাত্যে তান ন্রমন্দনগর, 'ন্রবঙ্কু, তাঞ্জোর, শ্রিীচন্বাপল্লশী, কাণ্ঠী, সেতুবষ্ধ 

প্রভাতি বহ: গ্থানে ভ্রমণ করেন। ন্রিবগকুর-রাজা রুদ্রুপাঁত এবং বরোদার “গ্োোবন্দ সেবক' 
রাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন £ ন্িবজ্কুর-রাজা রদ্রুপাঁত প্রেম ধর্মে দীক্ষিত হন, 
গোঁবন্দের করচায় পাওয়া যায় যে, রাজার ভাবাবেগ দেখে চৈতন্যদেব বলৌছলেন- 

দোঁখয়া রাজার ভান্ত আমার নিমাই। 

কোল দিয়া রাজারে বলেন এসো ভাই ॥ 

হারনামে যার চক্ষে বহে অশ্রুধারা । 

সেইজন হয় মোর নয়নের তারা ॥ 

দৌঁখয়া তোমার ভান্ত রাজা মহাশয় । 

জুড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয় ॥ 

এত বাঁল মহারাজে 'বদায় কারয়া । 

স্নান কাঁরবারে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥ 
বণোদার রাজাও চৈতনাদেবের নিকট মন্তক অবনত করেন। চৈতন্যদেব যে দক্ষিণ 
দেশে বহু হন্দু রাজার ওপণপ শেষ প্রস্থাব িষ্ভাব করেছিলেন সে বষয়ে কোন সন্দেহ 
নে । দাঁক্ষণের সর্বাপেক্ষা শীল্তশালী বাজা কৃষদেব রায়ের ?বজয়নগরে গমনের বিশেষ 
উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্যদেবের সুতরাং সেখানেও যে তান গিয়োছলেন সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই ; কৃষ্ণদেব রায়ের ওপর সে যান্লা যে [নি আধিক প্রভাব বিস্তার করতে 
পাবেন ন এটা হীতহাস থেকে অনুমান করা যায়। “আঁধক প্রভাব বস্তার করতে পারেন 
ন বললে কিছু; প্রভাব পড়ে থাকতে পারে বলে মনে হতে পারে । হীতহাসের সাক্ষ্য 
নেওয়া যাক ; 'সিউয়েল বলেছেন যে. বায়»ুড়ে অগ্রগাঁত অন্তত পাঁচ বৎসর পূর্বে, 
উদয়গার এবং পূবঞ্চিলের দংগ্গের বিরুদ্ধে আভষানের অন্তত পক্ষে এক বংসর পূবে 
কৃষদেব রায় মসলমান স লঙানেব 'বদুদ্ধে একটা বঙ বকম আক্মণের কথা দত কর" 
ছিলেন । “৬/6 15971) - 096 071510109 109৬ 7২999 2৪ 12060190106 ৪. 
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77775 08. 125. ১৫১৩ খ্রাস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় উদয়াগার আভযান করেন- তার এক 
বংসব পূর্বে " ৬১২ প্রীস্টাব্দের প্রথম চাব-পাঁচ মাস পর্যন্ত চৈতনাদেব ছিলেন দক্ষিণ 
দেশে 'হম্দু রাজ্য আবুমণ না ক'বে বদেশশ মুসলমান রাজ্য আকুমণের ইচ্ছা কেন জেগে- 
ছিল কৃষ্ণদেব রায়েব মনে ? ?কন্তু রাজনীতি নানাভাবে মানুষকে প্ররোচিত করে । প্রতাপ 
রুদ্রুদেব কৃফদেন রায়েব সিংহাসনে আরোহণের কালে ১৫০৯ প্রীস্টাব্দে চলে এসোৌছলেন 
দ।ক্ষিণাত্যে এবং সংলতান হুসেন শাহকে প্রাতিহত করতে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন ডীঁড়ষ্যায় 
-_-পুনরায় পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণের আশঙুকায় তাই কৃষদেব রায় হয়তো গজপাঁতকে 
দূবে সাঁরয়ে রাখতেই তাঁর বিরদ্ধে অভিযান চালিয়োছলেন। সুতরাং কৃষদেবের ওপর 
চৈতন্যদেবের প্রভাব পড়লেও তা কার্যকর হয় নি । ইাতহাস এ পর্যন্ত সেই সাক্ষ্যই দেয় ॥ 

১৬১২ গ্রীষ্টাব্দের- মে-জুন মাসে চৈতন্যদেব ফরে আসেন নীলাচলে । ১৫১৩ বা 
১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে রথযান্রার পরে তিন বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করেন ; ১৫১৫ ধ্রাস্টাব্দের- 
প্রথম দিকেই সম্ভবত তিনি উত্তর ভারত পর্যটন ক'রে ফিরে আসেন নালাচলে ॥ 


জীবন কথা ২৩৩ 


"১৫১৬-১৬ খ্রসস্টাব্দেই ১৪৫৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ডীড়য্যার আঁধকৃত কোণ্ডাভডুর “গম 
দুগ" কৃষদেব রায় আঁধকার ক'রে নেন। 

কাঁবরাজ গোস্বামী তাঁর চৈ তনাচারতামৃতে ছয় বৎসর “গমনাগমনের' কথা বলেছেন। 
সাড়ে তিন থেকে চার বংসর দাক্ষিণাতো এবং উত্তৰ ভারতে গমনাগমন ধরলে আরও 
আড়াই বা দৃ'বছর অবাঁশষ্ট থাকে । হুসেন শাহের জীবৎকালে চৈওন্যদেব গোড়-বঙ্গে 
বহ; দিন আতবাহিত করেন নি ; হুসেন শাহের মৃত্যু হয ১৫১৯ গ্রসস্টাব্দে। কৃষদাস 
কাঁবরাজের মতে শেষ বার বৎসর চৈতন্যদেব নীলাচলে 'ছিলেন-_-অন্যগ্র গমন করেন নি। 

দতরাং ১৫২১ প্রাস্টাব্দেব পর 1?৩৭ন অন্য কোথাও যান গন এরকম িদ্ধাম্ত করা ষেতে 

পারে। অন,সান করা অঙ্গ নয় যে, 'নভ্যানন্দ ১৬১৯ প্রদস্টাবঝের পর থেকে ব্যাপক 
ভাবে প্রেমধর্মের প্রচার আরম্ভ কবে পেরেছিলেন । এ প্রগরের অবস্থা প্রত্ক্ষ 
করাব উদ্দেশে] এবং শেষবাবের মতো *জস্মভীন শেখতে ঠ৩নাদেব একবার রাড অগুলে 
এসাগলেন নিশ্চয়ই এবং সেটা ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে পদে মাস ৬৭ হ'তে পারে । তাহলে 
দেড থেকে দু'বছর অবাঁশ5১ থাকে গননাগমনেব এন)। দক্ষিণ দেশে প্রথমবারে 
তান যে সাধলা অর্জন বরোছলেন তাকে পুণণতা পতে শন দবতীরবার দাক্গণ দেশে 
যাওয়াই সম্ভব | দক্ষিণ দেশের সাহতো এবং সমাজ জী !নের শানা ক্ষেত্রে ৮ৈতন্যদেবের 
যে প্রভাব পাক্ষত হয় তা এই দ্বিতীয়বার যারাই সমর্থন ববে ১৪১৬/১৬৯৬ 
থ্রীষ্টাব্চে কৃফদেব রায় কোস্ডভিড: এধকায করার পবই চৈওন।দেব আর একবার দাক্ষণ 
দেগে যাগ্ার প্রয়োজন অন,ভব করেন বলেই মনে হয়। 

গেদাবরী বা নুর্মকেত্রে চৈ৩ন/দেব যে একাধিকবার গয়োছলেন কাবকর্ণ পরের 
সংস্কতে পেখা ৮৩ন্য৮ারতমূত গ্রশ্হে আহে £ “সদ্য দাক্ষণ প্রঙ/গত ৮ৈ৩ন্যদেব স্নানযাত্রার 
সময় (স্নানধান্রা থেকে বথধান্রার মধব ৩খু সমগে অগনাণ গুটভাবে থাকেন ) জগনাথের 
দশ“ন না পেয়ে বভূব দুঃখী কু হবাসপমোক্ষি এবং ঠিভীন পদ্নরার গোদাবণী 'শীরে গয়ে 
নামান/ন্দ। সঙ্গে মিলত হলেন 1” 

রাইস (৮৯. [২1০০ ) লিখেছেন যে, মোঢাননট ১০০০ প্রীস্টাব্দে থেকে জৈণধমেরি 
প্রাধান্য হাস পেতে থাকে । এর মূলে একা।ধক কারণ লঞ্গ। কর। যায় । 0১) শওকরামধের 
প্রভাব (২) গঙ্গ রাজ্যেণ পতন (১০০৪ গ্রাস্য৮ ) এং জৈন ধমের প্র।5 বিরুপ গোল 
পাজাদের প্রাধান্য (৩) বল্াল রাজার বৈষ্বধর্ম «হণ (১১০০ খ্রিঃ ) (8) কল্যাণের 
বাসবাচাষেরি নেতৃত্ব বীর শৈবধমেরি অভ্ভাান (১১৬০ খাঃ) (6) তয়োদশ শওকে 
নাধবাচার্ষের আব্ভাবের ফণে নৈফবধর্মে বপুল উদ্দখপনান সঞ্ার (৬) ৮৩৭শি শদকে 
গবজয়নগরের শান্তশালী 'হন্দু সাম্রাজ্যের অভ,দয় এবং সর্নশেধে- যোড়শ ন হকে ৮ 2ন্য 
প্রচারিত কৃষ্ণভীন্তবাদেন প্রভাবে বৈষণবায় ভাববন্যা বরে গেল দেশের ওপর দিয়ে : জৈন- 
ধর্মের কৃচ্ছতা থেকে জনাঁচত্তকে সম্পূর্ণ ভাবে সারয়ে নিয়ে গেল তা (4 25107) 
0) 5:27127552 171272/76, 08. 21 01 

শাস্তী লিখেছেন যে, দাসদের ( সন্ন্যাসী গায়ক ) জনাপ্রয় সঙ্গীত এই সময়কার 
কানাড়ায় বৈষব সাহতোর আর একটি রূপ ॥ এই সব গায়করা প্রেরণা পেয়েছিলেন 
মাধবাচার্য, বাসরায় এবং ১৬১০ খ্রাস্টাব্দে দাঁক্ষণদেশে চৈতন্যদেবের আগমনের ফলে এই 
বিশেষ ধরনের সঙ্গীত অত্যধিক প্রেরণা পায় (4০998187 80088 10 128810 10606 


২৩৪ প্রুষোত্তম শ্রীকফচৈতন্য 


97 ৫8888 (96100102101 8118678) ৪5 280100৩1 10170 ড8151)08৮8 116516- 
1016 10 890808 10 01018 1960100. 10956 511156182০0 0151 10800118002 
[000 11201)801887/2. ৪100 %58827898 ৪170 0116 18100? 008118058, ০ 
196 5080, 10 1510 ৫10 10101) 10 86110701866 06 800) 01 0015 
[700181 (9 ০1 50718” : | 7.4. বব 1151817072 98801 : 4 1289/07)) 07 
5044 1776, 108. 404 1. 

চৈওন্যদেবের প্রভাবে এই দাস গায়কেরা যে চৈতনাপন্ছা হয়ে উঠোছলেন তা বোঝা 
যায় দাক্ষণ ভারতে “সাতানি” ( ১তন্যচা হান২.সাতান১সাতানি ) সম্প্রদায়ের 
ইতিহাস থেকে । সাানরা এ অঞ্চলে ধর্ম সম্প্রদায় গুলোর সংখ্যা গারষ্ঠতায় দ্বিতুয়। 
এ'রা হো।লয় এবং অন্যান্য তথাকাঁথত নিম্নবর্ণের মানুষদের পৌরোহত্য করেন । এরা 
বিফংকে কৃষ্ণ ম৩তে উপাসনা ক'বে থাকেন এবং িজেদের চৈতন্য-সম্প্রদায়তুন্ত ব'লে 
ঘোষণা করে" | নগ্রব সঙ্কী ৬ন এদের অন্য ংম ধর্মকর্ম ; বাঙলার বৈষুব' ব'লেই আাঁর" 
পারচিত (17779801 02011667 01 177216--0155015 & 0০918 1901)। 

এই সব প্রভাব দেখে অনুমান করা সঙ্গত যে, ১৫১৬ গ্রীস্টাব্দের পর এবং ১৫২১ 
পপ্টাব্দের পূর্বে চৈতন্যদেব অন্ততপক্ষে এক থেকে দেড় বৎসরের জন্য আর একবার 
দক্ষিণ দেশে গিয়োছলেন। এবার তান কৃষ্ণদেব নায়ের ওপর আঁধকতর প্রভাব বিস্তার 
করেন। িম্তু সাম্রাজ্যবাদী সহজে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় নাঃ তাই কৃষ্দেব।রায় 
গজপা তপ্রতাপরুদ্রের শান্তকে চিরকালের জন্য বধবপ্ত করেন £ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে উভয় 
পক্ষে শান্ত চুন্ত হয়; গজপাঁঠ তাঁর কন্যা টিক্কাব সঙ্গে কৃষ্খদেব রায়ের বিবাহ দেন,কৃষ্দেব 
রায়ও গজপাঁতকে মধিকৃত অনেক অণ্ুল ফিনয়ে দেন।“]৩ 098০৩ ৯85৪ ০0০1406৫ 
050015 80 ৯9৪৩৮ 1519, 18৩17 717131112 [2৮৪ 177206 ৪. 516 01 50006 
ড1118898 9/1)101) 119 1999160. [01) [1809] [001৪ : 0915020 ২0৫18 
200811150 1715 090818691 10 0715170. 1065 [২৪৪,015 90064 01১9 
071558. ০810761£05+ [701 7১. 1510101611৩: 776 02)27017 28715 ০7 
07552, 83 851 +1011078065%5 2100 70155$90. 01900 00901 ৪110. 0161) 
21909010018, 80811075806, 8৮৩ ৪৮/৪% 09108 01 015 09081)021 
69 151151)1)809%2, 1) 100111959 810 10118110062, 16601960৪11 006 19100 
01 71908010019 00100) 06085 1161 70051)02. [ 38307 ::47875107) 
০501 17016. 08. 281 ] 

এই শান্ত প্রাত্ঠা, চিরকালের জন্য উভয় বৈষব রাজার মধ্যে সম্পকণ চ্ছাপনের 
ব্যবস্থা এবং কৃষদে" রায়েব আঁধকৃ5 বিস্তীর্ণ অণুল গনপাঁতকে ফিরিয়ে দেওয়াব মধ্যে 
চৈতন্যদেবের গ্রভাবের কোন পারচয় পাওয়া যায় কি? 

শৈষ পর্যন্ত চৈউন্যদেবের বিশেষ প্রভাব যে পড়েছিল কষ্চদেব রায়ের ওপর, সে বিষয়ে 
কোনই সন্দেহ নেই। কাব কণপ্পরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে দেখা যায় যে, 
কর্ণটপাতির অমাত্য মল্পভট প্রতাপরহুদ্রের সভায় এসে রাজার প্রশ্নের উত্তরে জানয়োছলেন 
“আপনার মত সম্হ্দ যাঁর, তার সতত কুশল । কিন্তু সম্প্রাত তাঁর আঁধক কুশল ।” 

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “সে কি রকম ?' 


'মল্লভটু বললেন, লোকমুখে সেই “কাণ্চন দাত” যতীন্দ্রে'র কথা শুনে কর্ণটিপাত 
ছদ১ বেশী ব্রাহ্মণদের পাঠিয়ৌোছলেন তাঁর চার অবগ্গত হতে, সেতুবন্ধ থেকে তারা 'ফরে 


জীবনকথা ২৩৫ 


আসার পর তাদের মুখে তাঁর অলোকিক চরিতকথা জেনে তান ভবদহনজবালা বিস্মৃত 
হয়েছেন 1” 

কর্ণপূরের রচ্না থেকে স্পম্ট উপলব্ধি হয় যে, দ্‌' রাজার মধ্যে পারপূর্ণ শান্তি 
্ছাপনের পরই চৈতন্যদেবের প্রভাব পড়ে কৃষদেব রায়ের ওপর । শান্ত ১৫১৬ বা 
১৬১৯ যে সময়েই হোক না কেন, চৈতন্যদেবেৰ দ্বিতীয়বার দাক্ষণ খাতা তর পরেই 
অনামত হয় । অন্যাদকে শান্তি হ্ছাপনের চুন্ততেও চৈতন্যদেবের প্রভাব সত করে। 

দক্ষিণদেশে পর্যটনের কালে বিজয়নগরে যাওয়ার বিশেষ উদ্দেশ এল ৮৩ন।দেবের | 
প্রেম ধর্ম প্রচারের উপযশ্ত একট পারবেশ সৃষ্টি করতে যে তান চেয়েছিলেন সে কথা 
নাশচতর্‌পেই বলা চলে । বৈষ্ণব রাজাদের মধ্যে বিরোধ মায়ে দিতে পারলে বৈ" বের 
প্রেম ধর্ম প্রচারের সীমাহীন সম্ভাবনা দেখা দেবে একথা ব,ঝে'ছলেন ৮৩নাদেখ। 
[তান সে উদ্দেশ্যেই কৃপা প্রণ্শন করেন বৃষদেব রায়কে । [বজয়নগবের সাজগন্র 
ব্যাসরায়ের সঙ্গেও নিশয়ই তাঁর যোগাযোগ হয়োছল। ব্যাসায়ে। উ* দেশেহ কোণ্ডা- 
ভিড় দুর্গ থেকে বন্দী ক'বে আনা প্রাপবৃদ্রদেনে উত্তরাধিবা জোঙ্ত পথ্্ বাঁদভদ্রুকে 
কৃষ্ণদেব বায় মত্ত দিয়েছিলেন । “135 09010101) 7১11106 ৬11001)90195 006 5০017 
01 1100 [১1808108100195 016 0918020, 0৬/5৫ 1715 £915050 11017 [11501) 
০0 911 ৬ ১8581858) 11100709010, 800, ৬০01007)9 01 1%12.01)%8. 91001121718, 
79185810101 7155015 )। 

ক কারণে কৃষদেব রাষেব সঙ্গে গ্রতাপবংদ্রুদেবের শান্তি চুন্ত স্থাপিও হয় তাখখ্ৰ 
গপচ্ট নয় । নহামজ (81012) বলেন যে, বাঁবভদ্রুস আত্মহ গ্যাই তান প্রধান কারণ । 
ম.ন্ত পেয়ে বীরভদ্রু আত্মহত্যা করোছণ্নে বনা এবং ক'রে থাবলে ভাব কি কাণণ তা 
জানা যায় নি। নমমজের অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়-াবজয়নগরে পন্ঘ আত্রহতযা করলে 
কটকে প্রগাপরুদ্রদেব শাম্তি চুন্ত করবেন, না আত্মাবসজনকে তুচ্ছ ক'ণে প্রাণপণ ধন্দধ 
করবেন ? হঠে পারে যে, হুসেন শাহেএ সঙ্গে ষড়যন্ত্রকাপী, পা ৩০১৩ প্রশাসক গো বন্দ 
ণবদ)াধর এবারও বিশ্বাসঘাতকতা ক'বে কুষ্দেণ রায়কে এমন ভাবে সাহায্য বণোছলেন 
যাতে প্র 2াপবূদ্রুদেবের সাম্ধ কবা ছাড়া শ্ণ্য উপায় ছিল না । কিন্ত তাঠে প্রতাপ 
দেব কৃষ্দেব রায়কে কন্যা দান ববদ্নে কেন» কৃফদেব রায়হ লা বেন বৃষ্ণনদীর 
পরগাবব ৮ আধকৃও সমন্ভ ভাগ শাপয়ে দেবেন গজপাঁওবে 2 ঞ। ঘতোব পশ্গাতে 
কোন মঙ্গল হস্তের লল্পশা কি ঞসম্ভব 2 19 সাহেব এই৮ কৃফ শাসন এক।৮ শলা 
লাপর কথা বলেছেন যা সেং গঙ্গল হস্তে অস্ত্র কথা আরও জোন্দার ক'রে ঠোলে £ 
প্রতাপণুদ্রদেব এবং কৃষ্ণদের রায় এক দন করছেন শন্ালীপিতে সে বথা শ্থা হয়েছে 
[ [২80 991060 উ1. নু, 81150199850 10 28 58 01 017০ 90195 
15701615810101581 [6091 101 191--13 58১5: 517) 05571910007 107 1908 
--09, 10886 1105 72198189119 70, 19157161106 /85 17800 00 211 1750110)- 
11010 01 92918, 1448 11017) 07170851111 111 ৬/121010 101151005145 8, 00 ৬118- 
10018. 7188905%8, 09191961 21070098160 45 091)015, 5117)1112100081519, | 
19015 ৮6: 11619 0180 ঠা, 0015 55511106910 011)1 11765 ৬1120100158 
08187801 2710 71151105182. 1760 017 006 02015 ০1 0106 11501 111517178 
০1712 11) 01063 00 £60 19001901160 109 6801) 01761 210 €0 990116 116 


05105 01 758০5. 00057:5/156 40 15096 1080018] (০ ০৯7০০ ৪, 2866 01 
১০০৪ 1006 101185 16001090 1) 1106 59167527)6 41551109110, : 0866 


২৩৬ পুরুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


01111 01 10090001101. )। শাম্ত ভাবে উভয় বৈষব সম্রাটের এই ব্যবস্থা গ্রহণের 
পশ্চাতে নৈফব ব্যাসরায় এবং চৈতন্যদেবের কল্যাণ-হন্ডের ক্পনা কি অস্বাভাবক 
প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কারও কারও মতে চৈতন্যদেব ব্যাসরায়ের ধারারই 
সন্র্যাপণর [নিকট সন্ব্যাস গ্রহণ করেন (0138102092, 1০০4 98109858. 11010) 810 
2508610 01 ৬98581১5855 1172 )। 

কব কণণ্পুর তাঁর গৌরগণোদ্দেশ দর্গীপকায় ব্যাসরায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। 
গৌরাঙ্গ ভন্তের এই উল্লেখ থেকে নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, চৈতন্যদেবের সঞ্ছে ব্যাসরায়ের 
সাক্ষাৎকার যে বিজয়নগরেই হয়োছিল সে কথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে । টচতন্া- 
দেব ৩খন ঘুবক এবং ব্যাসরায় প্রৌটত্বের সীমা আঁতক্রম ক'বে গেছেন । 

এই দুই বৈষন মহাপুরুষ দুই বৈষুব রাজার ওপর প্রভাব বল্তারের সকজ্প গ্রহণ 
বরবেন এঠে আব মাশ্চর্য হবার কি আছে ? 

অনুমান করা যেতে পারে যে, হিন্দ্‌-ম:সলমান রাজাদের কার্যকলাপ দেখে চৈতন্য- 
দেন খুশধ হণে পাবেন নি। যুদ্ধজয়ের পর মুসলমান রাজারা হাজার হাজার পুরোহত 
এবং সাধারণ নরনারশকে 'নাবচরে হঠ্া করেছেন, মান্দর ধৰংস ক'রে মসাঁজদ বানয়েছেন ; 
ঠিক তেমান নাঁবচারে হত্যা করেছেন "হন্দু রাজারাও । 'বিজয়নগরের রাজা সালুভা 
লরসিংহ যে অন্ত্পুরের কিছ, নারীকে হত্যা করোছলেন সে সংবাদ না পাওয়াব কোন 
কারণ নেই। যদ্দ্ধ জয়েব পর কৃঞ্ণদেব রায়ও হত্যা লীলায় মেতে উঠতেন (৪ 151120 
91800119100]. 01809 : 96%/91] : 44 70720//01) 2/700176 ) 1 িবজয়নগরের 
রাজপারবার এবং পাঁরষদরা 'বলাসে জীবন যাপন করতেন (1105 10178 270 105 
০0010 194 2) 53022680021 100110119 1166 : 98501 05. 314) 
অচ্ছু।ং ব'লে কথত মানুবরা চাষ করতেন এবং জনমজ:রের মতো খাটতেন ; তাঁদের 


অবস্থা হিল ক্রাতদাসেব ন্যায়তারা থাকঠেন গ্রামেব বাইরে । (1105 ০0700985655 
৮110 01119 (1) 18110 210. 010 [00121 ড/ 011. ( 011061 00170161015 11015 
01061917% (0171) 9182169 ) 11560 11) 19210016105 90 2, 019020009 11010) 0106 


11189 [97019 £ £%14 08. 319) সাধারণ মানুষদের পাঁরধেয় প্রায় কিছুই ছিল না 
(7100 ০01711707. 0০0115 ৪০. 00151091050, 101) 006 25010901011 ০1 ৪ 
01006 01 01900 29০৪ 0911 78)0016 : 112 109. 322 ), 

সুওঙগরাং াজাদের কাছে ৮ৈ৩ন্যদেবের আশা করবার গবশেষ কিছ? ছিল না। ১৫১৭ 
খ্রীস্টাবণ থেকে গৌড়-বঞ্গের সঙ্গে ডীঁড়ষ্যার যুদ্ধ প্রায় বম্ধ হয়ে যায় কারণ এ সময় 
হ্‌সেন শাহ পবোক্ষভাবে দিল্লীর সম্মাটের বিরোধতা করেন (1719 ৫15912560 ০1১০ 
13051110055 252811151. 0156 19101656101811555 91002. 16119) 9011810 17) 91721 
৪00০1 0105 062,0) 01 91121002 1,001 11 1517 4.1. : [২১ 01210171061: 


£7/5207)) ০7 1৫212226791 50277821,005, 52) | ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের মৃত্যু 
হয়। অন্যাদকে ১৫১৫ খ্র৭স্টাব্দের মধ্যেই বিজয়নগরের সঞ্চে ডীড়ষ্যার শান্ত স্থাপিত 
হয় এবং তারপর থেকে কৃষ্ণদেব রায় মুসলমান রাজাদের সঞ্গো যুদ্ধে লপ্ত হন। 
চৈওন্যদেব সাধ্যমত সামাঁজক এবং রাজনৈতিক কর্তব্য সমাপন ক'রে এবং সমন্ত 
দাক্ষিণাত্যে প্রেমনধর্মের সাফল্যজনক প্রচার শেষ ক'রে নীলাচলে হ্থায়ণ ভাবে অবস্থান 
করতে লাগলেন । আর একনার আমরা গবেষকদের দীষ্ট আকর্ষণ কারি, এই বিরাট 
ব্যান্তিত্বের পূর্ণ পারচয় প্রকাশের সার্থক চেষ্টা আরম্ভ হোক । 


জীবন কথা ২৩৭ 
ব্রিষয়ীদের প্রাতি মনোভাব এব্বং প্রতাপক্রজ্ 


সম্যাস গ্রহণের পর ঠৈতন্যদেব যে, বিষয়ীদের মুখ দর্শন করতে চাইতেন না সে 
বিষয়ে সকল চৈতন্য জীবনীকাররাই একমত ছিলেন । কিন্তু সকলেই একথাও স্বীকার 
করেছেন যে, চৈতন্যদেবের মনোভাব উপলা্ধ করাও ছিল অপরের পক্ষে দুঃসাধ্য । 
বন্দাবনঘাস বলেছেন- 
ঈশবরের ইচ্ছা বুঝিবাবে শান্ত কার। 
না গেলেন মথধ্রা ফারলা আরবার ॥ [ চৈ. ভা. 2 প্‌. ২৮৬] 
কৃফদাস বলেছেন _ 
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গোঁড়েরে গমন | [চৈ চ. £ প্‌. ১০৩] 
চৈতন্যচরিতামতে চৈতনাদেব বলেছেন র্‌প- -- 
তোমা দোহা দেখতে মোর ই*হা আগমন ॥ 
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে । 
সবে বোলে কেন আইলা রামকোঁল গ্রামে ॥ [ দেব £ প্‌. ১০৬ | 
চৈতনাদেবের মনোভাব বোঝা যে সম্ভব নয় তা অন্যন্র মুকুন্দ দণ্ডের ম.খে শোন। 
গেছে। শ্রীচৈতন্যর দণ্ড ভঙ্গ করলেন 'নিত্যানন্দ - ক্রুদ্ধ হয়ে চৈওন্যদেখ সবলকে পশ্চাতে 
রেখে দ্রূতর্গাতিতে চললেন নীলাচলের উদ্দেশে £ এই দণ্ড ভঙ্গের ব্যাপারে কোন রহসা 
আছে মনে ক'রেই মুকুন্দ বললেন-__ 
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘুগাত। 
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মাত ॥ [ চৈ. চ. £ পৃ. ১৫১ ] 
নীলাচলে বসবাস করতে এলেন কেন চৈঙন্যদেব 2 কেউ মনে করেন যে, এককালে 
উাঁড়ষ্যা তাঁর পিতৃড়ীম ছিল ব'লেই এ ব্যবস্থা ; কেউ বলেন যে, গৌড়ের সঙ্গে সর্বদা 
যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ হবে বলেই এ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন চৈতনাদেব। চৈশন্য 
চরিতামৃতে সার্বভৌমকে বলেছেন চৈতন্যদেব 


আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি 
তোমার আশ্রয় লৈল গুরু কাঁর মানি ॥ 
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন । 
সর্বপ্রকারে করিবে তুমি আমার পালন ॥ [ তদেব £ প্‌. ১৫৬] 
অর্থাৎ কাঁবরাজ গোস্বামীর মতে সার্বভৌম ভট্টাচা্ের সঙ্গে মিলনের জন্য চৈতন্য- 
দেব এসেছিলেন নীলাচলে। কিন্তু চৈতন্যভাগবত উদ্দেশ্কে আরও একটু বিস্তীর্ণ 
করেছেন । কেবল সার্বভৌমের সঙ্গে মিলনই নয়, রায় রামানন্দ এবং প্রতাপরুদ্রের 
সঙ্গে মিলনও ছিল শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশ্য £ [তান গজপাঁত রাজা প্রতাপরদুদ্রকে বলেছেন- 
তুম, সার্বভৌম আর রামানন্দ রায় । 
1তনের নামত্ত মুগ আইল এথার ॥ [ চৈ. ভা. £ পৃ ৩০২] 
এটাও ক চৈতন্যদেবের নীলাচল বাসের চরম কারণ ? সমকালান রাষ্ট্র ও সমাজের 
অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন এই ধর্মনেতার মনোভাব তাঁর কার্যকলাপ থেকেই অনুমান 
করতে হুবে। 


২৩৮ পৃরুষোল্তম শ্রীকৃঞ্ষচৈতনা 


'বিষয়ার প্রাঁত বিরাগ সত্তেও চৈতনাদেষ গৌঁড়বঙ্গের সুলতান ছুচদন শাহের দুই 
প্রধান 'হন্দর কর্মচারী রুপ-সনাতনকে উদ্ধার করেছিলেন । হুসেন শাহ হিন্দু রাজ্য 
আক্রমণ কালে পদস্থ হিন্দু কর্মচারীদের সঙ্গে নিতেন এবং তাঁছের উপাস্থাতিতেই 
ভাঙ্গতেন 'হন্দুর দেবমন্দির _ মান্দির ধ্বংসের ব্যাপারে হিন্দুদের পঞ্পোষকতা আছে 
এটা দেখানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য ৷ তাই সাধারণ 'হিন্দুরা এইসব পদচ্ছ কর্মচারীদের 
ওপর 'বর্প ছিলেন । এ*রা দুজনে চৈতন্যদেবের কাছে “দৈন্যপন্লী 'লাঁপ' পাঠিয়েছেন 
“বার বার । হুসেন শাহকে দূরবল ক'রে দেওয়া প্রয়োজন 'ছিল, দক্ষ হিন্দু পদস্থ 
কর্মচারীদের তাই সরিয়ে নিতেই হবে । তাই বিষয়ী হলেও বিপদের সম্ভাবনা সত্তেও 
চৈতন্যদেব রামকেলি গ্রামে এসে উপাস্ছিত হয়েছিলেন । রান্লির অন্ধকারে ছদ্মবেশে 
দু'ভাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিষয়ী হলেও দুজনকেই তিনি আলিঙ্গন করেন । 
রাষ্ট্রনীতিক এবং সামাজিক কারণে বিষয়ীঁকে উদ্ধার করতে বিলম্ব করেন নি তিনি। 

লোচনদাসও শুনিয়েছেন যে, পবষয়ীর মুখ প্রভু নাহি দেখে কভু' তথাপি রায় 
রামানন্দের সঙ্গে মিলনে 'কিছুমান্র ইতস্তত করেন নি। অন্য জীবনশীকারদের থেকে 
লোচনদাস একটু অন্যরকম ভাবে সাজিয়েছেন তাঁর কাহনী- গোদাবরী তীরে অকস্মাৎ 
সাক্ষাৎ হয় নি দুজনের । লোচনদাস বলেছেন-_ 


কাণ্সী-নগরে প্রভু ভেল উপনীত ॥ 
রত্রময়-পুরা সেই কাণ্সীনগর । 
নগর দেখিয়া তুষ্ট হইল ন্যাসীবর ॥ [ চৈ. ম. £ পৃ. ১৭৮ ] 


[বষয়াবরোধীর রত্রময় পুরী দেখে তুষ্ট হবার তো কোন কারণ নেই। রায় 
রামানন্দের উপাশ্ীতিন কথা ভেবেই কি এই 'তুল্ট' হওয়া? সুতরাং বিষয়ীর ওপর 
চৈতন্যদেব বিরুপ ছিলেন একথা বলা চলে না, বিষয়ীট কে--এটাই 'ছিল সম্ভবত তাঁর 
মনের কথা । তাঁর মনোভাব যে দুবেধ্যি একথা তাঁর জাঁবনীকাররা স্পন্টভাবেই শুনিয়ে 
দিয়েছেন । 

চৈতন্যদেব বিষয়ীর সেই রত্রময় পুরীর দ্বারে এসে উপাস্থিত হলেন এবং রাজ- 
প্নন্নের দর্শন প্রাথখ হলেন-_ 


আচাঁম্বতে রাজদ্বারে উত্তারলা প্রভু ॥ 
রাজার দুয়ারে গিয়া দ্বারীকে ফ্লাহল। 
রাজপুত্র কোথা আছে- নিভৃতে পৃছিল ॥." 
প্রভু বহে- রাজপনত্রে জানাহ বচন। 
তাহার 'নমিত্তে মোর এথা আগমন ॥ [ তদেব | 
এই রাজপন্র বা রাজা রায় রামানন্দ__গজপাঁত সম্রাট প্রতাপরুদ্রদেবের গোদাবরা 
নদীর পরপারবতখ দাক্ষণ দেশের প্রশাসক ।॥ রায় রামানন্দকে সর্বসময়ের অনচর করার 
প্রয়োজন ছিল চৈতনাদেবের । 
চৈতনাচারতামূতে চৈতনাদেব এবং রায় রামানন্দের কাহনী অন্যর্পে বর্ণিত 
হয়েছে । চৈতন্যের দক্ষিণ দ্রমণ কালে সার্বভৌম তাঁকে গোদাবরী তারস্থ বিব্যানগরের 
কতা রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করলেন -_- 


জীবনকথা হগ৬ 


শুদ্র বিষয় জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না কিবা । 
আমাব বচনে তাবে অবশ্য 'মীলবা ॥ [চৈ চ £প্‌ ১৭১] 
গোদাববীতে অনেক আড়ম্ববেব সঙ্গে প্লান কবতে এসেছিলেন বামানন্দ--সেখানেই 
সাক্ষাৎ হলো দুজনের । পবস্পবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন £ বললেন চৈতনাদেষ-_ 


তোমা [মাঁলবাবে মোব এথা আগমন । 
ভাল হৈল অনাযাসে পাইল দবশন ॥ [তদেব £ প ১৭৯] 


চৈতন্যদেব বামানন্দবে প্রশাসক্বে কাজ পাঁবগাগ কবে ওক পাম্বচব হতে 
বললেন, প্রতাপব,দ্রেব অন,মাঁভ নিষে কামানন! বাজ্াব বার্ষভাব ছেড়ে চৈ৬নাদেবেব 
শ্মত্যসহচব হলেন-_ 


বাধ কহে তোমাব আজ্ঞা বাজাকে বাহল। 

তোমাব ইচ্ছাষ বাজা 'বিষ্য ছাডাইল ॥ 

আমি কহিল ৬ ।মা ৮৩ না হখ 'বিহম। 

চৈতন্যচবণে বহোঁ খাদ আন্ঞা হয ॥ | ৩দ্বেঃপ ২২৮। 


গৃহন্দু মাশ্দব ধবংসবাবনী সংলঙান হুসেন শাহের দন্ত দম পদস্থ হিন্দু প্রধানকে 
সাঁবষে এনোছিলেন নে উদ্দে শা সেই উদ্দেশাই এখানে নাজ বণ্ছে । হুসেন শাহকে 
প্রীতবোধ কবাব জন্য প্রতাগবুদ্রেণ শা বাঁদ্ধৰ প্রযোজন ছিল। ভন্ত পামানন্দ বাষ 
প্রশাসনেব কাজে তশোগ্য তাই প্র“।পরধ্ছেল বাছ থেক ঠাঁটে সনিষে নিষে দক্ষিণের 
সীমান্তকে সূবক্ষিও বলা বান্ত প্রনোদন ছিল । ঠাহ 1 যাঁ হলেও বূপ সনাওণ 
এবং বাধ বামানন্দবে কৃপা করতে ৮৩নাদেব বিছমাতধ ইতস্ত৩ বেন নি। অথচ যে 
প্রতাপবৃদ্র তাঁর ইচ্ছাবে মণ দা'দিমে [মানপ্দলে বণ ব্য থেবে মধন্তি দিলেন এবং বাববাব 
কৃপা প্রাথ+ হযেছেন, তাঁন 'বিখযে চৈ৩ণাদেব এত « ঠোন ভযোছলেন কেন» প্রতাপবদদ্র 
প্রেম-ভান্তব পৃজাবী হযে 'বষষ ছাডলে হসেন শাহকে প্রীতিবোধ করবে কে” 

চৈতনাচাবতামতেব অন্ত্যলীলাব ননম পবিচ্ছেদে দেখা মাধ যে, বাষ বামানন্দেব 
ভাই গোপীনাথ পট্ুনাষব বানা প্রতা পবধদ্রেন 'দইলক্ষ কাহন বোঁডি' তছবুপ কবেছে। 
বামানন্দেব সমস্ত পাঁনবাব, পণ ভ্রাতা, পিতা ভবানন্দ সকলেই ছিলেন চৈতনাদেবেব 
ভন্ত। সকল ভন্ত শ্রীসৈ৩ণানে অন,বোধ বল্লেন গোপাঁনাথকে বঙ্গা ববাব জন্য-_ 
তাকে খড়োব ওপব ফেলে হঙ্যাব বাবস্থা চলাছল। বিস্তু অন্যামকারা 'বিষষাব প্রতি 
কোন মমতা ছিল না গাঁব। বিস্ভু তাঁধে খবশী ববা হণে মনে বরে প্রতাপ 
গোপীনাথকে মার্জনা কবেন, ভাব বেতন দ্বিধ্ণ ব্ধি কবে দেন। বিশ্বাসঘাতক 
কর্মচাকী বাজশীন্তকে দুর্বল কবে-_গোপানাথের ম.তুাদণ্ড না চাইলেও তাব অপসাবণ 
[তান চেযোঁছলেন। তাঁব সেবায উন্মখ হলেও বিদ্তু প্রতাপবদদ্রেব কপালাভ সহজ 
সাধ্য হ নি। 

চৈতন্যচাঁবতামত বলেছেন, অদ্বৈত শুণচার্যেন বিঙ্বব কমলাকান্ত বিশ্বাস বাজা 
প্রতাপবদ্রকে একটি পত্র লেখেন | তাচা্ষেব ঈশ্ববত্ব প্রাভত্তা বাবে ও নি তাঁকে ধণমন্ত 
কবতে আবেদন জানান । পন্রটি চৈতনাদেবেব হাতে এলে তন নিজভূতা গোঁবন্দকে 
আদেশ দেন_ 


২৪০ পুরুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা গ্রিহা আজি হৈতে। 

বাউলিয়া বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে ॥ [ চৈ. 5. £ পৃ. ৬০] 
বি*্বাসের এ পত্রের কথা আচার্য জানতেন না। জেনে অত্যন্ত মমহত হলেও তাকে 
ক্ষমা করতে অনুরোধ জানালেন শ্রীচৈতন্যকে ৷ চৈতন্যদেব বিশ্বাসকে ক্ষমা ক'রে 


ডেকে বললেন-_ 


প্রভু কহে বাউিয়া এঁছে কাহে কর। 
আচার্যের লজ্জা ধর্মহানি সে আচর ॥ 
তগ্রহ না কাঁরয়ে কভু রাজধন। 
বষয়ণর অল্ল খাইলে দুণ্ট হয় মন ॥ [ তদেব £ পৃ. ৬১ ] 


প্রতাপরতুদ্রদেবকে উদ্ধারে 'বিস্তু তনেক বিলম্ব বরেন চৈতন্যদেব । এই উদ্ধার সম্বন্ধে 

[বাঁভন্ন জীবনীকার 'বাঁভন্ন কথা বলেছেন। জয়ানন্দের মতে স্বয়ং জগন্নাথ আদেশ 
[দিয়োছিলেন চৈতনাদেবকে, সেই আদেশ পেয়ে চৈতন্যদেব স্বয়ং কটকে যাত্রা করেন 
প্রতাপরদ্রকে কৃপা করতে- 

জগন্নাথের আজ্ঞা চৈতনা কটক জায়। 

রাজা প্রভাপরবুদ্রে প্রকাশ দেখায় ॥ 

সার্বভৌম তুমাবে দোঁখব চতুভূজ। 

অন্টভূ্জ তুমারে দেখিব প্রতাপরদদ্রু॥॥ [ জয়ানন্দ £ চৈ. ম. £ পৃ. ১৪৯] 
গজপতি সম্মাট তখন গজের পূঙ্ঠে কটকের পথে বোরয়েছেন__ 


প্রতাপরুদ্র রাজা পাট হাথীর উপরে। 

রাউত রায় বিদ্যাধর শ্বেত চামর ধরে ॥ 

দেঁখআ চৈতনা গোসাঁঞ পথমধ্ বাহ । 

পাট হস্তী মাথা ন,ঞাএ কড়পাতে মহি ॥ 

দেখিআ রাজার মনে বিস্ময় হইল। 

হস্তী হইতে লাফ দিয়া ভূমিতলে পাঁড়ল ॥ 

রাজা বলে গোসাঞ্ঞ আম রাজমদে মন্ত। 

আমায় 'নিস্তািলে তুমার অনেক মহত্ব ॥ 

গোসাঞ্ি বলে প্রতাপরদদ্র সূর্ধবংশে রাজা । 

তুমার প্রসাদে মোর সংখময় প্রজা ॥ 

তুমা সম্ভাঁথব আমি জগন্নাথের আজ্ঞা । 

সববতত্ত তুমি বিনে আমার প্রতিজ্ঞা ॥ 

রাজা বলে আজ মোর হইলস সন্্রভাত। 

আমার মাঁন্দরে আইলা সচল জগন্নাথ ॥ [ তদেব £ প্‌. ১৫৩ ] 

রাজা প্রতাপরদুদ্র এবং পাটরাণী চন্দ্রুকলাকে কৃপা ক'রে সোঁদনই কটক থেকে ফিরে 

এলেন চৈতনাদেব। পুরী থেকে কটক এবং কটক থেকে পুরী একাঁদিনে যাতায়াত 'বিশ্বাস- 
যোগা নয় । এরপর পুনরায় জয়ানন্দ 'লিখেছেন-_ 

প্রতাপরুদ্রে কুপা করিল জেন মতে ॥ 


জীবনকথা ২৪১ 


সার্বভৌম মূখে রাজা শুনিঞা সকল। 
চৈতন্য ভেটিতে রাজা গেলা নীলাচল ॥ [ তদেব £ প্‌. ১৯১] 
এই সময় চৈতনাদেব অস্টভুজ মত দেখান রাজা ও রাণাঁকে। এতে দুজনের 
রচনা আছে কিঃ অথবা, জগন্নাথের আদেশ সত্তেও কি চৈতনাদেব প্রথমে অন্টভুজ 
মৃতি দেখান নি 2 
জগ্লানন্দের কাঁহনণ গ্রহণ করা যায় না। রাজার প্রাতি জগন্নাথদেবের অতাধিক 
কপার পারচরর আছে এই কাহিনীতে । নীলাচলে আগমনের কতাঁদন পরে জয়ানন্দের 
চৈতনাদেব রাজাকে কৃপা কবেছিলেন? ইতিহাস বলে, চৈতনাদেব যখন নালাচলে 
আসেন তখন প্রতাপরুদ্র ছিলেন বিজয়নগরে এবং বিজয়নগব থেকে তিনি যখন দ্রুত 
নশলাচলে ফেরেন তখন চৈতনাদেব বেরিয়ে গেছেন দাঁক্ষণ ভ্রমণে এবং দাক্ষণ ও উত্তর 
ভারত পরটন ক'রে ফেরেন ২ থেকে ৩ বৎসর পরে। নাঁলাচলে ফিরে এসে সচল 
জগম্াথ” ব'লে পারাচিত হতেও নিশ্চয়ই দূশতন বছর কেটেছিল। সুতরাং জয়ানন্দেব 
কাদ্হনী গ্রহণ না ক'রেও বলা যায়, নীলাচলে চৈতনাদেবের প্রথম পদার্পণের ৪ থেকে 
৬ বংসর পরে রাজাকে 'তাঁন কৃপা করেছিলেন- সময়টা তাই ১৫১৪ থেকে ১৫১৬ বলে 
অনুমান করা চলে। 
লোচনদাসের চৈভন্যদেব দাক্ষণে যান্না করলেন, প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে তখনও তাঁব 
সাক্ষাৎ হয় নি। ২।৩ বংসর পব ফিরলেন তিনি নীলাচলে। এরপব মুনা যাবেন 
ব'লে পথে বের হলেন 'কিস্তু কানাইয়ের নাটশালা থেকে ফিরে এলেন নাঁলাচলে। 
এখানে অনেক দিন কাটল সঙ্কীতনে। পুনরায় ঝাঁড়থণ্ডের পথে যারা করলেন 
মথুরার উদ্দেশে £ এলেন বারাণসীঁতে--সেখান থেকে মথুরা-বন্দাবন হয়ে ফিরলেন 
ন'লাচলের উদ্দেশ । এসে পেশছলেন গৌড় দেশে, রাট়ে_ নবদ্বীপে। তারপর তিন 
এলেন নীলাচলে । এই দু'বার মথুরা যাবার ফলে আরও ২।৩ বৎসর কেটোছল 
নিশ্চয় । এক্ষেত্রেও দেখা যায় শে, ১৫১৪ থেকে ১৫১৬ সালের মধ্যে বা কিছ্পরে 
প্রতাপরদুদ্রকে কৃপা করেছিলেন 'তাঁন। শ্রীচৈতনাদেবের ভূতোর কাছেও 'তাঁন দর্শনের 
জন্য বিন৭ত প্রার্থনা করেছিলেন_ 
গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর-বয়ান ॥ 
কোন মতে দেখো মণঞ গোসাঞ্চর চরণ । 
ইহার উপায় মোরে কহ মহাজন ॥ [ চৈ. ম. £ পূ. ১৯৬] 
আরও ফিছুদিন কেটে গেল। রাজার আকুতি ভন্তদের মন টলিয়ে দিয়েছিল । 
সমস্ত ভন্তের মুখপান্র হয়ে পুরী গোসাঞ্ি একাঁদন ভয়ে ভয়ে চৈতনাদেবকে নিবেদন 
করলেন-__ 
পুরী গেোশাঞ্জি বোলে বোল রাখিবে আমার ॥ 
কাশীমিশ্র আঁদ করি' রও ভন্তগণ। 
সভার বচনে মুঞ্ বলি এ বচন ॥ 
শ্রীজগন্নাথদেব নীলাচলে বাস। 
প্রতাপরুদ্র রাজা হয় ভাব নিজ দাস ॥ 
শ্রীকৃফচৈতনা--১৬ 


২৪২ পুরুযোভম আক়ফচৈতন্য 


তোর পদ দেখিবারে সাধে মো-সভারে । 
আজ্ঞা পাইলে হয় সেই চরণ-গোচরে ॥ 1 তদেব £ প্‌. ১৯৬-৯৭ ] 
আঁত প্রিয় পুরী গোসাঞ্জ এবং ভক্তদের মনের ইচ্ছা সত্তেও চৈতন্যদেবের প্রাতীক্িয়া 
খুবই স্পন্ট। রাজার সঙ্গে সম্ন্যাসীর কিসের সম্পর্ক 2 শ্রীচৈতন্য উত্তর দিলেন-_ 
প্রভু বোলে _ সবজন শুনহ বচন। 
সম্ব্যাসণর ধর্ম নহে রাজ-দরশন । 
আমি ত সম্যাসী- সেই হয় মহারাজ । 
দোহার দর্শনে দোহার কিছু নাহি কাজ ॥ [ তদেব ] 
1কস্তু রাজা যে তাঁর চরণ-দর্শন প্রত্যাশায় ১০দিন উপবাস ক'রে আছেন! দর্শন 
লাভ সম্ভব নয় শুনলে নিশ্চয়ই তিনি অচেতন হয়ে পড়বেন । প্রধান ভক্তদের কাছে 
সে কথা শুনে রাজাকে দর্শন দিলেন চৈতন্যদেব, উপদেশ 'দিলেন-_ 
প্রভ্‌ বোলে- রাজা হের শুনহ বচন ॥ 
প্রজার পালন তোর এই বড় ধর্ম । 
প্রজা পত্র রাজা 'িতা--কাহল এ মর্ম ॥ [ তদেব ] 
রূপ-সনাতন বা রায় রামানন্দের নায় রাজার কর্ম ত্যাগ করতে বললেন না 
চৈতনাদেব 8 সমদষ্ট নিয়ে পিতার ন্যায় প্রজা পালন করার নির্দেশে দিলেন 
প্রতাপরদ্রকে ৷ লোচনদাসের মতে ১৫১৪।১৬১৬ খাস্টাব্দে প্রতাপরাদ্রকে সমদূষ্টি নিয়ে 
রাজ্য শাসন করার 'নির্দেশই দিয়েছিলেন চৈতনাদেব । 
বুণ্দাবনদাস বলেছেন _ 
যে সময়ে ঈশবর আইলা নীলাচলে । 
তখনে প্রতাপরু্র নাহক উৎকলে ॥ 
যৃদ্ধরসে 'গিয়াছেন বিজয়ানগরে । 
অতএব প্রভু না দেখলেন সেই বারে ॥ 
ঠাকুরো থাকিয়া কথোঁদিন নীলাচলে । 
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতুলে ॥ 1 চৈ. ভা. 2 পূ. ২৭৫ ] 
এই “কথোঁদপন' ?ি কয়েকটি দিন মান্র না কয়েক মাস? নীলাচলে এসে বৈদা্থিফ 
সাবভৌম ভট্রাচার্যকে বৈষব করেছেন । এত বড় বৈদান্তকের পরিবর্তন বড় সহজসাধ্য 
ব্যাপার নয় ॥ তাঁকে ষড়ভুজ দর্শন করিয়ে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন একথাও বিশ্বাস 
যোগা নয় । নারায়ণের অবতার ধরে নিলেও মানুষরূপে লীলা করতে এলে মানুষের 
আচরণই তো করা উচিত ! দ্রুত পরিবর্তনের জন্য তো তা হলে মন্ঘ্র দিয়েই করতে 
পারতেন এবং কেবল সারবভৌম কেন স্বক্সং হুসেন শাহেরও পরিবত'ন ঘাঁটয়ে দিতে 
পারতেন। চৈতন্যদেব যে অবতার ব'লে সেকালে পারচিত ছিলেন না, বহু বৈষবেরও যে 
সে বিশ্বাস ছিল না তা আমরা আগেই দেখোছি ৷ চৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থিতির 
শেষ 'দিকে অদ্বৈতশ-্্রীবাসাদি বৈফবগণ তাঁকে অবতার ক'রে তোলার চেষ্টা ক'রে চৈতন্য- 
দেবের নিকট তির্কৃত হয়েছিলেন । সতরাং 'ষড়ভূজ' দর্শনকে প্রতাঁক হিসেবেই গণ্য 
করতে হবে । বৈষব ধ্যান-ধারণার শান্তই এর দ্বারা সূচিত হয়েছে। 
বৃন্দাবনদাস আরও জানিয়েছেন যে, নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে “হরি' কীর্তন 
আরম হয়ে গেল; চৈতন্যদ্বেব পরিচিত হলেন সচল জগন্নাথ রুপে 


জীবনকথা ২৪৩ 


“এই ত' সচল জগন্নাথ সভে বোলে । 
হেন নাহি যে প্রভরে দেখিয়ে না ভোলে ॥ [ তদেষ £ প্‌. ২৭২] 
'সচল জগন্নাথ রূপে পরিচিত হওয়া নিশ্চিতরূপে সময় সাপেক্ষ । বন্দাবনদাস 
আরও বলেছেন-- 
এইমতে অল্পে অল্পে যত ভন্তগণ । 
নীলাচলে আস সভে হইলা মিলন ॥ | তদেব £ প্‌. ২৭৩] 
কমে ক্রমে ভন্তদের আগমন হতেও অল্প সময় লাগার কথা নর । 'দামোদর স্বরূপ 
মিলিলা কথোঁদিনে' সুতরাং সব কথোদিন' এক নয়। বন্দাবনদাস্ঢুক গ্রহণ করলে 
চৈতনাদেবের এবারে নাঁলাচলে উপান্থীত প্রায় ১ বংসর হবে । 
নীলাচল থেকে আবার গৌড়দেশে এলেন চৈতনাদেব - গৌঁড়ের পথে সপার্ধদ থাকলেন 
কিছুদিন সার্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পাতির গৃহে, ধ্রমেই জন সংঘটু হতে লাগলে 
তাঁর দর্শন পাবার জনা £ গোপনে চলে গেলেন ফুলিয়া - বাচস্পাতিও সেকথা জান€৩ 
পারলেন না। শেষ পর্যন্ত চৈতনাদেব মথুরা গমনের উদ্দেশো পথে বেরিয়ে এলেন 
রামকেলি গ্রামে। সেখানে রূপ-সনাতনকে উপদেশ দিয়ে নীলাচলে ফিরে যাবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রামকেলি থেকে এলেন শান্তপ-রে, সেখানে মাধবেন্দ্র পুরী 
আরাধনা তিথি উৎসন পালন ক'রে এলেন কমারহাট্রে এবং সেখানে 'কিছনাঁদন থে? ' 
এলেন পানিহাটিতে £ পাঁনিহাটি থেকে এলেন বরাহনগরে । বনক্দাবনদাস জানিয়েছেন 
যে, গঙ্গাতীরে গ্রামে গ্রামে ভক্তদের গহে গহে থাকলেন তান, তাঁর ভাববিহহল 
রূপ দেখে বৈষব হলেন বহ্‌ মানব । এরপর শ্রীচৈতন্য ফিরে এলেন নীলাচল ' 
এবাব তিনি রইলেন কাশীগিশ্রের গুভে | 
সুতরাং বন্দাণনদাসের ৮৩নাদেব মাঁদ নীলাচলে প্রথমে এসে থাকেশ ১৫১০।১১ 
খুস্টাব্দে ঙাভলে অনুমান কাব বথেছ্ট কারণ গাহে যে তিনি নীলাচল থেকে মথ: 
যাবার উদ্দেশো বেরিয়েছিলেন প্রায় ১ বৎসর পত্র অথাৎ ১৫১১১২ খনস্টান্দে কান্ণ 
'মচল জগলাথ? হয়ে উঠতে এবং মল্পে অল্পে ভক্তদের আগমনে যথেষ্ট সময় লাগাই 
কথা । দ্বিতীয়বার শীলাচলে আগননের পুরে যেভাবে গঙ্গাভীবে তিনি ত্তদের গ.হ 
গৃহে কাটিয়ে এসেছেন তাতে বৎসর দুই বেটে যাওয়াই সম্ভব অথাৎ দ্িীয়বার 1৩৭ 
নীলাচলে মাসেন ১৫১৩।১৪ খাটীস্টাব্দের পূর্বে কিছুতেই নয় ! তাঁর কিরে আসান 
সংবাদ পাওয়া মান প্রতাপরযদ্রু নীলাচলে চলে এলেন তাঁর সাক্ষাৎ লাভের আশায়-_- 
প্রতাপরুদ্র স্থানে হইল গোচর । 
নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসন্দর ॥৮” 
সেইক্ষণে *নিমান্র নতি প্রতাপ । 
কটক ছাড়িয়া অাইলেন জগন্নাথ ॥ 
প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত । 
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত ॥ [ তদেব £ পৃ. ৩০০ ] 
এরপর অবশ্যই প্রতাপর্্রুকে কুপা করলেন চৈতন্যদেব । কিন্তু তার জন্য অনেক 
প্রচেন্টা এবং কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল ভন্তদের-+ 
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সার্বভৌোম-আ'দি সভা স্থানে রাজা কহে। 
তথাপি প্রভুরে কেহো না জানায় ভয়ে ॥ [ তদেব £ প্‌. ৩০১ ] 
শেষ পর্যন্ত ভন্তরা যুক্তি ক'রে এই সিদ্ধান্ত করলেন-_ 
“যে সময়ে প্রভু নৃত্য করেন আপনে । 
বাহ্াজ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে ॥ 
রাজাও পরম ভন্ত- সেই অবসরে ৷ 
দেখিবেন প্রভুরে থাকিয়া অগোচরে ॥ | তদেব ] 
তাই হলো ; একদিন 'আড়ালে থাক দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু" রাজা মুগ্ধ 
হয়ে গেলেন কিন্তু তথাপি স্বেদ-চোখের জল-নাসার রস অঙ্গের ধূলার সঙ্গে মিশে যে 
ক্রেদের সষ্টি করোছল তা দেখে রাজার মন বিষন্ন হয়ে যায় । শেষ পর্যন্ত তিনি 
তাঁর ভ্রম বুঝতে পারেন এবং চৈতন্যদেবের কৃপালাভ করেন। 
গোপনে দেখলেও সামনা সামান হতে পারছেন না রাজা $ 'বিষয়ীর প্রাতি চৈতন্য 
দেবের মনোভাব জানা থাকায় প্রধান প্রধান ভন্তরাও বলতে পারছেন না কিছ: 
1বশেষ উৎকণ্ঠা হৈল প্রভূরে দেখিতে । 
তথাপি না পারে কেহো দেখা করাইতে ॥ [ তদের 2 পৃ. ৩০২] 
চৈতনাদেব একদিন পুষ্পোদ্যানে বসেছিলেন পারিষদগণকে নিয়ে-_প্রতাপরুদ্র এসে 
লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পদতলে চেতনা হারালেন তিনি। তাঁর দেহে কৃষ্ণভান্তির চিহ 
দেখে শ্রীচৈতন্য তাঁকে কুপা করলেন ঃ নিজের গলার মালা তাঁর গলায় পারয়ে দিয়ে 


বললেন-_ 

প্রভূ বোলে “কৃষ্ণ ভান্ত হউক তোমার । 

কৃষ্ণকার্য বিনে তুমি না করিহ আর ॥ 

নিরন্তর গিয়া কর কৃষসঙ্কীতন । 

তোমার রক্ষিতা- বিফুচক্র সুদর্শন ॥ 

তুমি'সাবভোম আর রামানন্দ রায় । 

[তিনের নিমিত্ত মুঞ্ আইল. এথায় ॥ 

সবে একখানি বাক্য করিবা আমার । 

মোরে না কাঁরবা তুমি কোথাও প্রচার ॥ [তদের £ পু. ৩০২] 
রায় রামানন্দের কথা বললেন চৈতন্যদেব কিস্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের কোন কথা 
পাওয়া গেল না চৈতন্য ভাঙগবতে । দক্ষিণ দেশে গমন না করলে রামানন্দের সঙ্গে 
সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনাও ছিল না। একথাও নিশ্চিত যে, রাজাকে কৃপা করার 
পূবেই রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সুতরাং রাজার সঙ্গে 
সাক্ষাতের পূবেই চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন এ কথা মানতেই হবে । গৌড়ের 
কথায় বন্দাবনদাস ছিলেন ব্যাসদেবের ন্যায়, কিন্তু নীলাচল-এ চৈতন্যদেবের কর্মধারা বা 
তাঁর দক্ষিণ যান্রা অথবা বন্দাবন গমন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অসম্পূর্ণ । রাজার 
সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্‌বে দক্ষিণ গমনের বাপারটা হিস্বের মধ্যে ধরলে সেই সাক্ষাৎকার 
আরও অন্তত ২৩ বৎসর পোছিয়ে ঘায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা ভ্রান্ত নয় যে, প্রতাপরদ্রুদেব 


জীবনকথা ২৪৫ 


চৈতনাদেবের কূপালাভ করোছিলেন ১৫১৫ থেকে ১৫১৭ প্রাস্টাব্দের মধো কোন এক 
সময়ে । তাঁর সম্বন্ধে প্রচার করতেও নিষেধ করে দিয়েছিলেন তান । 
কৃষ্কৰাস কাঁবরাজের চৈতন্যদেব সম্যাসের পর গোড়দেশে কিছুকাল ভ্রমণ ক'রে 
এলেন নাঁলাচলে। সেখানে বৈদীন্তক সার্বভৌম ভষ্টাচার্যকে বৈফব ধ্যান-ধারণা 
বিশ্বাসী করলেন । তারপর তিনি গেলেন দক্ষিণ দেশে । কৃষদাস ভ্রমণের যে বর্ণনা 
দিয়েছেন তাতে প্রায় ৩ বংসর সময় ব্যয় হবার কথা । কম ক'রে ধরলেও পুনরার 
চৈতনাদেব নধলাচলে ফিরে আসেন ১৫১৯২1১৩ খত্রস্টান্দে । এই সময় প্রতাপরূদ্রে সার্ব- 
ভৌমকে জিজ্ঞাসা করলেন-_ 
শুনন্‌ তোমার ঘরে এক মহাশয় । 
গৌড় হৈতে আইলা "হো মহাকৃপাময় ॥ 
তোমারে বহু কৃপা কৈলা কহে সর্বজন। 
কুপা কার করাহ মোরে তাঁঙ্তার দর্শন ॥ 
ভট্ট কহে যে শরনলে সেই সতা হয়। 
এাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥ 
'বিরপ্ত সন্নাসী তে'হো রহয়ে নিজনে। 
স্বখ্ন-হ না করে ভেহো রাজদরশনে ॥ [চৈ 5. £ পৃ ২৯৫] 
এ সময় চৈওনাদেব দক্ষিণে গমন কবেছিলেন । সতরাং প্রতাপর্দ্র-সার্বভৌমের কথা 
হয় ১৫৯০ থেকে ১৫১২-১৩ খস্টাব্দের মধ্যে | 
চৈতনাদেবের দক্ষিণদেশ থেকে ফিরে আসার পর প্রতাপরুদ্রের কথা তুললেন সাবভৌম-- 
সার্বভৌম কহে এই প্রতাপরদদ্র রায় । 
উতকণ্ঠিত হঞা তোমা মালবারে চায় ॥ 
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ | 
সার্বভৌম কহ কেন অধোগাবচন ॥ 
সন্ন্যাস বিরন্ত আমার রাজদরশন | 
স্লী দরশন সম হয় বিষের ভক্ষণ ॥ [ তদেব £ প্‌ ২২৭-২৮ ] 
চৈতনাদেব সার্বভৌমকে সাবধান ক'রে বলেন-- 
প্রভ্‌ কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার । 
কাম্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপক্ষে বিকার ॥ 
এঁছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে । 
পূনঃ যাঁদ কহ আমা এথা না দেখিবে ॥ “ তদেব £ পৃ ২২৮) 
বামানন্দ রায় চৈওনাদেবের প্রাতি রাজার ভন্তির কথা জানালেন । শ্রীচৈওণা উত্তর 
দিলেন “এই গুণে কৃষ্ণ তাঁকে কারবেন অঙ্গীকার"--কিন্তু দর্শন দিতে তখনও সম্মত 
হলেন না। বার নার দৈনাপনী লিখে রূপ-সনাতন বিষয়ী হয়েও কৃপা লাভ করেন, 
ভন্ত রামানন্দের সঙ্গে আলাপ ক'রেই চৈতন্যদেব তাকে বিষয় থেকে উদ্ধার করেন, 
কিন্তু প্রতাপরহদ্রের ক্ষেত্রে ৩নি বড় কঠোর ॥ এর একটা বিশেষ তাৎপর্য নিশ্চয়ই ছিল। 
রাজদরশন সম্ভব নয় বিরন্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে শুনে প্রতাপর্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে 
বজলেন-_ 
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তাঁর প্রাতিজ্ঞা না কারব রাজদরশন। 
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়ব জীবন ॥ 
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কপাধন । 
[িবা রাজ দিবা দেহ স্ব অকারণ | [ তদেব £ পৃ. ২৩০ ] 
এথাপি কৃপা হলো না। গৌড় থেকে রথযান্রা দেখতে দশ ভন্তের আগমন হয়োছল 
নীলাচলে। তাঁদের মুখপাত্র হয়ে নিত্যানন্দ চৈতনাদেবের একাঁটি বহির্বাস চেয়ে 
নিলেন এবং সেঁটি পাঠিয়ে দিলেন রাজাকে £ রাজা শ্রীচৈতনা-জ্ঞানে সেই বাঁহর্বাসকে 
পুজা করতে লাগলেন পরম আনন্দে । রামানন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে চৈতনাদেব 
জানালেন-- 
যদাগ প্রতাপরদুদ্র সবগ্ণবান । 
তাহারে মলিন কৈল এক রাজনাম ॥ 
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয় । 
তবে আনি মিলাহ মোরে তাহার তনয় ॥ 
“আত্মা বৈ জায়তে প্রঃ” এই শাম্নবাণী । 
পুর্রের মিলনে যেন 'মালিলা আপনি ॥ [ তদেব £ প্‌. ২৪৬ ] 
শজা কৃতা্থ হয়ে পাঠিয়ে দিলেন রাজপুন্রকে । সেই শ্যামল সন্পর কুমারকে দেখে 
বরজেন্দ্নন্দনের কথা মনে পড়লো চৈতনাদেবের, বার বার [িনি তাকে ভাঙ্গন করলেন £ 
-সই আিঙ্গনে বালকের পরম আবেশ দেখা দিল । 
রথের আগে নৃত্য করছেন চৈতন্যদেব এবং ভন্তরা । রাজা তা দেখে বাস্মিত 
হালেন। পরোক্ষে রাজাকে কৃপা করলেন তান 
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন। 
সে প্রসঙ্গে পাইল এই রহসাদর্শন ॥ 
সাক্ষাতে না দেখা দেন পরোক্ষে এত দয়া । 
কে বুঝিতে পাবে চৈতন্যের এই মায়া ॥ [ তদেব £ পৃ. ২৩১] 
পরোক্ষে এই দয়া" কে যাঁদ কৃপা বলাযায় তবে সেটা ১৫১৩।১৪ খাঁল্টাব্দ হতে 
গারে। বহির্বাস পূজা আরম্ভ এবং পুত্রকে চৈতনাদেবের হাতে তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই 
নিশ্চয়ই এই পরোক্ষ কৃপা প্রদার্শত হয় নি। এও তো বাহ্াজ্ঞানহাঁন নৃত্যরত 
শ্রীচৈতনানদর্শন মাত্র! 
চৈতন্যচরিতামৃত বলছেন 'জগন্বাথবদন চাঞ্া” চৈতন্যদেব ভাবে উন্মত্ত হয়ে 
উঠলেন । “ভাবের তরঙ্গ” উলে উঠলো তাঁর হামলে, আরম্ত হলো তাঁর নৃত্য । 
এই মত প্রভু নৃত্য কাঁরতে কারতে। 
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পাঁড়তে ॥ 
সম্দ্রমে প্রতাপরদ্্ প্রভুকে ধরিল । 
তাঁহারে দেখিতে প্রভুর বাহাজ্জান হইল ॥ 
রাজা দৌঁখ মহাপ্রভু করেন ধিকার । 
ছ ছি বিষয়ি স্প* হইল আমার ॥ [ তদেব ঃ প্‌" ২৬৬-৬৭ ] 
রাজা ভাঁত হলেন কিন্তু সার্বভৌম তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে বললেন “তোমার উপর প্রভুর 


জীবনকথা ২৪৭ 


প্রসম্ম আছে মন” যে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন তান তা প্রকৃতপক্ষে “তোমা লক্ষা কারি 
শিখায়েন নিজগণ' ( তদেব )। 
নৃত্যের ফলে শ্রান্ত চৈতন্যদেব যখন শুয়ে বিশ্রাম করালেন তখন সার্বভৌমের 
উপদেশে রাজবেশ পরিত্যাগ ক'রে বৈধবের বেশে পদসেবা করতে করতে রাজা 
রাসলীলা এবং কথামত শ্লোক উচ্চারণ করলেন । প্রেমের আবেশে চৈওনাদেব আঁলঙ্গন 
করলেন প্রতাপরবদ্রকে । রাজাকে কিন্তু তিনি চিনতে পারেন নি-- ইহা নাহ জানে 
এহো হয় কোন্‌ জন' (তদের ঃ পৃ. ২৬৯)। 
নীলাচলে আরও কিছুদিন থাকার পর বন্দাবন যাবার ইচ্ছা হলো ,টৈঙনাদেবের | 
[ঙনি সাময়িকভাবে নীলাচল ছেড়ে যাবেন শুনে দ:থও হলেন প্রতাপরুদ্রু_ 
সাবভোম রামানন্দ আনি দুইজন । 
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয়-বচন ॥ 
নীলাদ্র ছাড় প্রভুর মন অনরত্র যাইতে । 
তোমরা করহ যত্ন তাহারে রাখিতে ॥ 
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়। 
গোসাঞ্ি রাখিতে করিহ নানা উপায় ॥ [ তদেব £ পু ২৯৭ ] 
নানা ছলে “আজ কাল করি অনেকগখলো মাস কাটালেন তাঁরা ॥। "তৃতীয় বৎসরে 
গৌড় থেকে আবার ভভ্তগ্ণ এলেন রথধযান্রা দেখতে । ১৫১৩ কে প্রথম বৎসর ধরলে 
১৫১৫ খাঁস্টাব্দ তৃতীয় বৎসর হয়। এব্যাপারটা আরও স্পম্ট হয় চৈতন্যদেবের 
কথাতেই । গোৌড়ের ভন্তগণ রথধান্তার পর ফিরে গেলেন গোঁড়ে £ সার্বভৌম এবং 
রামানন্দকে তখন তিনি বললেন-_ 
বহূত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন । 
তোমার হঠে দৃই বৎসর না কৈল গমন ॥ 
অবশা চাঁলব দোঁহে করহ সম্মতি । [ তদের £ পূ. ৩০৩ ] 
১৫১৩ থেকে দু বৎসর ১৯৫ই হয় । বর্যা শেষে বিজয়াদশমীর দিন চৈতনাদেধ বৃন্দাবন 
যাত্রা করেন। গোড় হয়ে যাবেন তিনি : কটকে এসে পেশছলেন, রামানন্দ রাজাকে 
নিয়ে এলেন শ্রীচৈতন্োর নিকটে । প্রতাপরদদ্রের “ভন্তি দোঁখ প্রভুর তুষ্ট হৈল মন' ৷ 
উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আইলঙ্গন' (তদের : পৃ. ৩০৪ )। চৈতনাদেবের কৃপা 
পেলেন রাজা । 
প্রভু-কপা-অশ্রু তাঁর দেহে হৈল প্লান ॥ 
সূঙ্ছ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা । 
কায়মনোবাকো প্রভু তারে কৃপা কৈলা ॥ [ তদেব ] 
হাতার পিঠে চড়ে মাহষারা গৌড়ের পথে যান্রী চৈতনাদেবকে দেখলেন । 
সৃতরাং চৈতন্যচারতামৃতের মতেও রাজা চৈতন্যদেবের কৃপা পেয়েছিলেন ১৫১৬ 
খস্টাব্দের পূর্বে নয় । চৈতন্াযজীবনীকারদের বন্তব্যে সময়টা খুব সঠিকভাবে নীর্ঘন্টি 
করা না গেলেও অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রতাপরুদ্র চৈতন্যাদেবের কুপা পেয়ে- 
ছিলেন ১৫১৪ থেকে ১৫১৭ খাস্টাব্দের মধ্যে । সমক্লটাকে আরও 'নার্দন্ট করার চেস্টা 
করা যেতে পারে। 


২৪৮ পুরৃযোলন শ্রীকৃফচৈতনা 


ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত সাহিত্য একাদেমী প্রকাশিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্হের 
ভঁমকায় পাওয়া যায়, “চৈতনযর জন্ম ১৪৮৬ খনস্টাব্দে, তিরোভাব ১৫৩৪ খনস্টাব্দে । 
চব্বিশ বছর বয়স পূর্ণ হবার মুখে ১৫১০ খটীস্টাব্দে তান সন্্যাস গ্রহণ করেন ।” 

চৈতন্য চারতামৃতকার বলেছেন - 

চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সম্যাস। 

চব্বিশ বখসর কৈল নীলাচলে বাস ॥ 

তার মধ্যে ছয় বওসর গমনাগমন । 

কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বন্দাবন ॥ [ তদেব £ প্‌. ৬৪] 
ওই গ্রন্হেই অনান্র বলা হয়েছে -_ 

শেষ অন্টাশ বর্ধ অন্ত্যলীলা নাম । 

তার মধ্ো ছয় বর্ষ ভন্তগণ-সঙ্গে ৷ 

প্রেমভান্ত লওয়াইলা নতত্যগগীতরঙ্গে ॥ 

দ্বাদশ বৎসর শেষ রাঁহলা নীলাচলে । 

প্রেমাবন্থা শিথাইলা আস্বাদনচ্ছলে ॥ [ তদের £ পু. ৬৪] 

অথাঁধ শেব চঞ্বিশ বৎসরের ছয় বৎসর দক্ষিণ-গৌঁড়-বন্দাবনে গমনাগমন বাদ দলে 
যে অন্টাদশ বৎসর থাকে তার মধ্যে শেষ দ্বাদশ বৎসর স্থায়ীভাবেই চৈতনাদেব 
নীলাচলে অবস্থান করেন : অর্থাৎ ১৫২২ খ:ম্টাব্দ থেকে শেষ দিন পর্যন্ত 'তান 
সেখানেই ছিলেন । অন্ততপক্ষে ১৫২১ খাস্টাব্দে তিনি যে পুরীতে ছিলেন না তা 
বোধগম্য হয় চৈতনাচারতামৃত থেকেই । সুতরাং ১৫১০ থেকে ১৫২১ খনীস্টাব্দের 
মধ্যে কোন এক সময়ে প্রতাপরদদ্রদেব চৈতন্যদেবের কপ লাভ করেন । 

ইতিহাস প্রতাক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে । 

ড. রমেশচন্দ্র মজ্‌মদার বলেন যে, ১৪৯৩ খস্টাব্দে গোঁড়ের সিংহাসনে আরোহাণের 
পর থেকে অন্ততপক্ষে ১৫১৫ খাীস্টাব্দ পর্যন্ত হুসেন শাহ ডীঁড়ষ্যার রাজাদের সঙ্গে যছ্ছে 
লিপ্ত ছিলেন ৷ | /71510/) ০774০915711 85712 / :28. 51 11 ড. মজুমদার আরও 
বলেন যে, হুসেন শাহ একবার পুরা পর্যস্ত অগ্রসর হয়ে মন্দিরের দেবমূর্তি ভঙ্গ 
করেন : প্রতাপর্‌দ্ুও গৌড়ের ছু অণুল আঁধকার করেছিলেন ৷ 

অধ্যাপক প্রভাত মুখাজাঁ বলেছেন যে, নিজের শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য 
প্রতাপরদ্দ্র দক্ষিণে যান্তা করেন এবং ১৫১০ খনীস্টাব্দের শেষ পর্যস্ত সেখানেই থেকে যান। 
প্রতাপরুদ্রের অনুপাশ্থীতির সুযোগ নিয়ে হৃসেন শাহ পুরী পর্যন্ত অগ্রসর হন। 
দেবমর্তি ধৰংস করেন _ এই সময়েই চৈতন্যদেব নাঁলাচলে আসেন । অধ্যাপক মুখাজাঁর 
মতে চৈতনাদেব নীঁলাচলে আসেন ১৬১০ খুস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। অনুমিত হয় যে 
হুসেন শাহের গৌড় আক্রমণের কাল ১৫১০ খনস্টাব্দের অক্তোবর মাসের পর ॥ [777৩ 
09187801 16185 01 011১৫ : 08 74-76 ] ১৫১০ থেকে ১৫১৪ খঠীস্টাব্দ 
পর্যন্ত নানা সময়ের যুদ্ধে হৃসেন শাহ উড়ধ্যার রাজার অধিকার থেকে ৪০ মাইল 

লম্বা সামান্য অণ্চল দখল করে নেন। 

অধ্যাপক মৃখাজ আরও জানিয়েছেন যে গজপাতি প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে কৃষদেব 
রায় 'তিনাঁট বড় রকম আক্রমণ চালান ঃ উদয়াগরির দূর্গ কৃফদেব রায়ের আঁধকারে আসে 


জীবনকথা ২৪৯ 


১৪১৪খখেস্টাব্দের ১ইজ্‌ন, গজপাঁত নিজে সসৈনো যুদ্ধে গিয়ে পরাজিত হন (প্‌. ৭৮]। 
দ্বিতীয় আক্রমণ হয় কোন্ডাভেডু দখলের জন্য ; তৃতীয় আকুমণে কৃ্ণদেব বিজয়ওয়াড়া 
আকার ক'রে কোস্ডাপালা অবরোধ করেন- -বিরাট বাহনা নিয়ে এসেও প্রতাপরদ্দু 
পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন । রায়ের সৈনাবাহিনী শ্রীকূর্মও অধিকার করে নেন। 
গজপতি শাস্তি চন্তি করতে বাধা হন-_চ্ঠৃস্ত হয় ১৫১৯ খসস্টাব্দে ৮ই আগস্টের 
পূর্বে । স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, হৃসেন শাহ মারা যান ১৫১৬ খণাস্টাব্দে । 
প্রতভাপরদদ্রু জীবনের অবশিল্ট কাল ধর্মকর্মে নিবিষ্ট ছিলেন । 

[সওয়েলও বলেছেন, কৃ্ণদেব রায় কোণ্ডাভেড্‌ অধিকার করেন ১৬১৫ খশস্টা্দ 
এবং পরের বংসর আশে পাশের অঞ্চলে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন তান । [1 55/01 2 7/০ 
7০1 201101 1271117110 ::711471198:0 £ 18. 136) 

নখলকণ্ঠ শাস্ত্র মতে কৃষ্ণদেব রায় উদয়াগারর দুর্গ অবরোধ করেন ১৫১৩ 
এাপস্টাব্দে এবং এক থেকে দেড় বৎসর অবরোধের পব দুর্গ আঁধকৃত হয়। এটগর 
অবরোধ কবা হয় কোন্ডাভেড্‌ দুর্গ -অনেক মাস অবরোধের পর দুর্গের পতন ঘটে 
কৃফদেব রায় কটক পর্যন্ত আসেন এবং শেব পর্যন্ত দুই রাজার মধ্যে শান্ত চন্ত স্হাঁপিত 
হয়। 4 1715191) 01 5০817171411: 8. 4. 14110177145 15171 18. 280-9- । 

দক্ষিণ ভারত থেকে চৈতুনাদেব ফিরোছিলেন ১৫১২ খাস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে 
অথবা ১৫১৩ খরস্টাব্দে। হুসেন শাহ এবং কৃষদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপর*্ক 
বাতিবান্ত থাকতে হয় অস্তত পক্ষে ১৫১৫ খাস্টাব্দ পর্যন্ত । অধ্যাপক মহখাজ এমন 
বথাও বলেছেন যে, প্রতাপরংদ্র ১৫১০ খাস্টাব্দে দক্ষিণদেশে শল্তি বৃদ্ধি করতে যান ধ্টে 
এনং সেই বসরের শেষে অথবা ১৫১১ খস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে দ্ুতগাঁততে ফিরে 
তাদসেন হুসেন শাহকে বাধা দিতে । পুনরায় দ্রুত তাঁকে ফিরে যেতে হয় দক্ষিণ, 
কৃষদেব রায়ের মুখোম্যাথ হতে ॥ অন্তত ১৫১৫ খনস্টাব্দ পর্যস্ত এভাবে টানা পোড়েন 
₹রে পরিশ্রান্ হতে হয় গজপ।তকে 

স্‌তরাং ইতিহাসের পরোক্ষ সাক্ষা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করে যে, গজপাতি 
প্রতাপরুদ্রকে চৈজ্নযদেব কৃপা করেন ১৫১৫ খাস্টাব্দের পর এবং ১৫২১ খ্রিস্টাব্দের 
গধো কোন এক সময়ে । ১৫১৯ খস্টাব্দে কৃষ্দেব রায়ের সঙ্গে তার শান্তি চুন্ত সমাপ্ত 
হয় । চৈতন্যদেবের কুপার কাল ১৫১৯ থেকে ১৬২৯ ও হতে পারে । অভ্যন্তরীণ প”চ্ছ 
রাজকর্মচারীদের বিশবাসঘাতকতায় এবং পরপর যুদ্ধে পরাজয় ধার্মিক, সংস্কীভবান 
নম 1বনযী গজপাঁতকে বচ্ধক্ষেত্র থেকে একেবারে ধমে র জগতে গপসারত ক'রে নিয়ে 
গিয়েছিল একথা মনে করা অস্বাভাবিক নয় । তাঁকে কৃপা করতে স্বয়ং চৈতনাদ্বেও 
সেভাবে [বিলম্ব করোঁছলেন ভাতে বিশবাস করা য্যান্তসঙ্গত যে [তিনি কৃপা লাও লুক্রন 

১৫১৫-১৬ খঢীস্টাব্দের পর । 


আটৈতন্ঞের ভাত্রত পর্য টন 


শ্রীটৈতন্যজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি আঁধকাংশ চৈতন্য-চাঁরতেই অস্পন্ট ও 
অসম্পূর্ণ । তুলনামূলক পাঠ-পদ্ধাতর প্রয়োগেই এই অস্পন্টভা ও অসম্পূর্ণতা অনেকটা 
ঘুর হতে পারে । 


২৫০ পুরুষোত্তম শ্রীকৃফচেতনা 


দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ প্রসঙ্গে কৃফদাস কবিরাজ গ্ছানের অনর্রম বহুবার লঙ্ঘন 
করেছেন। এব্যাপারে তাঁর নিঙ্গের স্বঁকারোন্ত-_ 
সেই সব তীর্থের ক্লম কহিতে না পারি। দক্ষিণ-বামে তাঁথ-গমন হয় ফেরাফাঁর ॥ 
অতএব নাম মান করিয়ে গণন । কহিতে না পারি তার যথা অন:ক্রম ॥ 
[ চৈ. চ.ঃ মধ্য/৯ম পঃ | 
বন্দাবনদাসও 'লিখেছেন- 
এসব কথার অনক্রম নাহি জানি ।  যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥ 
সব্ব-বৈষবের পায়ে মোর নমস্বার | ইথে অপরাধ িছ; নহুক আমার ॥ 
[ চৈ. ভা.ঃ অন্তয।৪ অধ্যায় ] 
চৈতন্যভাগবতে চৈতনাদেবের দক্ষিণ ভ্রমণের কেবলমাত্র সূত্রাকারে উল্লেখ আছে আঁদি- 
খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে-_ 
শেবখন্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌররায় । ঝারিখপ্ড দিয়া পুন গেল মথুরায় ॥ 
শেবখণ্ডে রামানন্দ রায়ের উদ্ধার । 
বন্দাবনদাস আদিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিতানন্দের পূথিবী পর্যটনের যে বর্ণনা 
করেছেন, তাতে অনক্রমের কোন বালাই নেই । পশ্চিম ভারতের দ্বারকার পর দক্ষিণ 
ভাক্ডের (মহীশূরের) মৎস্য জীর্থ, শিবকাণ্ঠী, 'বিষুকাণ্ঠী, তারপরই আবার উত্তরভারতের 
কুবক্ষেত্র ও পশ্চিমভারতের প্রভাস ; হরিদ্ারের পরই সপ্তগোদাবরী, রামেশ্বরের পরই 
বিজয়ানগর, তারপর মায়াপুর ( হরিদ্বার ), তারপর আবার তবস্তী ও গোদাবরা । 
ঘার্ণবাত্যার পক্ষেও বোধহয় এ ভাবে ভ্রমণ সম্ভব নয়। বন্দাবনদাসের ভৌগোলিক 
জ্জানেব অভাব যেমন এতে স:চিত হয়, তেমনই তাঁর সংগৃহীত তথোর উৎসের নিভ'র- 
যোগাতার অভাবও এতে প্রকট হয়ে উঠেছে। 
যদি আমরা কৃষ্দাস কাবরাজ পারবেশিত দক্ষিণ ভারত দ্রমণ বাত্তাস্ত সত ভাবে 
লন্দয করি, তাহলে দেখতে পাব এই বাত্তান্তে প্রথমবারের সঙ্গে অন্য কোন একবারের 
দক্ষিণ ভ্রমণ মিশে গেছে। 
চৈতনাচরিতামৃতে ( মধ্য লীলা-৭ম পরিচ্ছেদ ) দক্ষিণ ভ্রমণের উদ্বোগপর্বাট স্মরণ 
করা যাক। নিত্যানন্দ চৈতনাদেবকে বলছেন “একাকণ যাইবে তুমি, কে ইহা সহয়' ॥ 
চৈতনাদেব বললেন, 'আমি একাই যাব, কেননা, “তোমা সবার গাঢ়-ক্েহে আমার কার্য 
ভঙ্গ ॥' দষ্টাম্তস্বরুপ তিনি বললেন জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিতের কথা__ 
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভূ্জাইতে ৷ যেই কহে, সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ 
বভু যাঁদ ইহার বাক্য করিয়ে অন্যথা । ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহ বহে বঙ্ধা॥ 
এবং-_-'আমি ত" সম্যাসী, দ্ামোদর-্রন্রচারী । লদাবরহে আমার উপর শিক্ষান্ঘপ্ড 
ধার? । 
ন্ত্যলীলার দ্বাদশ ও ভ্রয়োদশ পারিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে জগদানন্দের 1বষয়ন্ভুঞানো'র 
ব্যাপার । শিবানন্দ যে-ধছর তার কনিষ্ঠপংপ্রকে (কর্ণপুরকে ) নিয়ে এসেছেন 
( ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণপ.রের জন্ম-_গোঁডীয় বৈফব জীবন £ প্‌. ১৩) ত্বার পূব দর্ষে 
জঙদ্বানন্দ “আই; দেখিবারে । প্রভু-আজ্ঞা লঞ়্া আইলা নদীয়া ণগরে 1 এই সময়ই 
শিবানন্দ সেনের কাছ থেকে কলসাঁভরা চন্দনতেল নিয়ে এসোছিলেন তিনি । সেই তেল 


জীবনকথা ২৬১ 


বাবহারে চৈতন্যদেব রাজশ না হওয়ায় জগদানন্দ রেগে সেই কলসণ আছাড় মেরে ভেঙে 
ফেলেছিলেন এবং-_ 
তৈল ভাঙ্গ' সেই পথে নিজ-ঘর গিয়া । শুইয়া রহিলা ঘরে কপাট খিলিয়া ॥ 
তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁরদ্বারে যাঞ্ঞা। উঠহ পশ্ডিত, করি' কহেন ডাকিয়া ॥ 
আজি ভিক্ষা দিবা আমায় করিয়া রম্ধনে । মধ্যাহে, আদিম7, এবে যাই দরশনে ॥ 
[ অন্তা।১২ পঃ | 
এরপর আরেকবার চৈঙনাদেবকে বলার শরলায় শয়ন বরণে দেখে জগদানল্দ 
শিমুলতুলো 'দিয়ে একটি বালিশ তোর ক'রে গোবিন্দের হাতে দিলেন এবং প্রহরে 
শোয়াইহ ইহায়”--তাহারে কহিলা” । 
তুলোর বালিশ দেখে রুদ্ধ হলেন চৈতনাদেব, বালিশ সারয়ে কলার শরলাতেই শয়ন 
করলেন । স্বর্প দামোদর বললেন, “যা উদ্দ্মিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভার । 
তখন, প্রভু কহেন, খাট এক জীনহ পাড়িতে। জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় 
ভু্জাইতে ॥ | অস্তয/১৩ পঃ | 
সুতরাং ১৫১০ খস্টাব্দের প্রথম দক্ষিণ ভ্রমণের অনেক পরে ১৬২৪ খ্াস্টাব্দের 
কাহাকা? হ সময়ে জগদানন্দের বিবয়ভুঞ্জানোর ব্যাপারটি এবং 1ওন দন কথা না-বলার 
ব্যাপারটি ঘটেছিল । এই ঘটনার উল্লেখ করে চৈতন্যদেব দাক্ষিণ ভ্রমণে একা যেতে চাইলে, 
সে দাক্ষণ ভ্রমণ নিশ্চিতই ১৫১০ শ্রীস্টাব্দের পরে কোন এক সময়ের এই সিদ্ধান্ত কণা 
ছাড়া উপায় থাকে মা। 
দামোদরের শীশক্ষাদণ্ড' ব্যাপারটি এবার লক্ষ্য করা যাক। অন্ত্যলীলার ৩ 
পারিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে_ 
পুরুযোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ কুমার । পিতৃশন্য, মহাসুন্দর, মদ ব্যবহার ॥ 
প্রভুস্ছানে নিত্য আইসে, করে নমস্কার ৷ প্রভু সনে বাত্‌ কহে; প্রভু প্রাণ তার ॥ 
পশ্ডিত দামোদর প্রথমতঃ সেই বালককে বারবার নিষেধ করলেন। কিন্তু প্রভুরে 
না দেখিলে সেই রহিতে না পারে” ॥ আরেকাদন সেই বালক প্রভূদ্থানে আইল। এবং 
'গোসাঞ্জি তারে প্রাঁতি কার বার্তা পুছিলা' ॥ এবার আর দামোদরের সহ্য হল না। 
বালক উঠে গেলে দামোদর বলতে লাগলেন-_ 
গোসাঞ্ি, 'গোসাঞ্চি' এবে জানিম 'গোসাঞি | 
'এবে গোসাঞ্জির গুণ সব লোকে গাইবে । 
গোসাঞ্জি প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে ॥ 
নিতনাদেব জানতে চাইলেন দামোদরের বন্তব্য । দামোদর বললেন- 
পশ্ডিত হঞ্া মনে কেনে বিচার না কর? 
রাপ্ডণ ব্রাহ্মণীর বালকে প্রণীত কেনে কর? 
যদাপি ব্রাহ্মণ সেই তপাদ্বিনণ সতী । তথাপি তাহার দোষ-_সন্দরী যুবতা ॥ 
তুমি হ পরমযুবা, পরম সুঞ্দর | লোকের কানাকাঁনি বাতে দেহ অবসর ॥ 
এহেন বন্তব্য শুগে চৈতলাদেব নিঃ্দন্দেহে চমৎকুত হলেন । তিনি বললেন__ 
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয় । আমারে করিলা দণ্ড আন কেবাহয় ॥ 
পাণ্ডতকে [তিনি নদীয়ায় পাঠিয়ে দিলেন-_ 
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মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে । তোমার আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে ॥ 
এই হলো দামোদরের “শক্ষাদণ্ড' | এ ঘটনা চৈতন্যদেবের ব্রজপর্ধটনের পরবতাঁকালের 
অর্ধ ১৫১৬ খ্াস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের | 
মধালালার ৭ম পরিচ্ছেছে দাক্ষিণযান্লার প্রাককালে শ্রীচৈতন্য এ ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন। ১৫১০ খরীস্টাব্দের দক্ষিণ দ্রমণের প্রাক্কালে ১৫১৬ বা ১৫২৪ শ্রীস্টান্দের 
কাছাকাছি সময়ের ঘটনার উল্লেখ 'কি ক'রে সম্ভব) অথচ কৃষদাস কাঁবরাজ বখন 
বলছেন- 
মাঘ শূরুপক্ষে প্রভু করিল সম্ব্যাস। ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ 
চৈন্নে রহি কৈল সার্বভৌম বিমোচন । বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন !! 
| চৈ. 6. মধ্য ৭ম পঃ] 
তখন ১৫১০ খ্রাস্টাব্দের দক্ষিণযান্রাই যে বর্ণিত হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। 


সুতরাং এই সিদ্ধান্তই য্যান্তযুত্ত যে, চারতামৃত পথ চুর যাবার ফলেই হোক, জাব 
যে কারণেই হোক, চাঁরতামৃতে বার্ণিত দক্ষিণ ভ্রমণ প্রসঙ্গে ১৫১০ ধ্রীস্টাব্দের দাক্ষণ 
দ্রমণেব সঙ্গে পরবতী আরেকবারের বা একাধিকবারের দক্ষিণ দ্রমণ কাঁহনী মিশে গেছে । 


দক্ষিণ ভ্রমণ বলা হলেও আসলে শ্রীচৈতনা পশ্চিম ভারতও পর্যটন করোছিলেন। 
এই ভারত-পর্যটনের পৃঙ্খানুপুঞ্খ বিবরণ পাওয়া যায় গোবিন্দ দাস (কর্মকার '-এর 
করচায়। ১৮১৫ খাস্টাব্দে শান্তপুবের পশ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী প্রাচীন পুর 
তনুলাপ থেকে এই গ্রন্ছ প্রকাশ করেন । এ অধ্যায়ে এই গ্রন্থটিই হবে আমাদের প্রধান 
মবলম্বন। 

শ্লীচৈতনোর এই ভারততীর্ঘ-পারঞ্রমা এতিহাসিক ঘটনা । ড. বিমানাবহারাঁ 
মজুমদার হিসেব করে দেখিয়েছেন, ১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকে দাঁক্ষণাত্য ভ্রমণ 
( চৈতনাচাঁরতের উপাদান £ পৃ. ২০ )। অর্থাৎ এ হলো ১৫১০ থেকে ১৫১২ খ্রীস্টাব্দের 
ঘটনা । এই দু বছরের এীতহাসিক প্রেক্ষাপটেই ওই ঘটনাকে স্থাপন ক'রে বিশ্লেষণ করতে 
হবে । 


আমরা আগেই জেনোছি যে, ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য যখন পরাতে এলেন, তখন 
উড়িষারাজ প্রতাপরদুদ্র তাঁর রাজোর দক্ষিণ সীমায় বিজষনগরের সঙ্গে যন্ধরত | বজ্দাবন 
দাস 'লিখেছেন-- 


যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে। তখনে প্রতাপরুদ্রু নাহক উৎকলে ॥ 
যুদ্ধ রসে গিয়াছেন 'বজয়।নগরে । অতএব প্রভু না দেখলেন সেইবারে ॥ 
[ চৈ. ভা.ঃ অন্ত ৩য় অধায় ] 


তহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী লিখেছেন, প্রতাপরদুদ্র ১৪৯৬ থেকে ১৫১২ খ্রীস্টান্দ পর্যন্ত 
দক্ষিণে তাঁর প্রভাব অক্ষম রাখেন [4 1275107) ০1 50%18 17010 99510: 06. 201] 1 
গৌড় থেকে পুরাঁতে আসার পথে বিবদ্মান ঘুই পক্ষের (গৌড়ের সুলতান হুসেন 
শাহের এবং ডীঁড়ষ্যার গজপাঁত প্রতাপরহৃদ্রের ) সৈনা সমাবেশের মধ্য দিয়ে চৈতনাদেব 
"এসেছিলেন ; কর্ণপূরের “চৈতনা চন্দ্রোদয়' ষষ্ঠ অন্ত )। উীঁড়ষ্যার উত্তরের ন্যায় 
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দক্ষণেও তখন যৃহকালীন পারস্থিতি। তারই মধো তিনি চলেছেন প্রতাপরযদ্রের 
রাজ্যসগমা পার হয়ে বিজয়নগরাধিপাঁত কৃফ্দেব রায়ের রাজ্যসীমার মধা দিয়ে । 

কম্যাকৃমারীর পর যখন তান উত্তর মুখে পশ্চমঘাট পর্বতমালার পাশ দিয়ে 
যাচচ্ছন, তখন পশ্চিম উপকূলে কালিকট থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পতৃগখদের 
ভাধিপতা প্রাতম্ঠিত হয়েছে । কোঁচনে কানম্নানোরে তারা দুর্গ গড়েছে এবং খোদ 
লেসবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান দক্ষতায় কোঁচিনে জাহাজ নিম'ণ ও মেরামতের 
করেখানা হ্থাপন করেছে 1819, 72. 325 11 

আবার এই সময় দক্ষিণ ভারতে 0/1%71011%7 এর বিদ্রোহ নায়ক*গঙ্গ রায়ের সঙ্গে 
কৃষ্দেব রায়ের যুদ্ধ চলছে [ 14. 78. 270 | এবং বিজাপদর সুলতানাঁতেও চলতে 
অভ্যন্তরীণ গোলমাল [ 1816. 17£. 269 ]। 

এই সব এঁতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই চৈতনাদেবের লারত ভ্রমণ বত্তাস্ক বিচা? 
ক'রে দেখতে হবে । নতুবা কোন: পথ ধরে তিনি গিয়েছি , কোন: পথে ওর যাওয়া 
সম্ভব ছিল, এ সম্পর্কে স্পন্ট ধারণা সম্ভব নয়। এঁদকে সতনিণ/য়ে প্রথম প্রয়াস? 
হন মহামহোপাধায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় । 

শাস্মী মহাশয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 27607101110. 19108 পতিকার ০711 খণ্ডে 
১৭২-১৮৪ পু.) 297081401) ০1 0০0)1714 11565 10101 নামক প্রবন্ধে গোবিন্দ 
ল্্কারেন্র করচার ভৌগোলিক প্রামাণিকতা ও এীতহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। 

এই করচা সম্পর্কে ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন--“আমরা গোবিন্দ দাসের করচ। 
হানিকে টৈতন্যচারত সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রচ্ছ বলিয়া মনে করি। 
টচিতন্যভাগবত, চৈতন্যচরতামৃত, চৈতনামঙ্গল প্রড়ীত পুস্তক চৈতনা প্রভুর [তিরোধানেব 
ভনক পরে লাঁখিত হইয়াছিল।_-গোবিন্দ দাস মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে দুই বৎসর ভ্রমণ 
কবয়াছিলেন ; এই দুই বৎসরের পৃঙ্খানুপুঙ্থ বিবরণ তান 'লাপবদ্ধ কারয়াছেন।” 

[ সাহতা, আষাঢ় ১৩০৮ ৫ পৃ. ১৭০ | 

দীনেশচন্দ্র পর অধাক্ষ সতীশচন্দ্র দে করচার প্রামাঁণকতা বিষয়ে নূলাবান 
শ্াপলাচনা করেন তাঁর 'গৌরাঙ্গদেব ও কাণ্ুনপল্লা' গ্রন্হে। 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তী লিখেছেন, শ্রীচৈতন্য ও গোবিন্দ কর্মকার এই 
ভরত পর্যটনে মোটামুটি সমুদ্রের উপকূল ধরেই গিয়োছিলেন এবং বঙ্গ থেকে সিন্ধ, 
পর্ষস্ত উপকুলন্ছ দেশগুলির প্রায় সবই ছিল তখনই হিন্দুদের অধানে। 
এই দুল্প্রাপা প্রবন্ধটি প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হল ।- -“গোবিন্দ দাসের করচা 
যে কালে 'লাঁখিত হইয়াছিল, 'সেকাল ভারতবর্ষের, [বশেষতঃ দাক্ষিণাতা ও দক্ষিণ 
ভারতের, ইতিহাসের দিক দিয়া আতিশয় গনুরনত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা 
যায় বহৃসংখ্যক স্বাধান রাম্ট্র আপন আপন স্বাতল্তরা 'হারাইগনা এক বিশাল সাম্রাজোর 
জঙ্গীভৃত হইল, তারপর সেই সাগ্রাজ্য ভাঁঙয়া আবার অসংখা ক্ষুদু ক্ুদু রাজোর 
সন্টি হইল। এ দেশেব ইতিহান বলিতে এই। ১৩০৯ সালে প্রায় সমগ্র ভারতই 
পাঠান সাম্রাজ্যের অন্তভূন্ত ছিল ; অথচ ১৩৫১ সালে মহম্মদ তৃথলব' ওরফে জংনাখানের 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্াজোর পতন হয়। উত্তর ভারত প্রায় কুর়্িটি স্বাধ।ন বাজে 
'বভন্ত হয়__কোন “কোনাঁট হিন্দ, অনশিষ্ট মুসলমান। কিওু দশ্ষিণ ভাপত ও 
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দাঁক্ষণাত্যে পাঠান সাম্রাজ্যের পতনের পর দুইটি বৃহত স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইল-_ 
বিদারের বাহমনী রাজ্য এবং বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য । বাহমনী রাজ্য তাণ্তী নদী 
হইতে কৃষ্কানদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, বিজয়নগর সামাজ্যের বিস্তার ছিল কৃ্ধানদী হইতে 
কন্যাকুমারী পর্যন্ত । 


“গোবিন্দের করচা ১৬০৮-৯ সালে 'লিখিত হইয়াছিল। বাহমনণ রাজ্যে তখন 
আস্তত্ব বজায় রাখিবার শেষ লড়াই চাঁলতেছে। বিদ্রোহী সেনাপতিরা ইতিমধ্যে 
সাম্রাজ্যের কিছ অঞ্চল অধিকার করিয়া তিনটি রাজা প্রতিষ্ঠা কারিয্লাছে। কুড়ি 
বংসরেরও আঁধক হইল 'বিজাপুর, আহম্মদনগর এবং বেরার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
কৃতুবশাহীরা কাশিম বারর মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, তাহা হইলেই বাহমনী 
সাম্াজোর নামেমা্র অধীনতাও ত্যাগ করিতে পারিবে ৷ পক্ষান্তরে কাশিম বারি স্বয়ং 
বাহমনী সাম্রাজোর রাজধানীতেই রাজ্য গাঁড়য়া তুলিতে সচ্ষটে। 


“চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেসব 'হিন্দু রাজা সায়ন, মাধব প্রমূখ মহাজ্ঞানীদের 
নিদেশে দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজা স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম ও হিন্দ প্রাতষ্ঠান গুলিতে 
নূতন প্রেরণা স্টার কারয়াছিলেন, তাঁহাদের দূর্বল বংশধরেরা এ সময় শাল্তমান ও 
ধুরন্ধর মল্লীদের হাতের পূতুলে পরিণত হইয়াছেন। 


“সৃতরাং হিন্দু মুসলমান নার্বশেষে সকল রাজ্যের রাজধানীতে তখন পারিস্থিতি 
অশান্ত এবং অপরাধের উৎস মুখ উন্মুন্ত। সামান্ত অগ্চলের উপর বেন্দ্রীয় নিয়ল্াণ 
শখন 'শাথিল হইয়া পাঁড়তোছল এবং ছোটখাট সদারেরা এইসব দূরবতী অঞ্চলের উপরে 
[নিজেদের আঁধকার সাবাস্ত করিতোঁছল। 


“চট্টগ্রাম হইতে গঙ্গার উত্তর পর্যন্ত প্রসারত বাংলার উপকূল ভাগের আঁধকাংশ 
ছিল প্দরবন এলাকার হিন্দু ভস্বামীদের হাতে । ই'হারাই ষাট বৎসর পর সুন্দরবন 
এলাকার যশোহরে বিরুমাদিত্য ও তাঁহাব পাত্র প্রতাপাঁদিভযর বশ্যতা স্বীকার করে। 
উঁড়রাগণ তখন পর্যন্ত মূসলমানেব আন.গত্য একেবারেই স্বাঁকার করেন নাই, গঙ্গার 
মোহানা হইতে গোদাবরীঁব মোহানা পর্বান্ত সমগ্র উপকূল ভাগ তাঁহাদের আঁধকারে 
[ছল । 


“গোদানরী ও কৃষ্কানদ্ীর মধ্যবর্ত উপকূল ভাগে কোন রাজনৈতিক সমস্ছিতি 
গল না। এই অঞ্চলের অন্তর্গত ওয়রঙ্গল রাজা ১৪৩৪ সালে আহম্মৰ শাহ্‌ বাহমনী 
কর্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল । কজ্ঞঞ রাজধানী শহরাঁটি তখনও ছিল অপরাজিত ; হিন্দু 
রাজারা একের পর এক জীবন 'দিয়াও মুসলমান আগ্রাসনের প্রাতরোধ করিতোঁছলেন । 


“কা ও কাবেরীর মোহানার মধাবতাঁ প্রদেশে বিজয়নগরের রাজাদের একচ্ছর 
আঁধপত্য সংপ্রীতাম্ঠত ছিল এবং গোঁবদ্দের ভ্রমণের প্রায় সমকালে রাজোর মধ্যে 
প্রবল অশান্ত উত্তেজনা থাকলেও, সমগ্র সাম্রাজ্য অটনট ছিল। 


“কাবেরীর পর তাঞ্জোর ও মাদুরা রাজ্য, রামনাথ, সেতুপতি ও পন্মকোটের নারকদের 
এলাকা, তারপর কন্যাক্‌মারা পর্যন্ত বিস্তৃত কেরল দেশ__ ছোট ছোট হিন্দ রাজাদের 


জীবনকথা ২৫ 


অধ্নীনে ছিব ; এই রাজারা প্রায় সকলেই 'বিজয়নগরের আনৃগতা স্বীকার করিতেন। 
কেরলের উত্তরে উপকূলগ্থ গুবাকবন বা গোয়া দখর্ঘকাল হিন্দু-মুসলমান রাজাগৃলির 
মধ্যে বিবাদের কারণ হইয়াছিল । গোয়া দখলের প্রথমাদকের য্ছে প্রসিদ্ধ হন্ৰৃপাণ্ডিত 
মাধবাচার্যা সেনাপাঁতত্ব দান করেন এবং অসাধারণ বণনৈপুণো মুসলমানদের দীর্ঘকাল 
কোণঠাসা কাঁরয়া রাখেন । পততৃগীজেবা মান্র দশ বৎসর পূর্বে ভারতে আঁসিয়াছিল ; 
তাহারাও এই গুরুত্বপূর্ণ শহরাঁটর উপর তাহাদের লোলহপদ্যাষ্ট নিক্ষেপ কারতোঁছিল। 
গোয়ার উত্তরে সহ্যাঁদ্র ও কোঙ্কন পরে মামুদ গাওয়ানের হস্তগত হইলেও, খন 
পর্যন্ত হিন্দুদের হাতেই ছিল। গুজরাটের উপকুলভাগ অংশতঃ আমেদাবাদের 
রাজাদের দখলে থাকিলেও গুজরাটনৃপাতি মাহমুদ বেগারা সম্প্রাতি 'জুনাগড় বিজয়ের 
সুবাদে পশ্চিমে সমৃদ্র পর্যপ্ত আধিপতা বিস্তার করিয়াছিলেন । 'দিউর দক্ষিণে অবশ 
ইহাদের আধিপতা্া ছিল না এবং গুজরাটের দাক্ষণ উপক্ল হইতে পশ্চিম কাখিয়াবাড়ের 
পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তুঙ উপকুল এলাকা 'হন্দদের হাতেই ছিল, কেননা এই অঞ্চলেই 
1ছল তাহাদের পাঁবন্রতম কয়েকটি তীর্থ ৮ 

সুতরাং মোটামুটি হিন্দু এলাকার উপব 'দিগরেই চৈএনা ভাবত পর্মটন করোছিলেন । 
আগ্রাসী মুসালম শীল্তর সামনে হিন্দুদের সংহত করাব লক্ষা িনয়েই 'কি এই নবীন 
সন্ন্যাসী এগিয়েছিলেন ? 

গোবিন্দের করচায় চৈতনাদেবের তীর্থ পর্যটনকালে কয়েকজন বাজার প্রসঙ্গ আছে। 
এদের মধ্যে দুজন চৈতন্যদেবের সামনে এসেছেন--একজন ন্রিবত্কুদেশের র্রপাও 
অপরজন বরোদার 'গোঁবন্দসেবক' রাজা । |এ অধায়ে কিরচা'র উদ্ভাংশে করচার 
আদ সংস্করণের পজ্ঠাঙ্ক এবং নণ সংস্করণেব পঙ্ঠাও+ পবপণ দেওয়া হল] । 
ঘিবঙকুদেশে-- 
“এদেশের রাজা কত আগ্রহ কাঁরয়া । প্রভূকে লইতে ধিলা লোক পাঠাইয়া ॥ 
প্রভু বলে সেথা মোর নাহ প্রয়োজন | বিষয়ীর কাছে আমি না কাপ গমন ॥ 
রাজদত বলে শুন সন্নাণস ঠাকুর । কেন নাহি যাবে পাবে সম্পত্তি প্রা |: 
গং হাঁসিরা প্রভ্‌ বাললা বচন।  শ.ন পাঞ্ছদ্‌৩ ধনে ণাহি প্রয়োজন ॥ 
1বষয়ের কট বারা তাদের সংস্্বে । কভু নাহি যাই মুহি কি হনে বিভবে ॥ ১১১৪৪ 
ধনমদে মত্ত যারা ভুলি তত্বকথা । বিষয় নবকে ভারা থাপয়ে গববর্থা ॥ 
অনিত্য শরীর ধন? ইহা নাহ গানে । জীবনের সার্থক বাঁলয়া ধনে মানে ॥ ১১২/৪৪ 
তারপর যখন রাজা রূদ্রপাঁত এসে বলছেন-__ 


না বৃঝয়া ডাঁকিয়াছিলাম আপনারে | সেই অপরাধ মোর ক্ষম এইবারে ॥ 

ভ্রান শিক্ষা দেহ মোরে অধম তারণ । শোক দ:ঃথ পায় জীব কিসের কারণ ॥ ১১২1৪৪ 
তখন মহাপ্রভ্‌ তাকে জ্ঞানযোগে শিক্ষা না দিয়ে সরাসরি প্রেমযোগে দীক্ষা দিলেন_- 
প্রভু কহে রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান । ভাগবত জান তুঁনি কি কহিব আন ॥ 

নানা শাদ্দে সৃ্াণ্ডত তুমি বড় জ্ঞানী । রাধাকৃষ্ণ বনা আম কিছ; নাহ জানি ॥ 
লইতে কৃষ্ণের নাম প্রেম উপজিল। দরদর অশ্রুধারা পাঁড়িতে লাগিল ॥ 

কৃষপ্রেমে মন্ত প্রভু অমনি উঠিয়া । নাচিতে লাগিল দুই বাহ পশারিয়া ॥ 


২৫৬ পুরুযোভম শ্রীকুফচৈতন্য 


গোরা বলে হরিবোল অজ্ঞান হইয়া । নাচিতে নাচতে পড়ে আছাড় খাইফ্লা ॥. 
পাছাড়িন্লা রাজা তবে প্রভুরে তুলিলা । সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠিলা ॥ 

হ'র বাল মহারাজ নাচিতে লাগিল। নয়নের জলে তাঁর হৃদয় ভাসিল ॥ ১১৩/৪৫ 
দেখখয়া রাজার ভীঁন্ত আমার নিমাই । কোল দিয়া রাজারে বলেন এস ভাই ॥ 
হেট্রনামে যার চক্ষে বহে অশ্রুধারা । সেইজন হয় মোর নয়নের তারা । 

দেখয়া তোমার ভান্ত রাজা মহাশয় । জংড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চন্প ॥ 

এত বাল মহারাজে বিদায় কাঁরয়া। প্লান করিবারে প্রভু গেলেন চাঁলর়া ॥ ১১৪/৪৫- 
এনপর বরোদার রাজার প্রসঙ্গ । বরোদায় মহাপ্রভুর সঙ্গী নারোজার দেহান্তর হয় । 


নারোজীরে কোলে কাঁরি প্রভু বিশ্বস্তর। তমালের তল হৈতে করে স্থানান্তর ॥ 
ভিক্ষা কার নরোজীর সমাধি হইল। সমাধি বেচিয়া প্রভু কীর্তন করিল ॥ 
হ+দরেতে রাজা বলে ভিক্ষা করিবারে ৷ প্রভু বলে 'ভিক্ষা পাই গৃহস্থের দ্বারে ॥ 


[লাসের 'ভিক্ষায় নাহক প্রয়োজন। তবদ্বারে ভিক্ষা নাহ চাহি এ কারণ ॥ 

হাত জোঁড় রাজা কহে ভিক্ষা লইবারে। অগত্যা লইতে 'ভিক্ষা কাঁহলা আমারে ॥ 

্র্ুর হী্গতে তবে ভূপতির ঠাই । সামানালোকের ন্যায় মনুষ্ট ভিক্ষা চাই । 
ভিক্ষা দিয়া মহারাজ কঁরিলা গমন । [নতাক্রিয়া গোরার্চাদ করে সমাপন ॥ ১৬০ ৬২ 


এই ভারত পর্যটন কালে রাজা-্রজা, পশ্ডিত-মূর্খ, ভন্ত-অভন্ত এমন কি নটা ও 
সমগজপারত্যন্তা নারীরাও পেয়েছিল তাঁর ?দব্যকরুণার স্পর্শ । 

পুরীতে সার্বভৌমকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী করার পর গ্রীচৈতন্য যখন দাক্ষিণ ভারত ভ্রমণে 
বাল হলেন, অদ্ৈতবাদী পঁণ্ডিতরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে আসবেন, এটা স্বাভাবিক। 
ভশ্শর্যোর ব্যাপার এই যে কৃষদাস কবিরাজের চৈতনাচারতামূতে মাধবৰসম্প্রদায়ের 
মঠাধীশের সঙ্গে শ্রীচৈেওনোর তত্ীবচারেব ঘটনার বর্ণনা থাকলেও অদ্বৈতবাদী কোন 
শাত্বকের সঙ্গে অনুরূপ বিচারের কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। অথচ গোঁড়ীয় সম্প্রদায় 
[নিজেদের পরিচয় দেন 'মাধ্গোঁড়ীয়' বলে। 

দক্ষিণ ভারতে শঙ্করপল্হাদের প্রচারিত অদ্বৈতমত খণ্ডন করে শ্রীতনা যে ভান্তমত 
প্রতভ্ঠা করোছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে গোবিন্দ কবি প্রণীত শ্রীগৌরকৃষোদয় 
কাবো 2 

পয়া্বনীরোধাঁস বোধসাগবঃ ক্রমাদ্বিশশ্রাম চ শঞ্করাশ্রমে ॥ ২৮ 

স শাওকক্ীয়ৈঃ সহসং বদন মুদ্রা তা তদদ্বৈতমতং 'বিখণ্ডয়ন- ৷ 

সমাদধে ভীন্তমতং স্বযযান্ডীতিন্তদীয় সত্রার্থমাঁপ প্রকাশয়ন: ॥ ২৯, দশম সর্গ । 
[ঠক এই কথাই আছে গোবিন্দেব করচায়-_ 

শশঙাঁরর মঠে থাকে শঙ্করের চেলা। সেইখানে "গিয়া প্রভু করিলেন মেলা ॥ 

শঙগুকবের শিষ্য যত এবন্ হইয়া । গবচার কারতে বসে তত্র বিচারিয়া ॥ 

[বিচারে সবল চেলা মানে পরাজয় ॥ ১১৫-৬ ৪৬ 

যে-সব অদ্বৈভবাদী এসেছেন তত্বীবচার করতে, তীরা শ্রীচৈতনোর সাহচর্যে এসে 
শক্ণাতত উপলাব্ধতে ধন্য হয়েছেন, কারও বা চিন্তার মোড় 'ফরে গেছে শ্রাচৈতন্যের। 
দু'একাঁট কথায় বা প্রসন্ন দম্টিপাতে। করচাম চৈতন্যদেবকে প্রচণ্ড তাকিক মূর্তিতে 


জীবনকথা ২৫৭ 


আঁকা হয় নি, বরং তর্কে তাঁর অনীহা প্রকাশ পেয়েছে । অৈতবাদী পশ্ডিতরা যখন 
পাঁড়াপণীড় করেছেন, তখন দএকটি কথার [তানি ধৈতাহ্ৈত বা অচিজ্য ভেঘাভেষতত 
প্রতিষ্ঠা করেছেন । মহাপ্রভুর সাহচর্যাধনয শ্রীমৎ প্রবোধানচ্দ সরস্বত “চৈতন্যচস্দ্রামৃতে" 
এই কথাই বলেছেন--“দূরাদেব দহন কুতক্শলভানূ কোর্টীন্দ্ সংশীতলো-..২০৫। 
'ুর হইতে কুতর্কর্‌প পতঙ্গ দহনকারী, কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও শীতল: 1 
গোবিন্দের করচায় মহাপ্রভুর এই বিচার বিমুখ ভাবমার্তট বড় সুন্দর । রামে*বর 
তীর্থে 
প্রভুরে দেখিয়া এক পাঁণ্ডিত উদ্ধাসী । বিচার করিতে বড় হৈলা আভলাষাঁ। 
প্রভু বে বিচার না করিবারে চাই । হইলাম বিচারে পরাস্ত তব ঠাঁই ॥ 
আশ্চধ্য" বিনয় তাঁর হেরিয়া নয়নে । অজ্ঞান হইয়া ন্যাসী ভাবে মনে মনে ॥ 
প্রভু বলে ক ভাবিছ সম্্যাসী ঠাকুর । আতাল পাতাল কথা সব কর দূর ॥ 
আতাল পাতাল দূর কার ভন্তি ভরে । কৃফগৃণ গাও ভাই বিশুদ্ধ অস্তরে ॥ 
করচায় উল্লেখিত এ সব অদ্বৈতবাদশ পণ্ডিতেরা এীতহাসিক ব্যন্তি। বেদান্ত 
দর্শনের ইতিহাসে তীরা প্রাথতযশা। 
(১) ঢুশ্চিরামতীর্থ :__- 
রামানন্দ সাক্ষাৎকারের পর মহাপ্রভু ঘ্িমন্দনগরে এসে বৌদ্ধ পাণ্ডত রামাগারকে 
ভান্তপথের পাঁথক করলেন । তারপর-_ 
শবচার করিতে শেষে হয়ে অভিলাষী । ঢুশ্টি রামতাঁর্৫থ আসে তুঙ্গভদ্রাবাসা ॥ 
অহঙ্কারে সামন্ত পণ্ডিতাভিমানী । নাহ বুঝে ভন্তিমার্গ শহ্কতর্কে জ্ঞানী ॥ 
বড়ই পশ্ডিত বটে ঢুণ্্রাম হয় । বিচার করিতে বস্তু পায় বড় ভয় ॥ 
ঢুশ্চিরাম স্বামী গিয়া কারতে বিচার । অশ্রু ফেলি ধরণী লোটায় বারবার ॥ 
প্রভু কহে শুন শুন ঢুশ্চিরাম স্বামী । তোমার সাহত তর্কে হারলাম আমি ॥ 
জয়পন্র লিখে আম দেই সঙ্গোপনে । হারিল চৈতন্য এবে তোমার সদনে ॥ 
বাণ'র কৃপায় তুমি পাঁণ্ডিত গোঁসাই। কার সাধ্য তরশাস্মে জনে তব ঠহি ॥ 
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্ত দর্শন ।  সর্বশাস্তে আঁধকারা তুমি গো সুজন ॥ 
মূরখ সন্ন্যাসী মুহি কিছ নাহি জানি। বারবার তোমার নিকটে হার মানি ॥ 
আগেকার ঢুশ্তি হতে তুমি সুপণ্ডিত। তোমার পাণ্ডিতা হয় ভুবনে বিদিত ॥ 
এত বাল ঢুশ্টিরাম কাঁরলা বিদায় । যাইতে না চায় ঢুশ্ডি চাঁরাঁদকে চায় ॥ ৫&৪/২৩ 
ইতি উত চেয়ে ঢুণ্চি প্রভুর চরণে । লোটাইয়া পাঁড়লেক অতি শুদ্ধ মনে ॥ ৫৫/২৪ 
করচা'র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ড. দীনেশচন্দ্র সেন পাদটাকায় 
(প্‌. ২৩) মন্তব্য করেছেন,” “টুপি সম্ভবত: নাম নহে, উপাধি” “বেদান্ত দর্শনের 
ইতিহাস (স্বামী প্র্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত, ১৩৩২ 
সংস্করণ ) গ্রন্হের ৭৮৯ পৃচ্ঠায় উদ্ধৃত একটি ্লোকে ুশ্চি' শব্দটির উল্লেখ পাচ্ছি ।__ 
শ্রীগৌর্ধাং সকলার্থদং নিজপদাষ্তোজেন মবান্তপ্রদং 
প্রোং 'বিদ্নবনৎ হরন্তমনঘং শ্রদুশ্চিতুষ্ডাসনা | 
বন্দে চম্্ম কপালিকোপকরণৈবৈরাগ্য সৌখ্যাৎপরং 
নাস্তাঁতি প্রাদশন্তমন্তুবধুরং শ্রাকাশিবেশং শিবম্‌ ॥ 
শ্রীকৃফচৈতন্য-_১৭ 


২৫৮ পুরুষোতম শ্রীকৃফঠৈতনা 


শ্লোকটি শাঙ্ুকর ভাষ্োর তীকাকার গোবিন্দানচ্দের “ভাষ্যরত্ন প্রভার মঙ্গলাচরণের 
অন্তর্গত! ভাষ্যে তিনি নৃসিংহাশ্রমের ীন্ত উদ্ধার করেছেন। “নৃসিহহাশ্রম ষোড়শ 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন” (বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসঃ পৃ. ৭৮৮ )। 

সৃতরাং গোবিন্দানন্দ ও ষোড়শ শতাব্দীর এবং গ্লোকে উল্লোখত শ্রীচুশ্চি তাঁর 
পূববিতাঁ এবং ইনি করচার উল্লেখিত €টুশ্চি' হওয়াও অসম্ভব নয় । 


(২) দণ্ডিস্বামী রামানন্দ £ 


এরপর মহাপ্রভুর সঙ্গে বিচার করতে আসেন বেঞ্কটনগরের অদৈতবাদী দপ্ডিস্বামী 
রামানন্দ । করচায় এই প্রসঙ্গের বর্ণনা 


তারপর প্রভু মোর বেওকটনগরে | উপনীত হৈল গিয়া দিবা দ্িপ্রহরে ॥ 

সেইখানে ছিল এক পণ্ডিত গোসাই। বেদান্তে পণ্ডিত বড় তুলা তার নাই ॥ 

বিচার করতে চাহে পাণ্ডতপ্রবর । হারিলাম বাঁল প্রভু করয়ে উত্তর ॥ 

তথাপি না ছাড়ে স্বামী 'বিচার কারতে । বদন 'বিকাস প্রভু লাগিলা হাসিতে ॥ ৬৩ ২৮ 
অদ্বৈগধাদের কথা স্পামী যত কয়। দ্বৈতাদ্বিতবাদ তুলি চৈতন্য বুঝায় ॥ 

অবশেষে ঘোবওর 'নিচার বাঁধল। ক্রমে ক্রমে দণ্ডিস্বামী হার মানি নিল ॥ 
রামানন্দ নাম ৩ার বড়ই পাশ্ডিত। হরিনামে রামানন্দ হইলা দীক্ষিত ॥ 

হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিযা।  পাঁড়ল স্বামীব মনে ভক্তি উছলিয়া ॥ 

রামাশন্দ স্বামী ৩ধে প্রণাম করিয়া। প্রভুর আজ্ঞায় মঠে গেলেন ফিরিয়া ॥ 

সকল শিষ্যেরে স্বামী হরিনাম দিলা ।  ভান্ত রসে মন তাঁর মাতিয়া উঠিলা ॥ 

[৩নাদন থাঁক প্রভু বেঙ্কটনগরে । অকপটে হরিনাম দেন ঘরে ঘরে ॥ ৬৭২৬ 


“বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসে” “ভাষারত্বপ্রভাকার গোবিন্দানন্দের শিষা আচার্য 
রামাণশ্দ সরস্বতী প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে । গোবিন্দানন্দ 'ভাব্যরত্বপ্রভায় নাঁসংহা- 
শ্রমের বাব্য উদ্ধার করেছেন । “নৃসিংহাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন ।” 
( বেধান্ত দর্শনের হাঁতহাস, পৃ. ৭৮৮ )। সুতরাং গোঁবন্দানন্দ ও তাঁর শিষ্য রামানন্দ 
সনসাতার পক্ষে যোড়শ শতাব্দীতে বতমান থাকা সম্ভব । রামানন্দ সরস্বতাঁ “স্বকৃত 
িবরণে।পনা।সেম সমাপ্তিঠে আপনাকে গোবিন্দানন্দের শিষা বলিয়া পারিচয় দিয়াছেন ।” 

'শ্রাশ্রী গৌড়ীর বৈষ্ণব আভধানে' (প্‌. ১৬৬০) সগকলায়তা শ্রীহারদাস দাস 
শ্রীরাানন্দ তার্থ »বামী কৃও প্রেম ভাক্তিস্তোন্রে'র পরিচয় দিয়েছেন £+ 

“প্রেমভান্তস্তোত্র--শ্রীরামানন্দ এীর্থস্ধামকৃত গদ্যপদ্যে শ্রীচৈতন্য স্তোন্ন। স্বকৃত 
[টপ্পনীযুন্ত ৯৪ শ্লোকে গ্রথিত।  উপক্লমে-_ নতানন্দাভিধান £ সকলসুখকর ! 
কেবলানন্দরুপো, 'লিষদ্চাদ্বিতনামা নিববধি ভর্জাতি প্রেমভাবৈকসারৌ । হন্টা 
গঙ্গোওমাঙ্গা কিপাতি শুঙ্দলং যস্য পাদারবিন্দং, তং চৈতন্যাখার্পং তরশেরাবিরুচিং 
প্রেমববীং ভভেহেহম, 1৮0১] ইহাতে গ্রন্থকার শান্রপ্রমাণে শ্রীচৈতনোর সবেম্বিরত্বাদি 
প্রাভশা 'ন কিযাতহন "1 _ চপগায় ইনিও উদ্দিম্ট হতে পাবেন । 


৩ »11নন্ধ ৪ 


|পেই «লা হসেঠে শাম 5।র্৫ অদানলের বেদান্তসারেব টীকা রচনা করোছিলেন। 
এই ।শান্তণার প্রণেতা সনদে? সঙ্গেও ঠৈ হন।তেবো সাক্ষাৎ হয়েছিল । করচার বিবরণে 


জীবনকথা ২৫৯ 


আছে, কালতীর্ঘে বরাহদেবকে নাঁতিস্তুতি করে নন্দা ও ভদ্রা নদীর সী্ধস্থানে গিলে 
ল্লান করিলেন মহাপ্রভূ । 

সেই তীর্ঘস্বামী সদানন্দপুরা হয় । বড়ই পণ্ডিত তেহ হৈল পারচয় ॥ 

তুলিলা অদ্বৈতবাদ সদানন্দ পুরী । এক তকে পুরীর ভাঙ্গল ভারভুরি ॥ 

অবশেষে সদানন্দ আশ্চর্যা হইয়া । ভান্তভরে প্রভূপদে পড়ে লোটাইয়া ॥ 
তাঁরে ভান্ততত্ব দিয়া সন্ন্যাসী আমার । চাঁই পল্লী তাঁর্ঘে যান দোখতে আচাব ॥ ৮১৩৩ 

'বেদান্ত দর্শনেব ইতিহাস গ্রন্হে অদ্বৈতবাদী সদানন্দে বিস্তাবত পাঁবচয় আছে। 
সদানন্দ বেদাস্তসার' প্রণেতা ও শঙ্কবাচার্ষের আবনচাঁরতলেখক ৷ *এই সদানন্দের 
সময় কািকা প্রেসে প্রকাশিত “বেদান্তসাব গ্রন্হেব ভূমিকায় নির্পিত হইয়াছে। ইনি 
১৫শ শতাব্দীর লোক ।” (তদেব : পাদটীকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য পৃ. ৯৪)। 
ধ্গীতাব উপব সদানন্দ 'িবাঁচত গ্লোকবদ্ধ 'ভাবপ্রকাশ' নামক টীকা “ পৃণা ) আছে।” 
( তদেবঃ পৃ. ১৮১) 

সদানন্দেব বেদান্থসাব সেকালের খুবই বিখাত গ্রন্থ । প্টীকাকাব নাঁসংহ 
সরস্বতাঁ ষোড়শ শতাব্দীন শেষভাগে বেদাপ্তসাবেব টকা বোধন? প্রণযন কবেন। 
বেদান্তপাবেন অনা টাঁকাকান মীমাংসক আপদেব ৷ তিনি সপ্তদশ শতাব্দীন লোক। 
রামতীর্থ স্বামীও অনাওম টকাকাণ। বেদান্থসাবে পণ্ঘদশী' হইতে বাকা উদ্ধৃত 
হইয়াছে, সতনাং ইহা বিদ্যানণোব পনব চঈ। চতুর্দশ শতাব্দী বিদ্যাবণোব কাল। 
আমাদের বিবেচশাষ সবানন্দে অবাস্থী তশাল ষোড়শ শতাব্দীব প্রথম ভাগ” । 

| দেব: প্‌ ৭২৩-২৪ ] 

পুরোদ্ধ,৩ সম্পাদকীর মন্না স্মলণ বেখে আমনা এই সিদ্ধান্ত কবে পারি যে 
সদানন্দ ১৬ণ শতাব্ধীল লো এবং নো৬শ শভাব্পীব প্রথম ভাগেও তান বঙমান। 
১৬১০ নীস্টাব্দে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়োছল। এই খা্লানর্ণয় সৌঁদক থেকে 
সামঞ্স্যপণ | 

গোবিন্দ কর্মকাবের কবচায় শ্রীঠৈতণোর নটাী বানাঙ্গনা উজ্জাব প্রসঙ্গ আছে। 
এতে কোন কোন ভদ্রমহোদয়ের ভ্রুমুগল কৃণিও হয়েছে ৷ বা ধলেছেন, এব চেয়ে 
জঘনা মিথ্যাচার আর কিছ হতে পারে না" । বলাবাহল্য এই সংস্কারাশ্ধ মাপকাঠি 
দিয়ে চৈতনাচার্কে মাপতে চাই না আমরা। 

যাঁশদখীস্ট কেন পাপাঁতাপণী বারাঙ্গনাদেৰ সঙ্গে মেশেন, খাওয়া দাওয়া কবেন » 


প্রশ্ন করেছিল তখনকার সংস্কারাম্থ সমাজ । 
1210 1001) 000 0911011950৭ ৬৫৬ 10) 0765 ৯৪৫ আ০ 1015 ৫1950100195, ৮111 


58511) 90101 19510” ৬101) 00001104115 ০110 ১101701১ % 

ষাঁশধ্ীস্ট সে কথা শুনে বলৌছলেন-_“ানা সস্থ াদে বৈদোন প্রয়োজন হয় না 
যাবা অসমস্থ, তাদেনই প্রযোজন'- 435 10) 0৩15175010৫ 0140) 10 51 
000 1110079110৩ 0741 ০৩ 11013 11৩04 1800 ৯ 0109৯4৩1010) ০০ 01৩১ 0151 
210 ১৪০৪ 

তান লৌহলেন, শোন তোমবা, ন্যায় নীভপলাষণদেণ ৩শা আমি আনি নি, 
এসেছি পাপাঁদের অনুতাপের দিকে নিয়ে দেভে ; আনি তাদেব জন করব না, বরুণা 


২৬০ প্রুষোজ্ম প্রীকৃফঠৈতন্য 


করব । শুনে যাও একথা, এবং বুঝে দেখার চেষ্টা করো, এর কি মানে' 1--8: ৪০ 
৩ 8106 1687) 1080 01026 1068060) 1 111 1095 116109) 800 1001 89011%06 ২ 
107 1 25 000 90176 €0 ০811 0106 11810050985, 006 51011579 10 16190018)06, 
[ 9৮ 7120)5%, 0180061 9, ] 

টচৈতন্যদেবের জীবনেও এই সত্যই উদ্ভাঁসত। চৈভন্যচরতের এ দ্বিকটির বঘার্থ 
অনুধাবন করেছেন আরেক প্রোমক ও বীর্যবান সম্যাসী- স্বামী বিবেকানন্দ । 


চৈতন্যের প্রেমধর্ম সম্পর্কে তিন বলেছেন-4119 10$৩ 1006৮ 110 ০7৫3, 
[96 5200 01 016 9101001) 006 12000 0: 006 14101091171060900) 1156 


চ016 ০01 (09 11100016) 676 0109010066, 05 501661-521161--211 1080 &, 
31)816 |) 1015 1০৮6) ৪11 1180 ৪ 911916 11) 1819 16109,% 
[ 007101615 ৬/905) ৬০1, 3, 0. 226) 8110) 06006081 120:100 ] 
সেকালে পাঁবশ্রচেতা মানুষদের চাঁরানক দৃঢ়তা পরথ করতে বেশ্যা পাঠানো একটা 
সাধারণ রাঁতি ছিল। হরিদাসের ক্ষেত্রে বেশ্যা পাঠিয়োছিলেন বেনাপোলের দেশাধ্যক্ষ 
রামচন্দ্র খান। গোবিন্দের করচায় দাঁক্ষণ ভ্রমণকালে অনুরূপভাবে মহাপ্রভুর কাছে 
বেশ্যা পাঠিয়োছিলেন সিদ্ধ বটেন্বরের ধনী তীর্থরাম ।-- 
“হেনকালে আইলা সেথা তীর্থ ধনবান ॥ ৫৫/২৪ 
দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দৌখতে ৷ সম্ন্যাসীর ভারিভুরি পরীক্ষা করিতে ॥ 
সত্য বাই লক্ষনীবাই নামে বেশ্যাদ্ধয়। প্রভুর নিকটে আস কত কথা কয় ॥ . 
কত রঙ্গ করে লক্ষী সত্যবালা হাসে। সত্যবালা হাসি মূখে বসে প্রভুপাশে ॥ 
কাঁচাঁল খুলিয়া সত্য দেখাইলা স্তন। সতারে করিলা প্রন মাতৃসম্বোধন ॥ 
থরথাঁর কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে। ইহা দেখি লক্গমী বড় ভয় পায় মনে ॥ 
গিছুই বিকার নাহি প্রভুর মনেতে। ধেয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে ॥ 
কেন অপরাধী কর আমারে জনি । এইমান্র বালি প্রভু পাঁড়লা ধরণী ॥ ৫৬1২৪ 
হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরা রায়। অঙ্গ হতে অদভূত তেজ বাহরায় ॥ 
ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল। চরণতলেতে পাঁড় আশ্রয় লইল ॥ 
চরণে দলেন তারে নাহ বাহাজ্ঞান। হরি বলে বাহ তুলে নাচে আগয়ান ॥ 
সত্যরে বাহ্‌তে ছাদ বলে বল হরি । হারি বল প্রাণেশ্বর মূকুন্দ মূরাঁর 1৫৭ ২৪-২৬ 
.* তীর্থরাম ধনী তবে চরণে পাঁড়য়া। আকুল হইল কত কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ 
কাঁন্দিতে কান্দিতে যবে ভন্তি উপাজিল । অমান ধাঁরয়া হাত প্রভু আলা্গল ॥ 
প্রভু কহে তৃণসম গণহ বৈভবে । ভন্তিধন অমূলা রতন পাবে তবে” ॥ ৫৮/২৫ 
এরপরের ঘটনাস্থল মহারাষ্ট্র । খণ্ডবা'র দেবালয়ের পাশ্বান্থত 'মূরারি পল্ল'তে 
গিয়ে হরিনাম দিয়েছিলেন চৈতনাদেব | এই 'মুরারি' বা 'মুরলী'দের সম্পকে কিছু তথ্য 
পাঁরবেশন করেছেন দঃগাচরণ ভাতি তাঁর 'ভারতপ্রদক্ষিণ' গ্রন্হে। তিন লিখেছেন__ 
“থণ্ডবা মহারান্দ্রীয়দেব কুলস্বামী ইনিন শিবের জবার 'বশেব। মান্দরের বাহরে 
খশ্ডবার মহা আঁস রাঁক্ষত আছে। এই খড়োর সাহ৩ মুরলীগণের বিবাহ হইয়া 
থাকে। হারিদ্রা প্রদান করিয়া কার্য সম্পূর্ণ করা হয়। কুনবি প্ররতি আঁশক্ষিত 
জাতির সন্তান না হইলে মানিয়া থাকে, আম।র সন্তান হইলে প্রথমটি খন্ডবাকে দান 
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করিব। মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে কন্যাটি আনিয়া মহাদেবের লাহত বিবাহ ছেওয়াইয়া 
তাহার গলদেশে তাগা বাঁধিয়া বাটী লইয়া যায় । তাহার আর অপর পুরুষের সাঁহত 
বিবাহ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বয়ংপ্রাপ্ত হইলে, দেবতার সেবার জনা, পিতামাতা 
তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। পুর সন্তানও, দেবতাকে দান কাঁরয়া বিদায় 
দিয়া থাকে । এরুপ স্মীর নাম 'মুর্পী' ও পুরুষের নাম 'বঘা" বা বাঘিয়া।... 
ব্যাভচার তাহাদিগকে অবশাই কাঁরতে হয়। এতঘৃভিন্ব তাহারা নতাঙ্গীতের ব্যবসাও 
করে' ( ভারত প্রদাক্ষিণ, প্‌. ২৪৪-৪৬ )। 


এই 'মুরলী'দেরই হরিনাম দিয়োছিলেন মহাপ্রভু ! করচার বর্ণনা-+ 
মন্রারি-পল্লীর মধো মোর প্রভু গিয়া । পবিল্র কারল সবে হরিনাম দিয়া ॥ 
রমণাঁগণের দৃঃখ সাহতে না পাঁরি। উদ্ধার কারিতে চাহে যতেক মূরারি |... 
নারাঁগণে বলে প্রভু কর হরিনাম। নাম বলে অবশ্য পাইবে 'নিতাধাম ॥:' 
কৃ পতি হইলে না রবে ভবভয়। ' কৃষ্ণ সকলের পাঁত জানহ নিশ্চয় ॥ ': 
উপদেশ শুনি যত খাণ্ডবার নারী ।  প্রন্ুর নিকটে দাড়াইলা সাঁর সার ॥ 
আসিয়া ইন্দিরা বাই করযোড়ে কয়। দয়া কর আমারে সন্াসী মহাশয় ॥ 
বৃদ্ধ হইয়াছি মুহি কুকর্ম করিয়া। উদ্ধার করহ মোরে পদধৃল দয়া ॥ 
এত বলি ইন্দিরা ধূলায় লুটি যায়। নাম দিয়া প্রভু উদ্ধারিল ইন্দিরায় ॥ 


সেই দিন হৈতে যত খাণ্ডবার নারী । মন্ত হৈলা হরিনামে চক্ষে বহে বারি? ॥ 
১৪৩/৫৫ 


এর পরের ঘটনাস্থল গুজরাটের ঘোগা গ্রাম । "ঈশ্বরের প্রেমে মন্ত নবান সন্ন্যাসী'কে 
দেখে ঘোগাবাসী যখন বিস্ময়-ন্তামভত, তখন-_ 

'একজন দুষ্ট আস কার হানা পানা । প্রভুরে বলিলা কেন কর প্রবগ্ণনা ॥ 

গ্রামা লোক ভুলাইয়া অর্থ লবে হরি । তাই বেড়াইছ তুমি হরিধ্বনি কার ॥ 

সন্নাসীর পরীক্ষা লইতে আসিয়াছি। কত শত কপট সম্বাসী দোখয়াছি ॥ 

সে পাষ্ড এই কথা কাঁহলা যখন। প্রহার কারতে তারে চাহে গ্রামাজন ॥ 

প্রভু বলে ভাই সব মারিবে কাহারে । হরিনাম সুধাপান করাও ইহারে ॥ ১৬৮/৬৬ 

এস সাধু মোর কাছে হরিনাম দিব । তোমার পাপের ভার উতারিয়া নিব ॥ 

এত বাল মহাপ্রভু তার কাছে গিয়া । হারনাম সুধা বর্ণে দিলেন গাঁলিয়া ॥ ১৬৯৬৬ 


বারম্খী বেশ্যা তার ঘরের জানালা থেকে এই দশা দেখাঁছল। মহাপ্রভুর করঃণা- 
মাথা মৃতি তাকে আকুল করে তুলল দীর্ঘকেশ ছেদন করে সামানা বসন পরে সে 
এসে করজোড়ে দাঁড়াল প্রভুর নামনে । 

প্রভু বলে বারমুখী দুই চার কথা । ভোমারে কাহয়া দেই করহ সব্্বথা ॥ 

এই স্থানে করি তুম তুলসাঁ কানন। তার মাঝে থাঁক কর কৃষ্ণের সাধন ॥ 

তুমি কৃষ্ণ তৃঁম হরি বারমুখা বলে। এই মানত বালি পড়ে প্রভু পদতলে ॥ 

বারমুখী পদতলে যখন পাঁড়ল। তিন চারি পদ প্রভু অন হটিল ॥ ১৭১৬৭ 

আর যত লোক ছিল কাছে দাঁড়াইয়া । ধনা ধন্য করে সবে বেশ্যারে দোঁখয়া ॥ 

বারমূখা কুলটারে প্রভু ভক্তি দিয়া । সোমনাথ দোঁখবারে চিল ধাইয়া' ॥১৭২-৩।৬৭ 
' কেবল তীর্থ পারক্রমাই ষে মহাপ্রনুর উদ্দেশ্য ছিল না, ব্যাপক জনসংযোগও যে 


হ৬২ পুরুযোল্তম শ্রীকৃফঠৈতন্য 


তাঁর লক্ষ্য ছিল, তা করচার বিবরণ থেকে স্পন্ট বোঝা যায়। কেবল পাঁণ্ডিত দার্শনিক 
যোগণী সন্ন্যাসী নয়, এই যাল্লা-পথের দুধারে সাধারণ মানুষ ভাঁড় করে এসেছে, সেই 
কনকদনাতি যতীন্দ্ের প্রেমময় ব্যক্জিত্বের 'দিব্য স্পর্শে তারা চমংকৃত হয়েছে, সারাজীবনের 
পক্ষে অবিস্মরণীয় আঁভজ্ঞতা মনের মাঁণকোঠায় সয় করেছে ।- 
বাঁসয্লা আছেন প্রভু অঙ্গ নাহ নড়ে । নয়নের কোণ বাহ অশ্রুধারা পড়ে ॥ 
লোমাণ্চিত কলেবর পুলক অন্তরে । ভাব দেখি গ্রাম্যলোক কত স্তব করে ॥ 
কেহ বলে মোর গৃহে চলহ সম্্যাসী। কেহ বলে তোমারে দেখিতে ভালবাসি ॥ 
কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ওত নয়। ইহারে দেখিয়া কেন এত ভন্তি হয় ॥ 
একজন বুড়া আসি বলে ভান্ত ভরে । কোথায় সম্নাসী আছে দেখাও আমারে ॥ 
তাহার আগ্রহ দেখি মোর গোরা রায় । তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার কাছে যায় ॥ 
প্রভুর সম্মুখে বন্ধ প্রণাম করিয়া । ফল মূল চূণা আনি দেয় যোগাইয়া ॥ 
[ আদি সংঃ ১১০] 
কেবল তাঁর অন্টসাত্তুক ভাব নয়, তাঁর 'নিতান্ত লৌকিক আচরণও চমৎকৃত করত 
জনপদবাসীদের । মুক্বানগরে__ 


তথাকার একজন আত দুঃখা নারী । সেই বক্ষঙলে কান্দে চক্ষে বহে বারি ॥ 
যবে যাল্লা করে প্রভু যাইবার তরে । সেই বধ কেদে অন্ন বস্ত্র ভিক্ষা করে ॥ 
পাঁহরণে 'ছিল্ন বাস পেটে অন্ন নাই । তারে দেখ দাঁড়াইলা চৈতন্য গোঁসাই ॥ 
তার ভাব দেখে প্রভু মনেতে বুঝিয়া। ইতি ডাঁত ভিক্ষা মাগে ঈষৎ হাসিয়া ॥ 


বলে মোরে ভিক্ষা দেহ মূল্নাবাসী ভাই । অন্ন বস্ত্ 'ভক্ষা পেলে তবে চলে যাই ॥ 
মূন্াবাসী নরনারী আনন্দে ভাসিয়া। রাশি রাশ অন্ন বম দিলেক আনিয়া ॥ 
সবে বলে পথের সম্বল তরে চায় । এ কারণ রাশি রাশি আনিয়া যোগায় ॥ 
প্রভু কহে শুন শুন মুলাবাসিগণ | তোমাদের ভিক্ষা আমি করিন? গ্রহণ ॥ 
বক্ষতলে এই যে ুখিনী বসে আছে । এই সব অন্ন বস্ দেহ ওর কাছে ॥ 
দয়া দেখে লোক সব আশ্চর্যা হইল । কেহ বলে বদ্ধালাগি 'ভিক্ষা মাগি নিল ॥ 
( তদের ঃ ৬৫ ) 
দ্বারকায়-_-ণকবা জ্ঞানী কিবা মূর্খ সকলে আসিয়া । 
পূলাঁকত হৈল সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥ ১৯২ 
এবং, একাদিন পাণ্ডাগণ আনন্দ কারয়া। মহামনোৎসব করে ভোগ লাগাইয়া ॥ 
আঁতাঁথ বৈধুবগণে কার নিমন্ত্রণ । ক্ষীর দাধ পুরী আদ করয়ে বশ্টন ॥ 
পশুদের মধো গিয়া গোরা গুণমণি | প্রসাদ বণ্টক প্রভু করেন আপান ॥ 
[ তদেব ঃ ১৯৫] 
মানুষের প্রতি এই সহানুভূতি, এই অপরিসীম ভালবাসাই তাঁর চারন্রের বৈশিষ্ট্য ৷ 
এই প্রেমের দিবা প্রকাশেই মানুষ তাঁকে ভগবানের আসনে বাঁসয়েছে ; অবশ তাঁর গীত, 
নৃত্য, দেহের দিব্য লাবণ্য ও পদমগন্ধও সেকালের মানুষকে কম মপ্ধ করে নি। দাগ 
ভারতের এক অজ্ঞাত পল্লীতে এক দরিদ্র বিপ্রের আতিথেয়তা প্রসঙ্গে গোবিন্দ কর্মকার 
লিখেছেন-_ 
'আতি অজ্ঞাত পল্লী সব দুখী আঁধবাসী । সেইখানে গিয়া বসে নিমাই সব্যাসী । 


জীবনকথা ২৬৩ 


বড়ই দারদ্র হয় একই ব্রাহ্মণ ৷ ভিক্ষা করি কোনর্‌পে কাটায় জীবন ॥ 
ভিক্ষা কারবারে আম তার গ্‌হে যাই ।  বিপ্র বলে ক্ষণেক অপেক্ষা কর ভাই ॥ 
কিছ-ক্ষণ বৈস হেথা ফিরে না যাইবে ।  আঁতাঁথ ফারলে মোর নরক হইবে ॥ 
ভিক্ষা মাগি এনে দিব ভিক্ষা তব ঠাঁই। কিছুকাল এখানে অপেক্ষা কর ভাই ॥ 
এত বাল সেই বিপ্র ভিক্ষায় চলিল। দুটি নারকেল আনি মোরোভিক্ষা দিল ॥ 


ভিক্ষা আনি প্রভুরে যোগাই বক্ষতলে।  ফলভোগ লাগাইলা প্রভু কুহুহলে ॥ 
[ ৩দেব £১২৩ ॥ 
সাধারণ পাঁরব্রাজক হলে সেই ফলভোগে তৃপ্ত হয়ে পথ ঢলতেন। £কস্তু মহাপ্রভু চান 
ভারতের স্বর কম মানুষ, ভাবুক মানুষ । তাই" 


'ব্রান্ধণের কথা শুনি মোর গোরা রায় । সন্ধার সময় বিপ্রে দেখবারে যায় ॥ 
ব্রাক্ষণ ব্রান্মণী দুটি থাকে সেই হ্ছানে । গোপালের সেবা লাগি ভিক্ষা মেগে আনে ॥ 
আপনার ঘরে 'িপ্র প্রভুরে দেখিয়া । জোড় হস্তে দাঁড়াইলা সম্মুখে আসিয়া ॥ 
বিপ্র বলে কি দিয়া পাঁজব আঁতাঁথরে । কেমনে বালব প্রভু যাহ তুম ফিরে ॥ 
গোপালের সেবা লাগি আছি এইখানে । ভিক্ষা করে সেবা ঝাঁর আমরা দঃজনে ॥ 
আসন নাহিক মোর কি দিব বাঁসতে ব্রাহ্মণ বালা 'বিপ্র মাথা দাও পেতে ॥ 
বিদ্যা খোলছে দেখ আঁতাঁথর পায়। তুলসাঁ আনিয়া দেহ আতাঁথর গায় ॥ 
তাড়াতাড়ি 'বিপ্র তবে তুলপাঁ আ'নয়া । প্রনুর চরণে দিতে গেলেন ধাইয়া ॥ 
হাত ধার বিপ্রে তবে চৈতনা বুঝায় । তুলপাঁ অর্পণ কর গোপালের পায় ॥ 
[ দেব £ ১২৪ | 
বিপ্র বলে ভাগা মান তোমার কৃপায়। সামানা মানুষ তুম নহ দয়াময় ॥ 
তব অঙ্গে সৌদামিনী খেলা করে কেন । তন দেহে পদ্মগন্ধ অনমানি হেন ॥ 
তুমি ষাঁদ ভগবান নহ দয়াময় । তবে কেন ৩ব অঙ্গে পদ্মগন্ধ বয় ॥ 
মোর মাথে তুলে দেহ তোমার চরণ । এত বলি মাথা পাতি দিলেন ব্রাহ্গণ ॥ 
এই বাকো দশনেতে রসনা কাটিয়া । দয়াল চৈতন্যদেব গেলেন 'পিছিয়া ॥ 
ব্যাকুল হইয়া বিপ্র ব্রাহ্মণীর সাথে । ধাইয়া গিয়া পদতলে নোয়াইলা মাথে ॥ 
বাহু পশারল্র প্রন ব্রাঙ্মণে তৃলিলা । তারপরে ভান্তভরে গান আনীশ্তলা ॥ 
ব্রাহ্ধণের গৃহ যেন হৈল ববক্দাবন। হারনাম শুনিবারে আসে গ্রামাজন ॥ [তদেব ১২৫] 
দয়াল চৈতনা এই গান আবস্তিল। সেই সঙ্গে শ্রোতা সব মাতিয়া উঠিল ॥ 
নাম শুনি গ্রাম্লোক প্রভুর বদনৈ । গড়াগাঁড় দেয় সবে প্রভুর চরণে ॥ 
গাইতে গাইতে গান রাঘি পোহাইল । প্রাতঃকালে মোর প্র বিদায় হইল ॥ 
বিদায় লইয়া যবে প্রঙথ বাহিরার । তাকাইয়া রহে লোক পৃতুলের প্রায় ॥ (তদের ১২৬ ] 
প্রোমক লম্ন্যাসীর দিব্য বাঁ্তত্বের এই চৌম্বক স্পর্শ যে দিব্ভাবের বিচ্ছুরণ ঘটাত, 
তার অনুধ্যান একমান্ন ড. দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় সন্ভব-_“প্রেম পৃথিবীতে একবার 
মাত রূপ গ্রহণ করিয়াছিল”। গোবিন্দের ভাষায়-_যেই জন প্রতুরে দেখয়ে একবার । 
চাঁজিয়া যাবার শান্ত না হয় তাহার? ॥ 


এই প্রোমক পনরুষ, কেউ তাঁকে ঈশ্বর বললে, স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হতেন। ভারত 
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পর্যটন কালে ভারতের 'বিভিন্ন প্রান্তের লোক তাঁকে ভগবান কৃষ্ণ ব'লে মনে করেছেন । 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন । দক্ষিণ ভারতে__ 
'ছটফাঁটি কারতে লাগিলা ন্যাঁসবর।  প্রন্থুরে নেহারি বলে তুমি যে ঈশ্বর ॥ 
সন্ন্যাসীর বাক্যে প্রভু কর্ণে দিয়া হাত। বারবার বলে ন্যাসী ছাড় ইহ বাত' ॥ ৭৬ 
অন্য, 'যোগা বলে তুমিই আমার কৃফ হবে । পুন আসি প্রভু মোরে দেখা 'দিবে কবে ॥ 
প্রভু বলে এই বাণী না কাহওআর।  বন্দাবন পাত কৃ এই ত বিচার' ॥ 
এবং দ্বারকা থেকে ফেরার পথে-_ 
'ভর্গ বলে তুমি কৃষ্ণ তুমি মোর হরি । ভিক্ষা দেহ চরণ স্মারয়া যেন মার ॥.** 
প্রভু বলে ভর্গ ভূমি কেন হেন কহ। কেমনে এমন কথা আমারে বলহ ॥ 
পথে পথে ভ্রমি মহ হয়ে উদাসীন । অন্ন নাই বস্ নাই আত দীন হান ॥ 
ভিক্ষার লাগিয়া মহ 'ফিরি দ্বারে দ্বারে । হেন বাক্য আর কভু না কহ আমারে' 0১৯৮ 
গোবিন্দ কর্মকার তাঁর করচায় প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত আভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চৈতন্যচাঁরত 
এ'কেছেন, তাই তার এরীতহাসিক মূলা অপাঁরসীম । পরবতাঁকালে যেসব বিষয় নিয়ে 
বিতকের স্াঁষ্ট হয়েছে তারও সদুত্তর মেলে করচায় । জাতিভেদ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যের 
দৃষ্টি ভঙ্গী এমনই একটি বিষয়। 
বন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যর সৃস্পন্ট ঘোষণা 'লাঁপিবদ্ধ হয়েছে-_ 
“মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি__নাই?। 
অথচ কৃষ্দ্াাস কাঁবরাজের চৈতন্চারতামৃতে নানা স্থলে দেখা যায় শ্রীচৈতন্যের 
খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে অক্রাঙ্গণ স্পর্শ না ঘটে, সৌঁদকে কাঁব আতীরন্ত সচেতন । 
দক্ষিণ যান্রার কালে গোবিন্দ কর্মকার ও কৃষ্দাস বিপ্র দু'জনেই প্রভুর সেবক হয়ে সঙ্গে 
গিয়েছিলেন । এই কৃষ্দাসের পাঁরচয় দিয়েছেন কৃষণদাস কবিরাজ-- 
কৃষদাস-নাম শহুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ । যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন? ॥ [আ১০।১৪৫] 
গোদাবরী তাঁরে রায় রামানন্দের সাধ্যসাধন তত পরিবেশনার কালেও কৃষদাস 
কাবরাজ আঁ সাবধানে এক বৈদিক ব্রাহ্মণকে 'দিয়ে প্রভুকে নিমল্মণ করিয়েছেন। শুদ্্র 
রামানন্দকে আঁলঙ্গন করা যায় । তাঁকে 'মহা-ভাগবতোত্তম' বলা যায়, কিন্তু তার অন্ন 
গ্রহণ করা চলে না! অবশ্য এমনও হতে পারে যে রামানন্দই নিজগ্‌হে মহা প্রভুকে 
[নিমন্ত্রণ করার সাহস পান 'নি। 
মহাপ্রভুর বন্দ্বাবন ভ্রমণ কালেও সঙ্গী-হয়েছেন ব্রাহ্মণ বলভুদ্র ভট্টাচার্য । 
এবং 'মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন ৷ ভট্রাচার্ধয স্থানে আসি “করে নিমন্যণ' ॥ 
অথচ বন্দাবনদাসের চৈতনাভাগবতে দেখা যায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সন্ন্যাসী 
হবার আগেই নিমাই জাতিভেদ না মেনে এক আলোড়ন সৃন্টি করেছেন ।-_ 
কেহো বোলে “ব্রাহ্মণের নহে নৃতা ধর্ম। পটিয়াও এগুলা করয়ে হেন কর্ম ॥ 
চালকলা মহদ্গ দধি একন্প করিয়া । জাতি-নাশ কার খায় একন্প হইয়া ॥ 
[মধ্য খণ্ড ঃ অষ্টম অধ্যায় ] 
চতরাং এ ক্ষেত্রে বন্ছাবনদাস ও কৃষ্দাস কবিরাজ জ্পন্টত। পরম্পর বিরোধী । 
এ গবষয়ে করচার সাক্ষ্য তাই অতান্ত মূল্যবান । গোবিন্দ কর্মকার যা বলেছেন, তাতে 
দেখা যায়, শচীমায়ের রম্ধন নৈপুণা তাঁর পূরেও সগ্ারত হয্োছল এবং সন্ন্যাসী 
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হবার পর থেকে তিনি সব্দা স্বপাকে খেতেন, অন্রা্মণের ঘরেও আতীঁথ হয়েছেন, 
তীর্থ পর্যটন কালে গোবিন্দ বা তাঁর সঙ্গীরা ভিক্ষা ক'রে অন্প-ফলমূল যা আনতেন, 
তা-ই ভোগ হিসাবে ঈশ্বরে নিবেদন ক'রে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা প্রসাদ পেতেন। 
নবান সন্ন্যাসী শান্তিপুর থেকে নীলাচল যাবার পথে দামোদরের পারে কাশী মিত্রের 
ঘরে নিজেই রে'ধেছেন- 
শাক সৃপ নানা বস্তু রম্ধন কাঁরয়া। একত্র করিলা প্রভু আনন্দে মাতিয়া ॥ 
হাঁজপুর গ্রামে 
অর্ধেক রজনণ গেল এই মত করি। তারপরে 'ভিক্ষা অন্ন পাকাইলা হার ॥ 
নিম্বসূন্তা ঘত আর করলার ভাজা । ভোগ লাগাইলা মোর নঘিয়ার রাজা ॥ 
মুন্টিমেয প্রসাদ পাইলা গৌরহরি। অনন্তর বাঁসলাম মূহি পত্র করি ॥ 
দক্ষিণ ভারতে-_ ও 
ভান্তসহ' 'বটে্বর' প্রভু প্রণামলা । অনাহারে সেইখানে রজনী যাপিলা ॥ 
প্রভাতে যাইলা প্র প্লান করিবারে । "ভিক্ষা কারবারে মুহি ফা দ্বারে দ্বারে ॥ 
ভিক্ষা মাগ আইলাম মধ্যাহু সময়ে । পাক করি সেবা করে মোর গোরা রায়ে ॥ 
বেওটনগর ছাড়িয়ে গাছের তলায় অনাহারে তন রাত কাটাবার পর-_- 
চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া । আতিথা কারলা তবে আটা চূণা দিয়া ॥ 
আর এক বন্ধ নারী দগ্ধ আনি দিল। আটা দুধে গুলি প্রভু ভোগ লাগাইল ॥ 
কাবেরা নদীর পারে-- 
প্লান কার কাবেরীতে গোরাঙ্গ কিশোর । হরিনাম সুধাপানে হইলা বিভোর ॥ 
অপরাহে] মোরে বলে ভিক্ষা কারবারে । 'ভিক্ষা লাগ যাইলাম নগর মাঝারে ॥ 
থোড়া থোড়া চূণা আটা সংগ্রহ কাঁরয়া । প্রভুর সম্ম'খে আঁন 'দিলাম ধারয়া ॥ 
রুটি পাকাহয়া প্রভু লাগাইলা ভোগ । প্রসাদ পাইয়া মোর হৈল উপযোগা ॥ 
যে-কালে বর্ণাভিমানী শিখাসূত্রধারী ব্যান্তরা শুদ্রের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতেন, 
সেকালেই সন্নাসীর আদর্শ ছিল ভিন্নতর । মহানিবণিতন্মে অন্টমোল্লাসে বলা 
হয়েছে, “সম্বাসী হবেন কাঁটে নরে দেবতায় সমদর্য্টি, সব কিছুই তাঁর কাছে ব্রহ্ধস্বরূপ। 
বিপ্রের অন্ন বা চস্ডালের অন্ন তিনি নারিচারে গ্রহণ করবেন" !-- 
সর্ব সমদূম্টিঃ স্যাৎ কাটে দৈবে তথা নরে। 
সর্ব ব্র্মোতি জানীয়াৎ পরিব্রাট- সবকর্মস ॥ 
'িপ্রান্নং *বপচান্নং বা যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতম: । 
দেশং কালং তথা চাল্নমশ্সীয়াদবিচারয়ন: ॥ 
সুতরাং সন্ব্যাসী নিমাইকে বণশ্রিমীয় অনুশাসনে বাঁধার যে চেষ্টা চৈতনাচাঁরতামৃতে 
জক্ষা করা যায়, তা অর্থহাঁন এবং স্পন্টতঃই চৈতনা চরিত বিরোধা | 
চৈতন্যদেবের ভারত পর্ধটন সংক্রান্ত আরেকটি অমীমাংসিত প্রশ্ন তান দ্বারকা 
গিয়োছলেন কিনা । 
কৃষদাস কবিরাজের বর্ণনা অন:সারে শ্রীচৈতন্য দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত গিয়ে 
মালাবার উপকূল ( মল্লার দেশ'- মধ্য ৯২২৪ ) ধরে উত্তর দিকে যেতে থাকেন, ক্রমে 
ক্রমে মহাঁশূর ('শৃঙ্গোর মঠ মধ্য ৯২৪৪), মহারাসম্ট্র (পাণ্ডরপুর'__নধা ৯২৮২) 


২৬৬ পুরুষোভস শ্রীক়ফচৈতন্য 


আতির্রম করে উত্তর-পশ্চিম ভারতে “মাহম্মতীপদুর' (পূর্ব গুজরাটের ব্রোচ জেলায় 
কার্তবীর্যযাচ্জুনের স্থান'__অনুভাষ্য £ প্‌. ৪৯৯ গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ ) এবং 
ধবনুস্তীর্থ” (মধা ১৩১১-_-গুজরাট জিলায় ভূগুতীর্থ বা ব্রোচ গৌড়ীয় বৈফব 
অভিধান £ প্‌. ১৮৮৯-৯০ ) পর্যন্ত গিয়ে-_ 
সপ্ত গোদাবরণ আইলা কার তীর্থ বহূতর। পুনরণি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥ 
সেখানে রায় রামানন্দের সঙ্গে দেখা ক'রে তিনি নীলাচলে ফিরে আসেন । 
গোঁবন্দ কর্মকারের করচা অন:সারে শ্রীচৈতন্য বরোদা হয়ে দ্বারকায় গিয়োছিলেন ॥. 
ভিগৃতীর্থণ পার হয়ে 
“বরোদানগরে যায় গোরা বিনোদিয়া? ॥ 
নদীপার হয়ে মোর গোরা বিনোদিয়া । আমেদাবাদের কাছে পৌহছিলা গিয়া । 
1কছ'দ্‌র গিয়া দেখি নদী শভ্রামতী ॥ ঘোগা নামে গণ্ড গ্রামে আসিয়া পেশীছায় | 
সোমনাথ দোঁখবারে চাঁলল ধাইয়া ॥ 
সোমনাথ ছাড়ি মোরা জুনাগড়ে যাই । বড় গ্রাম বটে কিন্তু কোন তীর্থ নাই ॥ 
নিকটে গৃণার গার আতি মনোহর । তাহার নিকটে যায় প্রভু বিশ্বস্তর ॥ 
নিকটে অমরাপুরী গোপাতলা নাম । সেইখানে যাই সবে আনন্দের ধাম ॥ 
ইহাকে প্রভাস আর্থ বলে সর্বজনে । প্রভাস দৌঁখয়া বড় প্রীতি পাই মনে ॥ 
প্রভাসের দক্ষিণ ভাগেছে মোরা যাই। সেইখানে গিয়া কুণ্ড দেখিবারে পাই ॥ 
এইখানে ইন্ট গোম্ঠি তিনাদন করি। যাইতে কহিলা পরে দ্বারকা নগরা ॥ 
এই রূপে পক্ষকাল ইন্টগোজ্ঠী কার । পরাঁদন ছাড়ে প্রভু ্বারকা নগরী ॥ 
কেবলমারর গোবিন্দের করচাতেই দ্বারকা ভ্রমণের উল্লেখ আছে, তা নয় । গোবিন্দের 
করচায় দ্বারকা নগরাঁতে পক্ষকাল ইন্টগোষ্ঠির যে বস্তৃত বিবরণ আছে, সে রকম বিস্তৃত, 
1ববরণ পাওয়া না গেলেও, দ্বারকা ভ্রমণের উল্লেখ আছে অন্য কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্হে। 
(১) জয়ানন্দ বলেছেন-_ন্লিভটু সৌরাজ্ শিবকাণ্ঠী 'নিষুকাণ্ঠী । 
বিজয়া নগর দিয়া গেলেন িরিগ্ণী ॥ | চৈ. ম. পৃ. ১১৬ 3. 
জয়ানন্দ 'ঘারকা” না বলে 'সৌরাম্ট্র বলেছেন । দ্বারকা সৌরাম্ট্রেরই অন্তর্গত । 
(২) কাঁবকঙ্কন মুকুন্দ তাঁর চণ্ডামঙ্গলের বন্দনা অংশে 'চৈতনা বন্দনা" য় 'লিখেছেন__ 
অযোধা মথুরা মায়া যথা হরি পদ্দছায়া | কাশী কাণ্ী অবস্তা দ্বারকা। 
ন্রগর্ত লাহোর 'দিল্লী ভ্রীমলা অনেক পল্লী । করি প্রভু ম্নান্তর সাধিকা ॥ 
(৩) গুঁড়য়া ভাষায় লিখিত দিবাকর দাসের “জগন্নাথ চরিতামৃতে' চৈতন্যদেব বলছেন-_ 
মধুপুর গোপনগর | বন্দাবন দ্বারকাপুর ॥ 
গাঙ্গাদ্বার গঙ্গাসঙ্গম ৷ অযোধ্যা বদারিকাশ্রম ॥ 
কাশীপঃরী ত যাইআছ ! ওহা সমস্ত ম* দোখাছ ॥ 
সুপ্রাচীন কাল থেকে দ্বারকা ( দ্বারাবতাঁ ) মোক্ষদায়িকা তাঁথ' হিসেবে পরিগণিত হয়ে 
আসছে-_ 
'অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাণ্সী অবান্তকা। 
পরী দ্বারবতাঁচৈব সপ্টৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥ 
[ পদ্মপুরাণ, ভূমি খণ্ড । শব্দকজ্প্রুম পৃ. ৩৮৬ ছু 


জীবনকথা ই 


এবং সবর্যতীর্থপরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহৃপত্যদা 
যস্যাং প্রবেশমান্রেণ নরাণাং জন্মখস্ডনম্‌ ॥ [ ব্রহ্ধবৈবর্তপ্রাণ £ ১০৪ অধ্যায় ] 
চৈতন্য চরিতামূতে (মধ্য ঃ প্‌. ২১) সনাতনকে শিক্ষাদানকালে দ্বারকা মাহমা 
বণনা ক'রে শ্রীচৈতন্য নিজেই বলেছেন-__ 
'ঘাধাশ্বর'-শব্দের অর্থ গড় আর হয় । শী শব্দে কের তিন লোক কয় ॥ 
গোলোকাখা গোকুল, মথরা, দ্বারাবতাঁ। এই 'তিনলোকে কৃষ্ণের সহজে 'নিতা স্থিতি ॥ 
সহতরাং তিনি গুজরাটের ব্রোচ (মাহম্মতাঁপুর ও ধন্্তীর্থ ) পর্যন্ত 'গিয়ে দ্বারকা 
না দেখেই ফিরে এলেন একথা 'িশবাস করা কঠিন । অবশ্য কৃষ্ণদাস কাঁররাজ মাহত্মতী- 
পরের নিকটবতৰ 'নানা তাঁথ” ( মধা ৯৩১০ ' ভ্রমণের কথা বলেছেন এবং কতকগ্াঁল 
তীরের নাম অনুল্লেখিত রেখে লিখেছেন- 


সপ্ত গোদাবরী আইলা কার তীর্থ বহুতর। | মধ্য ৯৩১৬ | 
কিন্তু দ্বারকার মত প্রাসিন্ধ তীর্ঘের স্পঞ্ট উল্লেখই তাঁর কাছে প্রত্যাঁশত। ঠ৩ন্য 
চারতামত গ্রচ্হের পযথহরণ বাত্তাস্ত সত্য হলে এর একটা বাখ্যা মেলে। হরণোত্ুর- 
কালে পৃর্থিট গওলট পালট, বিকৃত ও খণ্ডিত হওয়া খুবই সম্ভব | 
আরেকটি দিক গেকে বিষয়টি দেখা চলে। বৃহদ্ভাগবতাম্ভে সনাতন গেস্বামী 
শ্রীনারদের যে চারন্রাচন্রণ করেছেন, তার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য চারন্রের সৌসাদশ্য লক্ষ্য 
করা যায়। 


বরহ্ধাবৈবর্ত পুরাণে আঁঞ্কত নারদ্চারন্র এখানে স্মরণীয় । ১৩০ অধ্যায়ে সনৎ কুমার 

নারদকে বলছেন- নির্গচ্ছ তপসে ভ্রাতন্ত্যজ মায়াময়ীং প্রিয়াং। 
সুপণ্যে ভারতে বর্ষে তপসা ভজ মাধবং ॥ 

[ অনুবাদ £ “দ্রাতঃ ! তপস্যার্থ বহির্গত হও। মায়াময়ী 'প্রয়াকে পরিত্যাগ কর । 
এই পুণাক্ষেত্ন ভারতে তপশ্চরণ কাঁরয়া মাধবকে ভজনা কর ॥ ] 

নারদ তখন “তান্তৰা মায়াময়ীং ভাষ্য ভারতং তপসে যযো ॥ 

নারদের মত শ্রীচৈতন্যও মায়াময় প্রিয়াকে ত্যাগ ক'রে ভারতে ৩পশ্চরণ ক'রে 
মাধবের ভজনা করেছিলেন, নারদের মত তাঁরও কণ্ঠে ছিল “হরের্নামৈব কেবলম:: ! 
সূতরাং বৃহব্ভাগবতামৃতে শ্রীনারদ চার অগ্কন করতে গিয়ে সনাতন চৈতন্য-চারত 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাবলে তাতে অস্বাভাবিক কিছ? নেই। সনাতন বলেছেন_ 
নারদ স্বন়ং প্রয়াগের দশা*্বমেধ তীর্থ থেকে দ্বারাবতী পর্যন্ত ভ্রমণ করোছলেন-- 


স্বয়ং প্রয়াগসা দশা*বমেধ, তীর্থাদিকে দ্বারবতীপরান্তে | 
সন্ভতাঁষতানাং বিষয়ে ভ্রমত্বা, পূর্ণার্থতাং শ্রীমদনগ্রহেণ ॥ 
[ বৃহদ্ভাগবতামৃত-১।৭।১৩৩ | 
[অনুবাদ £ “মুনিবর স্বয়ং প্রয়াগের দশাম্বমেধ তীর্থ হইতে দ্বারাবতী পযন্ত 
দ্রমণ'করিয়া বিপ্লা্ যে যে ভন্তের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই 
শ্রভগবানের অনগ্রহে পার্থতা প্রাপ্ত হইয্লাছেন.: ” ] 
এই ক্সোকের স্বকৃত টীকায় সনাতন গোস্বামী লিখেছেন- “আদ শব্দেন দাক্ষিণাত্য 
মহারাজমারভ্য শ্রীমব্ধবাক্কান্তেন সন্ভাষিতাঃ সর্বে গ্রাহাঃ1”_ “এখানে 'আদি' পদে 


২৬৮ পুরুষোত্রম শ্রীকৃষটৈতন্য 


দাক্ষিণাতা মহারাজ হইতে আরম্ত কাঁরয়া দ্বারকায় শ্রীউদ্ধব পর্য্যস্ত সকল ভন্তকেই গ্রহণ 
করিতে হইবে” । 
এই দাঁক্ষিণদেশের রাজা সম্পর্কে সনাতন অনান্র লিখেছেন-_ 


ণকন্তু দাক্ষণদেশে যো মহারাজো বিরাজতে । 
স হি কৃষকপাপান্ং যস [দেশে সুরালয়াঃ ॥ 

রাজধানী সমীপে চ সচ্চিদবানন্দ বিগ্রহ । 

সাক্ষাঁদবান্তে ভগবান: কারণ্যাং স্িরতাং গতঃ ॥ 
িফোনিবোদিতৈষ্টৈস্তু সর্বে তদ্দেশবাসিনঃ। 

বৈদেশিকাশ্চ বহবো ভোজান্তে তেন সাদরম: ॥ 
প.প্ডরাকাক্ষদেবসা তস্য দর্শনলোভতঃ। 

মহাপ্রসাদর্‌পাল্নাদযাপভোগ সংখাপ্তিতঃ ॥ 

সাধদ সঙ্গতি লাভাচ্চ নানাদেশা সমাগতাঃ। 

নবসান্ত সদা তত সন্তো বিষুপরায়ণাঃ ॥ 

[ অনুবাদ £ কন্তু দক্ষিণ দেশে যে মহারাজ বিরাজ কাঁরতেছেন, 'তানই শ্রীকৃফের 
কৃপাপান্ন। তাঁহার রাজ্যমধ্ো বহু দেবালয় আছে । তাঁহার রাজধানী সমীপে সাঁচ্চদানন্দ 
বিগ্রহ শ্রীভগবান কৃপা করিয়া স্থির মূর্তি পারগ্রহ পূর্বক সাক্ষাৎ অবস্থান কারতেছেন। 
রাজা শ্রীবিষুকে নিবেদিত সেই সকল উপচার দ্বারা সমবেত বৈদেশিক ও স্বদেশবাসণ বহ্‌ 
বহ, ব্ন্তিকে আদরের সাঁহত ভোজন করাইয়া থাকেন। সেই পণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের 
দর্শনলোভে এবং মহাপ্রসাদর্প অন্নাদিভোজন-সৃখ লাভের জন্য ও সাধুসঙ্গ আভিলাষে 
নানাদেশ হইতে সমাগত 'বিষুপরায়ণ সাধৃূসকল নিয়ত সেই স্থানে অবস্থান কাঁরয়া 
থাকেন” ( ভীন্তরত্ গোস্বামী অনুদিত )।] 


উঁড়ষ্যান রাজধানী কটক। কটকের সমীপে পূরাঁতে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জগন্নাথ । 
সেখানেই মহাপ্রসাদর্প অল্নাদ ভোজন-সুখ লাভ করা যায়। সুতরাং সনাতন 
অগ্কিত শ্রীনারদ যখন এই 'দাক্ষিণাত্য মহারাজ" থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বারকার উদ্ধবাদি 
প্স্ত সবল ভক্তের সঙ্গে সম্ভাষণ করেছেন, তখন এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, শ্রীচৈতনযর 
নশলাচল থেকে দ্বারকা পর্যন্ত যাঘ্ার কথা সনাতনের অজানা ছিল না। 
গোবিন্দের করচায় দ্বারকায় চৈতন্যদেবের বর্ণনা-- 


হরিবোল হরিবোল বলিতে বাঁলতে ৷ ক্রমে উতরিয়া প্রভু হেলিতে দ্ঁলতে ॥. 
কোথা হে দ্বারকাধীশ এই কথা বলি। অশ্রুজলে ভাসাইলা দ্বারাবতী চ্ুলী ॥ 
কদম্বের ন্যায় শিহরিল কলেবর ৷ উলাট পালটি পাঁড় ধূলায় ধূসর ॥ 
ভাবে মাতোয়ারা প্রভু ডুলদ চুল. চায় । দ্বারকাধীশের আগে ধরাঁণ লোটায় ॥ 
চারাদকে পড়ে যেন ভান্ত উছলিয়া। ফুলে ফুলে কান্দে মোর গোরা বিনোদিয়া ? 
নয়ন মুদিয়া কভু অন্তরেতে চায়। অন্তরের মধ্যে যেন কি দেখিতে পায় ॥ 
কখন বা উদ্ধমুখে তাকাইয়া রহে। নয়ন হইতে অশ্রু দর্র বহে ॥ 

কৃফেরে দেখিয়া তনু পুলকে পারল । এক দূছ্টে তাঁর প্রাত চাহিয়া রহিল ॥ 
বিহদ্ভাগবতামৃতে' নার যখন দ্বারকাধাঁশের প্রাসাদে প্রবেশ করছেন, তখন-_. 


জীবনকথা ২৬৯, 


“শ্রীমূনি প্রভ্যাস বশতঃ প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে 
দেখিয়। ভূতাবিষ্ট বা মহা উন্মাদগ্রন্ত ব্যান্তর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ৷”. 
পুবভ্যাসাদিবাভ্যাসং প্রাসাধাসাগতো ম্নিঃ। 
ভূতাবিচ্টো মহোল্মাদগৃহাতশ্চ যখেতরঃ ॥ 
এবং শতাঁন কখনও স্খালত, কখনও ভূতলে পাঁতত, কখনও বা চেষ্টারহিত হইতে 
লাগিলেন ; আবার আর্তবৎ কখনও লুষ্ঠন, কখনও বা রোদন কাঁরতে লাগিলেন ; 
কখনও চীৎকার, কখনও প্রুতরগাঁততে গমন, কখনও গান ও নৃত্য করিতে ল।গিলেন। 
কখনও বা যুগপৎ সমস্ত প্রেমাবকার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ৷” 
ডমো কাপ স্খল্সত পতাঁত কাঁপি তিষ্ঠত্যচেন্টঃ | 
| কাপ্যৎকম্পং ভজত লৃঠতি কাপি রোদিতাথাত'ঃ। 
ক্কাপ্যাক্রোশন প্রৃতীভিরয়তে গায়াতি কাপি নত্যম্‌ । 
সর্বং কাপ শ্রয়ৃত যুগপৎ প্রেমসম্পাদ্ধকারম- ॥ 
সনাতন নারদের এ মূর্তি নিঃসন্দেহে শ্রীচৈতনোর মধ্যে প্রতাক্ষ করোছিলেন। 
দ্বারকাধীশকে দেখে নারদের ও শ্রীচৈতনোর প্রেমাঁবকার একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। 
করচায় উলটি পালাটি পাঁড় ধূলায় ধূসর' ; এখানে 'ভূমৌ ক্কাঁপি স্খলাত পতাঁত 
কাপি' । করচায় “কখনও বা উদ্ধমূখে তাকাইয়া রহে" ; এখানে শতচ্ঠত্যচেম্টঃ | 
কাপ্যাৎকম্পং-_-কিদম্বের ন্যায় শিহরিল কলেবর' । 'লুঠাতি'_-+দ্বারকাধীশের আগে 
ধরণী লোটায়' । “রোদিতাথার্তঃ- “ফুলে ফুলে কান্দে মোর গোরা বিনোদিয়া” | 
সুতরাং আলোচনায় দেখা গেল-_ 

(১) কৃফদাস কবিরাজের মাদ্রুত কাব্যে দ্বারকা ভ্রমণ প্রসঙ্গ না থাকলেও মাহিজ্সতাঁ- 
পুর ও ধননুন্তীর্থের পর বিহতর তীর্থে+র প্রসঙ্গ আছে। করচায় উল্লেখিত বরোদা, 
ঘোগা, সোমনাথ, গৃণার, অমরাপুরী গোপাীতলা, প্রভাসতীর্ঘ দ্বারকা ইত্যাদি ওই 
বহতর তাঁথ” হওয়া সম্ভব । 

(২) জয়ানন্দ, কবিকঞ্কন মূকুন্দ ও দিবাকর দাস তাঁদের গ্রচ্ছে শ্রচৈতন্যোর দ্বারকা 
ভ্রমণের উল্লেখ করেছেন। 

(৩) চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য সনাতন "শিক্ষায় দ্বারকা মাহমা কীর্তন করেছেন ।' 
সেক্ষেত্রে তিনি দ্বারকায় না গিয়ে দ্বারকার পাশ দিয়ে চলে আসবেন, এ অস্বাভাবিক | 

(8) সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃতের আভ্যন্তরাণ প্রমাণ-_নারদের 
নীলাচল থেকে দ্বারকা-দ্রমণ-বৃত্তান্ত করচার এই প্রসঙ্গের সমর্থক । 


ভারততীর্ঘ পরিক্রমায় বোরয়ে শ্রীচৈতন্য প্রথমে পুরী থেকে এলেন আলালনাথে । 

সারবভৌম নিত্যানন্দ প্রমূখ ভন্তরা আলালনাথ পর্যন্ত শ্রীচৈত্যদেব সঙ্গে সঙ্গে এলেন । 
ক্রমে ক্রমে আলালনাথের শ্রীর্মান্দরে । পেশহৃছিনু মোরা সব আত ধাঁরে ধারে ॥ 
আলালনাথেরে হেরি ভাব উত্থালল ৷ অশ্র:জলে সে স্থানের মাটি ভিঙ্জাইল। 
পরদিন প্রাতে সবে লইর বিদায় । ভনজনে বাহিরিনু দক্ষিণ মাততায় ॥ 
এইকালে সার্বভৌম বলে ধীরে ধারে । মিলিবে রায়ের সঙ্গে গোদাবরী তারে |". 
শুনি প্রন গোাবরী তারেতে ধাইল | সেই স্থানে রামানন্দ আপিয়া মিপিল ॥ 
রায়ের নিকট হৈতে লইরা বিদায় ।  ত্রিমন্দ্নগরে প্রন প্রবেশ করয় ॥ 


ই৩০ প্রুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


বহ? বৌছ বাস করে ভিমন্দনগরে । আসিয়া মালিল সবে গোঁরাঙ্গ সুন্ঘরে 1. 
বৌদ্ধগণ বিচারেতে পরাস্ত মানিল। পশ্ডিত দর্শক সবে হাসিতে লাগিল! 
বৌদ্ধণাণের পাঁত রামাগাঁর রায় ।  প্রণাঁময়া বলে পথ দেখাও আমায় ॥ 
হাসিয়া চৈতন্য প্রভু কুপা করি কয় । মাথার ঠাকুর তুমি রামগির রায় ॥ 
হাঁর বাল পুলাকিত হয় যেই জন । মাথার ঠাকুর সেই এই ত সাধন ॥ 
শুনিয়া প্রভুর বাণী রামাঁগাঁর রায় । অমান আছাড় খেয়ে পাঁড়িল ধরায়॥ 
পাঁণ্ডিতের শিরোমাঁণ যত বৌদ্ধগণ ॥ রামাগাঁর পথে সবে কারিলা গমন ॥ 
রায় রামানন্দের রাজধানী ছিল গোদাবরী তারে রাজমহেন্দ্রীতে । রাজমহেন্দ্রীর 
প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণে মন্দপল্লী' এখনও বর্তমান । এরপর পচ্ছগৃহা পৌঁরয়ে সারাদিন 
দুতবেগে বহ পথ হেটে শ্রীচৈন্য এলেন অক্ষয় বট ও বটে*বর 'শিবের কাছে । এখানে 
করচার বিবরণ-_ 
অক্ষয় নামেতে বট বহুদূরে ছিল । সম্ধ্যাকালে সেই স্থানে প্রভু উত্তরিল ।। 
বটেমলর নামে শিব আছেন তথায় । ভান্ত কার সেখানে গোরাচাঁদ ধায় ॥ 
ভীন্ত সহ বটে*বর প্রতু প্রণামলা । অনাহারে সেইখানে রজনী যাঁপিলা ॥ 
সাত দিন গোঁয়াইন এই বটেশ্বরে ।  নন্দীশবরে যাই চল দর্শনের তরে ॥ 
এই কথা শুনি কাঁধে লইলাম খাঁড়। চলিলাম প্রভু সনে বটেশবর ছাড়ি ॥ 
পথে যেতে যেতে এক 'ীবশাল জঙ্গল। দোৌঁখয়া আমার মন হইল বিকল ॥ 
দশ ক্রোশ ব্যাপিয়া সে জঙ্গল বিথার । উপাস্বল ভাবনা কেমনে হব পার ॥ 
জঙ্গল পার হয়ে মূশ্ানগর হয়ে বেগকটনগর, সেখান থেকে বগলা অরণ্যে 
পন্ছভীলকে কুপা ক'রে 'গিরাশ্বর শিব দর্শন ক'রে ভ্রিপদীনগরে এসে শ্রীচৈতনা শ্রীরামের 
মূ৩'র বন্দনা করলেন। 
'জঙ্গল পার হৈয়া মুল্নানগরের পাশে । বক্ষতলে বসিলেন বিশ্রামের আশে ॥ 
এইভাবে রান্রি গেল নিদ্রা না আইল । প্রাতে উঠি প্রভু মোর দক্ষিণে চালল ॥ 
তারপর প্রভু মোর বেঙ্কটনগরে । উপনীত হৈল গিয়া দিবা প্রহরে ॥ 
[তনাদন থাঁক প্রভু বেঞ্কটনগরে । অকপট হরিনাম দেন ঘরে ঘরে ॥... 
না শুনিলা কারো কথা চৈতন্য গোঁসাই । ধাইল বগুলাপানে পস্হভাঁল ঠাই ॥ 
তথা হৈতে তিন ক্রোশ আছয়ে মান্দর। গগিরীম্বর নামে 'িঙ্গ হ্ছাপিত 'বাধর ॥ 
মন্দিরের তিনাঁভত পর্বতে বেন্টিত। দাক্ষণ ভাগেতে বিজ্ববক্ষ বিরাঁজত ॥ 
[নিজ হস্তে [বজ্বদল তুলি প্রভু মোর । অঞ্জাল দিলেন শিবে প্রেমেতে বিভোর ॥ 
তানপরে ব্রিপদ্দীনগরে প্রভূ যায়।  শ্রীরামের মৃত্তি দেখি পাড়লা ধূলায় ॥ 
মাদ্রাজের 1কছ; দাঁক্ষণে (৩৫ মাইল ) চিধীলপুট স্টেশনের ৯ মাইল দূরে তির্‌- 
কালিকুণ্ডাম পাহাড়ে বেদ গিরীম্বর মহাদেবের মান্দব আছে। পত্রপদী' তিরূপাঁত 
হওয়াই সম্ভব । এখানে শ্রীরামের বৃহ দেবালয় আছে । ্লিপদীনগরের পব-_ 
“পানা নবাঁসংহে প্রভু দোখবারে ধায় ॥। 
নসংহদেবেব ভোগ লাগে চানপানা । পানা নরাঁসংহ বাল ডাকে সর্বজনা ॥ 
ণাসংহ্র স্তব করে প্রভু দয়াময় । ইহা দেখ লোক সব মানিল বিস্ময় ॥ 
নসংহের অধিকারী মাধবেন্দ্র ভূজা। নিত্য আসি নরাঁসংহ দেবে করে পূজা । 


জববনকথা ২৭৯ 


তুলসাঁর মালা আঁন দিলা প্রভুর গলে । মালা পার প্রভু মোর হার হার বলে ॥ 
শকরের পানা মোরে 'দিলা আনাইয়া। পপিয়ে 'পিয়ে খাই পানা উর পূরিয়া। 


সতীশচন্দ্র দে মহাশয় লিখেছেন__ 

“গোদাবরাঁতীর্ঘের অথথ রাজ্মমহেন্দ্রীর পরে পানা নরাঁসংহে চৈতনাদেব সম্ভবতঃ 
গমন করিযাছিলেন। পানা-নরাসংহ অথ মঙ্গলগিরি বেজওয়াদা হইতে ৭ মাইল 
দাঁক্ষণে। কিন্তু কৃফদাস কাঁবরাজের চৈতনাচারতামৃতেও ন্রিপদী হইতে পানা নরাসিংহ 
এবং পানা-নরাঁসংহ হইতে কাণ্পীতে (0০০০11৩৩1৭7) আসবার বথা '্লাখত আছে। 
তাহা হইলে 'কি চৈতন্াদের প্রথমে পানা-নরসিংহ অথের কথা শুনেন নাই 2 ন্রিপদীতে 
আসিয়া কি উহা শুনিয়া ছিলেন: রাজমহেন্্ণর প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 
বেজওয়াদা । বেজওয়াদা অন্ততঃ দুই শও মাইল দাঁক্ণে িরুপাঁঙ অথবা ন্রিপদী |” 

আমাদের মনে হয় কৃষ্ণানদীর সান্নাহত । প্রতাপ্রদদ্ের বাজাসীমা কৃফ্ধানদীর দক্ষিণ 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল-_“7০ 0০1091) 910৩ (9 847406157108407) 001018000 
0 ০9৩10 016 ৪০1]. 01 (106 1001১1100 10501,7 টি 11১01010 ১৭5011 4 1115101)) 
0/50%11 117014 (8. 266) মঙ্গলাগার থেকে পানাননীসং বি সানয়ে নিয়ে 
ওঁড়শারাজ প্রতাপরুদ্রের নাগালের বাইবে দশো মাইল দর্িণে তির*পাঁতঠে কোন 
স্থানে রাখা হয়েছিল । এখানটি ছিল বিজঘনগরের বাঞঅবান।-শংলম এলাকা, সুতরাং 
সরাঁক্ষত। 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তী মহাশর “1110 70021411091 00711111945 5 
1101)” প্রবন্ধে লিখেছেন 11010411170 0110 00197017৮51 118, বি001- 
41006 ৫1500156015 ৪181080 91195 1711151100৩ 75 0 (61001001151 
1) 1176 1061 121066 91 1100 10111)) 17050 5010 0১৬01010৮0৯ ১0021, 
0155 10172015 59212051790 10 ০015 &% (17৩ 00110 019) 0110 01৩16 1৭ 0১০৭1 
৫০010806010 ব11510117) 5101 9. ০10110 11750101001011 019১০ ০99.৮ (2 
, (71016076516) ০] ০৬1] 1815 1898) 


এতে মনে হয়, সাময়িকভাবে পানা-নরাঁসংহ 'বিগ্রহ এখানে এনে পরে আবার 
যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল । 

পানা নৃঁসংহ দর্শনের পর তাঁরা এলেন বিষুকান্পীধাম ।- 

আখ মা বলে প্রভু মুখে হরিনাম । ক্রমে আঁস উপনীত বিষ্ণুকান্থীধাম ॥ 

ভবভূঁতি নামে শেঠ বিষুকাণ্পী-স্থানে । লক্ষনীনারায়ণ সেবা করয়ে মতনে ॥ 

এরপর পক্ষতীর্থ ভদ্রানদীতে স্নান করে কালভর৫ে এসে মহাপ্রভু ববাচমৃ ৬ 
দর্শন করলেন ।-- 

ভদ্ানদ্রী তীর হৈভে পণ্চক্লোশ দরে ॥ কালভাীর্থ নামে তীথ দেনশে পিল । 

বরাহদেবের মূর্তি আশ্চগিঠন |. সাহা হেরি মুগ্ধ হয় গুনিগী গণ ॥ 

কাণ্থী থেকে প্রায় চাল্লশ মাইল দাঁক্ণ পূর্বে সনে তীনে গাগলপবনা | £10117001 
গামল্লপুরমের আঁদ বরাহগুহাব বিবরণ দিয়ে ।লখেছেন- 

710 0110 ১01 %৪101)9 0%৮০ ০৮ 11017011010197) 1৩ ৬1১111) 


৭২ প্রুষোত্তম প্রীকৃফচৈতন্য 


19 5170%70 265010178 015 80900655 779101) 2০10 01১5 0500155 ০1 0106 01117716581 
0০690. (2%2 471 2 47214 4576. :11701071 50%71515. 8. 356-71] 
ভৌগোলিক অনুক্রম অনুসারে করচায় উল্লেখিত বরাহদেব মামল্লপুরমের এই আছি 
বরাহ হওয়া সম্ভব । এরপর করচার বিবরণ-_- 
পণ্চক্রোশ দাক্ষিণেতে সাম্ধিতীথ আছে। যাত্রা করিলেন প্রভু মৃহি পাছে পাছে ॥ 
নন্দা ভদ্রা দুই নদী মিলেছে সেখানে । ল্লান করলেন গিয়া সেই সান্িন্থানে ॥ 
এখানে অদ্বৈতবাদী সদ্ধানন্দ পুরাীঁকে ভন্তিপথে আনয়ন করে চৈতন্যদেব চাইপল্লী- 
তীর্ঘে গেলেন । 
'তাঁরে ভন্তিতত্ব দিয়া সম্্যাসী আমার । চহিপল্লাতীর্ঘে যান দোঁখতে আচার ॥ 
করচায় এরপরের চান যথাক্রমে শালী, নাগর ও তাঞ্জোর। 
শৃগালী ভৈরবী নামে আর এক মুরাঁত। নদার কুলেতে হয় তাঁহার বসাতি ॥ 
ভাঁন্ত সহকারে কার শৃগালী দর্শন। কাবেরীর কুলে গেলা শচীর নন্দন ॥ 
প্লান কার কাবেরীতে গৌরাঙ্গ কিশোর ৷ হরিনাম সৃধাপানে হইলা বিভোর ॥ 
অপরাহে। মোরে বলে ভিক্ষা কারবারে । ভিক্ষা লাগ যাইলাম নগর মাঝারে ॥ 
আমার দয়াল প্রভু নাগর নগরে । প্রাতে উঠি চলিলেন কৃষ্ণপ্রেমভরে ॥ 
ধূলামাখা জটাবাঁধা অন্যকথা নাই । পথে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চাঁলছে নিমাই ॥ 
নাগরনগরে আছে শ্রীরামলক্ষণ । সেইখানে 'গিষ্না প্রভু করিলা বন্দন ॥ 


নগরেতে বহূতর লোক করে বাস। সেইখানে হরিনাম কাঁরলা প্রকাশ ॥ 

তিনাঁদন নৃত্যগীত সেইখানে করে । এই কথা প্রচারিল নগরে নগরে ॥ 

যান্রা কারবার কালে সম্ব্যাসিপ্রবর ৷ ইঙ্গিত কারলা মোরে উঠিতে সত্বর ॥ 

খড়ম দখান লই মাথায় বাঁধয়া। দুহুকাঁধে লইলাম দুইটি খাঁড়যলা ॥ 

কুলবধ্‌ ধায় কত দেখিতে প্রভুরে ৷ তাঞ্জোর নগরে চলে সাতক্রোশ দূরে ॥ 

করচায় তাঞ্জোরে রাধাকৃষ্ণ মতি দর্শনের পর গো-সমাজ-শিব ও কুস্তকর্ণ-কপরের 
উল্লেখ আছে । 

ধলে*্বর নামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ । তাঞ্জোরে থাকেন কাঁর কৃষ্ণের সেবন ॥ 


রাধাকৃষ্ণ মুর্তি আছে তাহার মন্দিরে । সেইখানে মোর গোরা গেলা ধারে ধারে ॥ 

ধলে*্বর ব্রা্ধণের আঁঙ্গনার মাঝে ৷ প্রকাণ্ড বকুল বক্ষ তথায় 'বিরাজে ॥ 

তাঁথ রহে বহ্‌ৃতর বৈষব সম্যাসী। যেম্ছান দেখিলে হয় গৃহস্থ উদাসী ॥ 

গো সমাজ শিব রহে তার বাম ভাগে । শিব দরশন কৈলা প্রভু অনুরাগে ॥ 

তাহার 'নিয়ড়ে ছিল রম্য সরোবর । পথ দেখাইয়া দিলা 'বিপ্র ধলেশ্বর ॥ 

কুণ্তকর্ণ কর্পরেতে সরোবর হয় । সরসা দেখিয়া প্রভু মানিলা বিস্ময় । 

“কাঁথ৩ আছে, অমৃঙপূর্ণ একাঁট কুস্ত প্রলয়পয়োধিজলে ভাসমান হইয়। এইস্থানে 
আসয়াছিল এবং স.ন্টির আদি হইতে সূদীর্ঘকাল এখানে ছিল। একদা এ কুন্তের 
কাণা ভাগ্গয়া অম৩ গড়াইয়া পাঁড়তোঁছল, তাহা দেখিয়া মহাদেব কুস্াস্থত সমস্ত 
অমৃতপান বরেন এবং তদবধি কুম্তেশবর নাম ধারণ করেন । এই 'নীমত্ত স্থানাটর নামও 
কুরকোণম হইয়াছে ।” [ দাঁক্ষণভারতের অর প্রসঙ্গ। প্‌ ১০৮ ] 
কুম্তকোণম: প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র দে মহাশয় 'লিখেছেন-_ 


জগধনকথা হও 


স্শতরূরাদীর প্রায় ৮ ক্রোশ উত্তরপূর্ব কোম্বকগম- অথবা কুন্তকর্ণ-বর্পর সরোবর 
(কুবকোণমের মহামখম সরোবর ) দেখিয়া টৈতন্যদেব বিস্মিত হইলেন-__কুস্তকর্ণ 
বর্পরেতে সরোবর হয় ৷ সরসা দেখিয়া প্রভু মানিলা বিস্ময় | 
ডাক্কার নাগরাজ শন্মা 'লাখরাছেন---4010201)981502097) 085 
58059100519 10000106 €0 ৫০ 100 0210009, 8.81079, 250080189 1706875 ৪ 
& 0০১ 4010909 (110519115) 0956) 151৩6 100109655 10501০  1000700199819088 
15 (0815 005 580150 9001 ৮41)61৩ 016 060191 001 98808 59510102০০9 
5000৫ 30111 8661 07৩ 5010510108 01 1115 17701080100) ৪300 12৩0৩ 1 85 
7016:০5৫ ৮% 101 918 09 1715810$ 01 20. 8110, 
চৈতনাচারতামূতে বলা হয়েছে 'কুদ্তকর্ণ-কপাল' । করচায় বলা হয়েছে 'কুস্তকর্ণ- 
কর্পর' অর্থৎ কলসার কানা ভাঙা ৷ অথাৎ কুস্তকোণমে প্রচলিত কিম্বদস্তী অনুসারে 
করচায় নামের উল্লেখাট যথাযথ । , 
কুন্তকর্ণকর্পর সরোবরের পর মহাপ্রভু চ"্ডাল গিরি, পচ্মকোট, চণ্ডে*্বর 'শিব দর্শন 
করলেন এবং পক্ষকাল ধরে বিশাল অরণ্য আঁতব্রম করে 'ন্রিচিনোপল্লীর 'তিনমাইল উত্তরে 
শ্রীরঙ্গমে পৌঁছোলেন । 
করচান় রঙ্গধামে নরাঁসংহ দেবের মৃতির বর্ণনা দিয়ে গোবিন্দ লিখেছেন-_ 
রঙ্গধামে নরাসিংহ দেবের মূরাতি । হেরিলে পাবস্ডরচিত্তে উপজে ভকাঁত ॥ 
প্রহলাদ অঞ্জাল বান্ধি সম্মুখে তাহার । করিছেন প্রভু দ্ৈত্যরাজের সংহার ॥ 
এমন মূরতি আমি কভু দেখি নাই । পাগল হইল হোঁর চৈতনা গোঁসাই ॥ 
শ্রীরঙ্গমের নূসিংহ মূর্তির কথা কুক্তকোণমের খ্যাতনামা নাগরাজ শম্সা মহাশয়ও 
াখনাছেন, “7২৪০8901)8778, 105 056 91707055000 170019018০6 ০ 
08121117956 1000%%0 23 91118108910, 10106 161 15 19100 206 59০150 
09276 19 [২810820811)9, 10106 18816 ০01 12198117119 51851708 12179099 
2295100৮101) 778101905 518100108 ৮161) 91064 1081005 15 10 ৪ ০০9০0991010 
£:০৬5 10691 006 59505008266 96 016 15116.” (তুলনায় ; প্রহনাদ অজাঁল 
বাক্ধি সম্মুখে তাহার" ।"*'করচা ) [ গৌরাঙ্গদেব ও কাণ্চনপল্লী পৃ. ৪১৩. ] 
এরপর করচার বিবরণ-_ 
ধষভ পর্বত তবে কাঁরলা গমন ॥ 
ধাবভ পর্্ঘতে থাকে পরানন্দ পুরী । তাহারে দেখতে প্রভু হোল আগন্সারী ।॥ 
পুরণ সহ কৃষ্কথা বহৃত করিলা । অতঃপর রামনাথ নগরে আইলা ॥ 
রামনাথ নগরেতে রামের চরণ । হেরিয়া কররিলা প্রভূ অশ্রু বরষণ ॥ 
রামে*বর তাঁথে' গিয়া তাঁথ প্লান কার । শব দরশন করে মোর গৌরহরি ॥। 
রামে*বর নামে শিব আশ্চর্যা গঠন । শিব দেখি মহাপ্রভু করিলা বন্দন ॥ 
গন দিন সেতুবন্ধে করিয়া কীর্তন । বামে চলে মাধ্বীবন করিতে দর্শন ॥ 
মাধবীবনের পর তত্কুপ্ডীতে ল্লান ক'রে তাম্পণাঁ পার হয়ে সমদ্রের ধারে তাঁরা 
কন্যাকুমারী দেখতে চললেন ।-_ 
তত্তকুণ্ডা নামে তীর্থ আছে সেই স্থানে । ল্লান করিবারে প্রভু চলিলা সেখানে ॥ 


শ্রীকৃফচৈতন্য-_-১৮ 


২৭৪ প্রুযোভম শ্রীকফচৈতন্য 


তারপরে তাম্রপপণী নদী দেখা 'দিল। শ্লান কারবারে প্রভু সেখানে চাঁলল ॥ 
মাঘ পৃণমার দিনে তাম্রপণণ ধারে । বহৃত আতিথি আসে প্লান করিবারে ॥ 
সেই স্থানে একপক্ষ অপেক্ষা করিয়া ।  মাঘা পৃণিমার 'দিন প্লান কার গিয়া ॥। 
তাম্্পণ' পার হয়ে সমুদ্রের ধারে । প্রভু কন্যাকুমারী চিল দেখিবারে ॥ 
কন্যাকুমারীর পর এক সাধ্যাসী দলের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য সাঁতল পব্বত হয়ে শ্রিবঙ্কৃ- 
নগরে এলেন । 
প্লান কার বড় এক সম্াসীর দল। 'ফাঁরয়া চালল তারা পর্বত সাঁতল ৪... 
পঞ্চদশ ক্রোশ গিয়া মিলল সাঁতল। সেইখানে স্থিতি করে সম্যাসীর দল ॥ 
সন্যাসি ঠাকুর সব প্রভাতে উঠিয়া । চলিলা ভিবন্কু দেশে পর্বত ভেদিয়া ॥ 
ন্িবজ্কু দেশের রাজা বড় পৃণ্যবান | পালন করেন প্রজা পৃরের সমান ॥".. 
নগরের তিন হ্ছানে অন্চ্ছন্র হয় । আঁতাঁথ পাঁথক আস সেই ছত্রে রয় ॥ 
এই পন্রবঙ্কুদেশে'র উপর দিয়ে যাওয়ার সময় গোঁবন্দ কর্মকার বলেছেন-_ 
পর্বতে বেম্টিত দেশ দেখিতে সুন্দর | ঝারণার জল চলে আত মনোহর || 
বড় বড় নিম্ববক্ষ চাঁরাঁদকে হয় । আশ্চর্য তাহার শোভা কহনে না বায় ॥ 
রামাগাঁর নামে গার আছে সেইখানে । আশ্চর্য মাঁহমা তার সকলে বাখানে ॥ 
সবে বলে রামচন্দ্র ইহার উপরে । সীতাসহ তিন দিন আস বাস করে ॥ 
লঙ্কার সমর জিনি রাম গুণধাম । এই গিরিকুটে উঠি করেন বিশ্রাম ॥। 
সীতাসহ রামচন্দ্র ঠাকুর লক্ষণ । এই খানে বিরাম করেন তিন জন ॥ 
শুনিয়া প্রভুর মনে লালসা বাঁড়ল। সেই স্থান দোখবারে পর্বতে উঠিল ॥ 
যেই স্থানে রামসীতা বিশ্রাম করলা । সেইখানে মোর গোরা প্রণমিলা ॥ 
ভান্তসহ সেই রামা্গার নিরাঁখতে । কতশত লোক উঠে প্রভুর সাঁহাতে ॥ 
মেঘদূতের রামাগাঁরর বর্ণনায়ও রাম-সীতা অনুষঙ্গ আছে ।__ 
“্যক্ষণ্চক্রে জনকতনয়াক্লানপুণ্োদকেষ প্লিগ্ধচ্ছায়াতরষবসাঁতং রামাগিরাশ্রমেষ? 1 
অগস্তোর নামে যেমন দক্ষিণ ভারতে নানা স্থানে নানা কৃণ্ড, পল্লী, আশ্রম ইত্যাদি 
আছে, রামচন্দ্র নামের সঙ্গে জাঁড়য়েও একাধিক গারপ্‌রী ইত্যাদি আছে। এক 
রামাগার আছে শ্রীরঙ্গপন্তন থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে । রমেশচন্দু দত্ত 
লিখেছেন 88০19011017 160 99110591021) 017 1015 ৮185 68০% 0০ 
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একটি 'রামপুর' আছে করচা বাঁণত স্থানে অথধি ব্রিবাঙ্কুরের মধো । এই রামপুরের 
পাশে একটি গারও আছে। এই ম্থলাটকেই করচা বণিত রাম্গার বলে অনুমান 
ক'রে সতীশচন্দু লখেছেন-_-“রামাগার পর্বত কোচিনের প্রায় ৩০ মাইল দ'ক্ষণ-পৃর্রে 
রামপরম: সাল্নাহত ৩১৬৬ ফট উ*চা পর্বত হইতে পারে 1” 

রামাগারর পৰ একপক্ষকাল হেটে তাঁরা পয়োফি। নগরে এলেন এবং শিবনারায়ণ 
দেখলেন। এরপর এলেন শিঙারির মঠে । 

আড়ে দীঘে এই দেশ বড়ই বিস্তব। এক পক্ষকাল গেল তাহার ভিতর ॥ 

তারপর পয়ো নগরে প্রবোশলা । শিবনাত্রায়ণ দেখি প্রফুল্প হইলা ॥ 


জীবনকথা ২৫৫ 


ধশগাঁরর মঠে থাকে শঙ্করের চেলা । সেইখানে গিয়া প্রন করিলেন মেলা । 

শঙ্গকরের শিষ্য ঘত একত্র হইয়া । বিচার কাঁরতে বসে তন্ত বিচারিয়না । 

বিচারে সকল চেলা মানে পরাজয় । মঠ হইতে মস্যতীর্থ দেখিবারে যায় ॥ 

রামা্গার (রামপূরম) ছিল কোচিনের দক্ষিণ-পৃবে। এখন তাঁরা কোচিন 
বন্দরের পূর্ব দিয়ে উত্তরমূখে চলেছেন । এ অনল কাঁলিকট বন্দরের দক্ষিণে । 

উত্ত ণশঙাঁরর মঠ'কে মহীশূরের কাদুর জেলার শঙ্গেরী মঠ ব'লে মনে করলে 

করা হবে। কেননা করচায় 'পয়োফি' (বর্তমান “পোল্লনি' ) তে ধশবনারারণ' 
দেখেই তাঁরা শিঙারির মঠে এসেছেন এবং এখান থেকে মংসাতীর্থ দেখতে গেছেন। 
পোন্নাীনর উত্তর পূর্বে মনস্তোদ্দি নগরে বিখ্যাত মংসাতীর্ঘ অবান্থিত। 


শঙারির মঠ শঙ্গেরী না হলে এটি কোথাকার মঠ? এর উত্তর পাওয়া যাবে 
কৃষ্ণদাস কাঁবরাজের বর্ণনায়। কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ 'লিখেছেন_-শঙ্গোর মঠে আইলা 
শাগকরাচার্যা স্থানে (চৈ. চঃ মধা, ৯৬৪৪) শিঙ্করাচার্য স্থান বলতে যাঁদ 
শাঙ্করাচার্যের জন্মস্থানকে বোঝান হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু উল্লেখিত শ্থানগুলির 
ভৌগোঁলক্ষ অনুরুম ঠিক থাকে । শঙকরাচার্ধের জন্মস্থান 'কালদী এই এলাকায় 
অবান্থিত। এখানে একটি কৃষ্ণের মান্দর আছে। শঙ্করাচার্য দ্বয়ং এই মন্দিরে 
শ্রীকৃষণীবগ্রহ প্রাতিষ্ঠা করোঁছলেন। মহীশরের শঙ্গের মঠের অধ্যক্ষ এই মান্দির 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং এখানকার সেবাপৃজার তত্বাবধান করেন। এই হিসাবেই 
গোবিন্দ কালদীর মঠকে ণশগাঁরর মঠ' বলে থাকতে পারেন । 
ধশঙাঁরর মঠ থেকে তাঁরা 'মৎস্যতীর্থ দেখিবারে যায়'। এবং 


মৎসাতীর্থ কাঁর প্রভু কাচাড়ে আইলা । কাচাড়তে ভগবতী দর্শন করিলা ॥ 

এইখানে কৃষ্কাপূত্রী ভদ্রা নামে নদী । ল্লান কাঁর চাল গেলা নাগপণ্চপদা ॥ 

এথাকার লোক সব রামভন্ত হয় । এই স্থানে প্রভু ভিক্ষা কাঁরবারে কয় | 

[তিন বাড়ী াঁরলাম ভিক্ষা কারবারে । আটা ভিক্ষা দলা সবে বহুত আমারে ॥ 

এই স্থানে প্রভু মোর ব্িরান্রি থাকিয়া ৷ চিতোল চঁলিলা সবে পর্বত ভেদিয়া ॥ 

এই চিতোল ( ০1১61211 ) কুর্গের একটি উল্লেখযোগা দ্রষ্টবা স্থান । চিতোলের 
পর-_:কাবেরীর জন্মস্থান হয় কোটাগাঁর। সেইথানে উপনাঁত নানা দেশ ফিরি ॥ 

এখানেই একটি প্রশ্নের সমাধান ক'রে নেওয়া প্রয়োজন । করচা অনসারে পোম্নানীর 
পর থেকেই চৈতনাদেব সমূদ্র উপকুল ধরে না গিয়ে উত্তর-পত্বে গিয়ে কুরগেরি মধাদিয়ে 
উত্তর পূর্বে বিজাপুরের মধ্য দিয়ে, গেছেন । এর কারণ কি? 


কারণটি সম্পূর্ণ প্রীতহাঁসিক । শ্রীষ্ঠতন্যদেব পুরা থেকে যান্তা করোছিলেন ১৫১০ 
পরস্টাব্দের এরপ্রলের তৃতীয় সপ্তাহে (বৈশাখের সপ্তম দিবসে' )। মাঘাঁ পৃণিমায় 
তন তাম্রপণগতে প্লান ক'রে 'কন্যাকুমারী চাঁলল দেখিবারে' । সদতরাং ১৫১১-র 
ফেব্রুয়ারী ( মাঘ ) মাসে চৈতন্যদের ভারতের দাক্ষিণতম প্রান্তে এসে পেছেছেন--সময় 
লেগেছে মোটামুটি দশ মাস। এরপর আট মাস লেগেছে পাশ্চমভারতে দ্বারকা হয়ে 
বরদা নগরে ফিরে আসতে, কেননা গোবিন্দ 'লিখেছেন__'আশ্বনের শেষ দিনে বরদা 
নগরে। গফরে আঁস প্রভু মোর হারনাম করে। তাহ'লে শ্রাচৈতন্য ১৫১১ 


২৭৬ প্রযোজস শ্রীকৃফচৈতন্য 


সালের ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত কন্যাকুমারী থেকে গুজরাট 
জুমথ করেছেন । 

এ সময়ের এীতহাসক ঘটনাগ্যাল লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কেন মহাপ্রনু কুর্গের 
পর পশ্চিম উপকুলভাগ দিয়ে না গিয়ে সহ্যগিরিকে বাঁয়ে রেখে উত্র-পূর্ব দিয়ে 
গেছেন। 

[বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রসারণের সময় তখন । ১৪৯৬ প্রীস্টাব্দের কাছাকাছ সময়ে 
বিজয়নগরাধিপাতি নরস নায়ক ( ১৪৯১-১৫০৩ খ্রীঃ) দক্ষিণে অভিযান করে কন্যাকুমারণ 
পর্যন্ত সমগ্র ভুভাগ পদ্বানত করেন এবং হ্ছানীয় চোল ও চেরবংশীর রাজাদের বিজয় 
নগরের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। 

কৃষফদেব রায় ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে সংহাসনে আরোহণ করেন । তাঁর আগে রাজা বীর 
নরসিংহের (১৫০৫-১৫০৯ ) সময়ই পশ্চিম উপকূলে পত্তুগাঁজরা আস্তানা নিয়েছে ॥ 
বার নরাসিংহ 0810901৩ ( পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত )-এ পর্তুগীজ অধিনারক 
481106,08-র কাছে প্রাতিনাধদল পাঠিয়েছেন, উদ্দেশ্য- পর্তুগীজদের সাহায্যে 
সেনাবাহনীর সুষ্ঠুতর সামারক শিক্ষার ব্যবঙ্থা এবং অ*্বারোহী বাহনীর জন্য অ*্ব 
সংগ্রহ করা । কিন্তু /1176148 ভাটকলে দূর্গ গড়ার অনুমাতি চাইলে তিনি 
নীরব রইলেন। 

কৃ্ণদেব রায়ের (১৫০৯-২৯ খ্রীঃ ) রাজত্বকালে পর্তুগীজ অধিনায়ক আলব্াকার্ক 
১৫১০ খ্রাষ্টাব্দ্ের শেষে বিজাপুর বাঁহনীকে হঠিয়ে দিয়ে গোরা ঘখল করেন। 
আলবকাক প্রস্তাব পাঠান, কািকটের জামোরনের বিরদ্ধে বিজয়নগর তাঁকে সাহায্য 
করলে, তিনিও বিজয়নগরকে সাহায্য করবেন--আরবাঁ ও পারসী ঘোড়া বিজাপুরকে 
একটিও না 'দিয়ে সব দেবেন বিজয়নগরকে । পর্তুগীজ প্রাতীনাধদল এল বিজয়নগরে, 
কৃফদেবের কাছে অন্মাতি চাইল ভাটকলে দুর্গ গড়ার-_এবার তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর 
হল। [4 £75191)) 07 5081% 17216, 17171627712 55177, 78. 267-269] 

সুতরাং ১৫১১ গরীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর পর শ্রীচৈতন্য যখনকন্যাকুমারী থেকে ন্রিবা্কুর 
বা কেরজের দক্ষিণপূ্ব দিয়ে উত্তর 'দিকে যাচ্ছেন, তখন পশ্চিম উপকূলে কালিকট থেকে 
গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পর্তুগীঁজদের সামরিক প্রভুত্ব মোটামুটি স্বাঁকৃত হয়েছে । 
ভাটকলে তারা দূ্গস্থাপনে তৎপর হয়েছে । এর আগেই তারা কোচিনে দুর্গ গড়েছে 
এবং জাহাজ মেরামতের ও নির্মাণের কারখানা তোর করেছে । এখানে তারা 'লিসবনায় 
দক্ষতায় জাহাজ মেরামত ও নির্মাণ করত । এ ছাড়া ০%7/07076--এও পতুগাঁজদের 
একটি শান্তশালী দূর্গ ছিল-_এখানেই তাদের আমদানী করা আরবাঁপারসাঁ ঘোড়া- 
বোঝাই জাহাজ এসে ভিড়ত। (4 1275191) 0 5011 17776, 2712777712 
55471, 175. 325 ) 

সুতরাং কোচিনের নিকটবতাঁ উপকূল ভাগ এবং কালিকট থেকে ভাটকল গোয়া 
পর্যন্ত প্রসারিত উপকুলভাগ ১৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে তীর্ঘ যাত্রীদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না 
ব'লেই মনে হয় । অন্যানা তীথযান্রীদের 'নর্দেশ মত তাঁরা ওই উপকূলভাগ এঁড়রে 
চলবেন--এটাই স্বাভাবিক । উপকুলভাগের মত ভিতরের ভ-ভাগেও যাদ্ধাবপ্রহ 
চলছিল, কিন্তু ১৫১০-১১ গ্রাস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের আধিপত্য এ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত । 


জীবনকথা ২৭৭ 


১$০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনী সুলতানের বাহিনীকে বিদারে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে কৃফদেব 
সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের যুছ্ধের সাধ মিটিয়েছেন। বিজাপুরের ইয়সুফ আদল 
খান কোবিলকোন্ডার বন্ধে নিহত হয়েছেন। ইয়ুস্ফ আদিলখানের নাবালক পনর 
ইসমাইল আদল শাহ্‌ নামে মাত্র বিজাপরের সুলতান হলেন । প্রকৃত ক্ষমতা রইল 
সুলতানের অভিভাবক কামাল খানের হাতে । ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে কৃফদেব বিজাপুর ও 
বাহমনী সুলতানদের অন্তাববাদের সুযোগ নিয়ে রায়চরে দোয়াব আরুমণ ক'রে রায়চূর 
দূর্গ দখল করেন । কামাল খান কৃফদেবের সঙ্গে পরতৃগীজদের বন্ধ্ত্বের কথা স্মরণ 
রেখে তেমন কোন বাধা দিলেন না । ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে কামাল খার্ন ইসমাইলের 
মায়ের নিষ্ন্ত আততায়ীর হাতে মারা গেলেন। বিজাপ্ররের অভ্ব্তরেই গোলমাল 
পাকিয়ে তুলল কামালখানের বন্ধু স্থানীয় পারসীক ও খোরাসানী আমার ওমরাহরা । 
কৃফদেব রায়চূর দখল করে গুলবর্গা আক্রমণ করলেন, আমর বারিদকে পরাজিত করে 
শহর দখল করলেন । গুলবর্গা থেকে এগিয়ে গিয়ে কৃফদেব 'বিদার জয় করলেন, 
দ্বিতীয় মাহমুদকে ম্যাণ্ড দিয়ে £যবন রাজ্য সংস্থ্াপক' উপাঁধ গ্রহণ করলেন । | 4 
£5101)) 07508117216, 71111027716 545177, 176,269] 

একমান্র 077/11 এর বিদ্রোহ নায়ক গঙ্গরায়ের সঙ্গে কৃফদেব রায়ের যুদ্ধ 


চলোছল ১৫১০ খ্রাস্টাব্দের আগম্ট থেকে ১৫১২ খ্রাস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত ॥ [4 7715197 
67:5০911 1170, 75. 2701] 


অর্থৎ ১৫১১ খ্রাস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর পর চৈতন্যদেব যখন উত্তরে যান্লা সুরু করলেন 
তখন 1/77%1/14 এ যুদ্ধ চলছে । কন্যাকুমারী থেকে 0777/78” এর সমতলিক দূরত্ব 
৩০০ মাইলের কিছ বোশ । কন্যাকুমারীতে ফেব্রুয়ারীতে এসে থাকলে এখানে আসতে 
দেরী ক'রে হলেও মার্চ মাসের বেশী লাগবার কথা নয় । এ সময় এখানে যুদ্ধ চলছে। 
কাজেই পশ্চিম উপকুলভাগে না গিয়ে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্ব দিয়ে আবার 
উম্মন্তুরকে পৃবে রেখে কুগ্গেরি পার্বত্য অঞ্চল 'দিয়ে চৈতন্যদেবকে যেতে হয়েছে । 

এতিহাসিক এই প্রেক্ষাপট থেকে এই "সিদ্ধান্ত আঁনবার্ধ হয়ে পড়ে যে কৃষদেব রায় 
বিজাপুর সাম্রাজোর অস্ত্ত যে এলাকা (রায়চূর দোয়াব ) সাময়িকভাবে জয় 
করেছিলেন, শ্রীচৈতনা সেই এলাকার উপর দিয়েই প্বনায় বা পূর্ণনগরে আসেন । করচায় 
ধিজাপুরে পর্বতের উপর শিবদুর্গা দেখার কথা আছে । এই বিজাপুরের পর্বত 
বিজাপুর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোন পর্বত, সহ্যাগিরির নিকটেই এর অবস্থান ॥। কেননা, 
করচায় বলা হয়েছে এই পর্বত থেকে নেমেই উত্তরে তাঁরা সহাকুলাচল দেখতে পেলেন । 

পর্বত হইতে নামি চৈতন্য গেশসাই । চলিলা উত্তরে মৃহ শিছেপিছে যাই ॥ 

একেবারে দেখা গেল পহাকুলাচল । কুলাচল দৌঁথ প্রভু আনন্দে বিহবল ॥ 

এরপর উত্তরমৃখা যাত্রায় উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি প্রসারিত সহ্যাগারিকে বাঁয়ে রেখে 
শ্রচৈতনা এগিয়েছেন । 

“দুই বারা যায় পর্বত ভোঁদয়া । তার মধ্যে গ্রাম পুরা না পাই খপুজন্লা ॥ 

বড়ই দুর্গম পথ চাঁলতে না পাঁর । কেবল কদদ্ব বক্ষ দোখ সার সার ॥ 

কদম্বের গাছ দেখি প্রভু মোরে বলে । মোর কৃ কেলি করে এই বৃক্ষতলে ॥ 

এই বলি কান্দিয়া আকুল প্রভু মোর । দুলিতে দুলতে চলে কৃফেপ্রেমে ভোর' 


২৭৮ প্রুষোত্ম শ্রীকৃফচৈতন্য 
নীলকান্ত শাস্ম লিখেছেন তামিল এীতহ্য অনুসারে সরহ্গণ্য কদম্বগাছে বাস 


করেন । 5%2]7)1 7%181129608 (1. 5. 50018117081092, ) 57101) 1 210011 05070600 
15291050 93 91176 11 (06 26920917029 0166. (4 1215101) 05081 
17274. 176. 97) ৷ কোটাগার ব্র্ধগিরির 9801817119758, 1828০-এর অন্তর্গত । 
সুতরাং কোটিগিরির পর গোবিন্দ কদম্ব বৃক্ষের সার দেখতে পেয়েছেন । এ ছাড়া, 
মহিশুরের এ অঞ্চলে এককালে কদম্ব বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন । এই রাজারা 
পরবতী পল্লব রাজাদের মত উত্তর ভারত থেকে দাঁক্ষণে গিয়ে রাজত্ব কবতে থাকেন 
এবং দাক্ষণভারতায় এীতহ্যের প্রীত শ্রদ্ধা দেখাতে থাকেন । কদম্বরা ভাঁমিল এতহ্য 
অনুসারে বদম্ব গাছের প্রাত তাঁদের ভান্ত প্রচার করেন। 


এরপর কাণ্ডার দেশের কাছে শোভে নাঁলাগরি । অপরাহে। সেইখানে যাই ধার ধার ॥ 
বা শোভা পায় আহা নীল গিরিরাজে | ধ্যানে মগ্ন যেন মহাপুরুষ িরাজে ॥ 
কত শত গৃহা তার নিয়ে শোভা পায়। আশ্চর্যা তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায় ॥ 
বড় বড় বক্ষ তার শিরে আরোঁহয়া।  চামর ব্জন করে বাতাসে দূলিয়া ॥ 
ঝড় ঝড় শব্দে পড়ে ঝরণার জল । তাহা দৌখ বাড়ল মনের কৃতূহল ॥ 
'" রূজনীতে কত লতা ধগর্ধাগ স্বলে। গাছে গাছে জোনাকী জ্বলছে দলে দলে ॥ 
ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে। তার ধারে বাস প্রভু সন্ধ্যাপূজা করে ॥ 
রজনাতে বাঁস গিয়া এক বনক্ষতলে । আজ রান্রি যাপ ইহ প্রভু মোরে বলে॥ 


কর্ণাটক বা কাণ্ডার দেশের কাছে এই নীলাগারর অবস্থান । আসলে এটি সহ্য- 
গিরির একাংশ । এখানে 'নীল' শব্দটির গারর বিশেষণ । গোবিন্দ অন্যন্রও 
সহ্যগিরির বর্ণনায় 'নীল' বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন ।-_ 
তপনীয় সালচয়ভাজ বহু সরাঁপ যোজমায়তে | 
ধবালত পর্ন নবচন্দ্ররঁচ'" ভটবিধূত চামরমূ: । [ সালদভাভ্যুদয়ম-, ৬ষ্ঠ সর্গ ] 
ধবাঁলত পত্র নবচন্দ্ররুচ' আর “রজনীতে কত লতা ধগধাঁগ জ্বলে'_এর সাদশ্য 
লক্ষণীয় ৷ করচায় 'চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া'_এখানে “ভটাঁবধৃত চামরম” । 
এখান থেকে- প্রাতে উঠি যাই মোরা গুজর্রী নগরে। 
বহুতর লোক এথা সুখে বাস করে ॥ 
এইখানে বহু অন্রালিকা শোভা পায় । নগরের ধারে গিয়া বৈসে গোরারয় ॥ 
এখানে অগন্ত্যকুপ্ড নামে কুণ্ড হয় । কুণ্ডে প্লান কার হৈলা আনন্দ উদয় ॥ 
এরপর- গূুজরীনগর ছাড় মোর গোরারায় । পূর্ণ নগর প্রভু যাইবারে চায় ॥ 
সাতাঁদন ইন্টগোম্ঠী কভু না কাঁরলা । একেবারে বিজাপুরে পবর্যত উঠিলা? ॥& 
এবং এইখানে পব্বতের শিখরে উঠিয়া । আনন্দ পাইলা হরগোরা িরখিয়া” ॥ 


আগেই বলোছি, এই ধবজাপুরে পর্বত, বিজাপুর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত (এবং 
সামায়কভাবে বিজয়নগরাধিপাঁতি কৃফদেব রায় অধিকৃত অঞ্চলে অবস্থিত ) একটি পর্বত, 
করচায় একে সহ্যকুলাচল সংলগ্ন বলা হয়েছে এবং উত্তর কর্ণাটকের 'বাদামী'র সঙ্গে 
এই জায়গাটির বর্ণনা মিলে যায় । বাদামীতে এক নম্বর গৃহায় নৃত্যরত শিবের মৃতি 
অর্ধনারান্বর শিবমৃতি ঘং নম্বরগৃহায় বিষ্ুর বরাহ মূতি তিন নম্বর গৃহাক 


জশীবনকথা ২৩৯ 


শিবদূর্গামৃতি স্পকুপ্ডলীর উপর উপাঁবজ্ট বিষুমূর্তি ও ন্রিবিক্রম বিষুমত চালুক্য 
শিল্পকাতির চমৎকার নিদর্শন । এখান থেকে_ 
চলিলা উত্তরে সহ্যাগাঁর ত্যাগ কার ৷ অপার আনন্দ মূখে বলে হার হার ॥ 
ক্রমে গোরাচাঁদ পূর্ণনগরে আইলা । বহুত পাণ্ডত তথা আস ঝাঁক দিলা ॥ 
অচ্ছসর নামে এক জলাশয় আছে । বাঁসলা নিমাই মোব গিয়া তার কাছে ॥ 
বিস্তৃত বকুল বক্ষ শোভে তদুপরি । মোর প্রভু বৈসে তার ওলে আহ্ভা কার ॥ 
একই পশ্ডিত ভাগবত ব্যাখা কবে। তাহা শুনি প্রভুর নয়নে অশ্রু ঝরে ॥ 
বরদ্ধপুরাণে দক্ষিণাপথের প্রাসদ্ধ জনপদরূপে পূর্ণ কেরল ইতাদির উল্লেখ আছে-_ 
“তথাপরে জনপদা দাক্ষিণাপথবাসিনঃ । পূর্ণাশ্চ কেরলাশ্চৈব গোলাঙ্গলাস্তথেব চ ॥ 
| পঞ্টানন তকরত্ব সম্পাদিত ব্রক্মপুরাণ, প্‌. ১৩০ 
করচায় পূর্ণনগরা ছাড়িয়ে যে জায়গাগলির উল্লেখ আছে, সেগ্দীল পুনার নিকটবতাঁ। 
প্রভু বলে কোন তীর্থে যাব অতঃপর । পথ বাতািয়া দেহ কোথা ভোলেম্বর ॥ 
পাটস গ্রামের কাছে আছে গোরঘাট । সেইখানে ভোলেশ্বর নামে মহাপাট ॥ 
ভোলেশ্বরে মহাদেব করেন বিরাজ । এই উপদেশ 'দিলা তুল; মহারাজ ॥ 
ভারত প্রদক্ষিণ গ্রন্হের লেখক বোম্বাই ভ্রমণ কালে 'ভুলে*বর' মহাদেব দর্শন 
করেছেন । “ভুলে*বর মহাদেবের মান্দিরে বহুজন সমাগম হইয়া থাকে । "শবালঙ্গের 
উপর অদ্ধমণ ঘৃতের জমাট শিরোভূষণ দোথলাম । বোধহয় কাহারও মানত ছিল ।” 
[ শ্রীুর্গাচরণ ভূতি, ভারত প্রদক্ষিণ: প্‌. ২০২ ] 
ঘভোলেশবর দরশন কর গোরা রায় । নিকটে দেবলেশবর দেখিবারে ধায় ॥ 
বিরাজে দেবলেশবর পর্বত উপরি । তার বহুদূরে শোভে জিজুরী নগরা ॥ 
থাণ্ডবা নামেতে দেব আছে জিজুরাতে । প্রভুর সাঁহতে যাই খাণ্ডবা দৌঁখতে ॥' 
খাণ্ডবা দেখে মহাপ্রভু চোরানন্দীবন হয়ে খণ্ডলার 'দিকে চললেন । 
তার পরে চোরানন্দীকানন হইতে । যাত্রা করি চলে প্রভু খণ্ডলা দেখিতে ॥ 
[শাশরকুমার লিখেছেন, “সেই চোরানন্দী, এখন উহা একরকি' উপনগর, সেখানে 
বন্বের লাটসাহেব বাস করেন 1৮ খণ্ডলাতেই আছে মূলানদী । 
মূলানদী বহে এথা অতি বেগবতী । খণ্ডলায় গিয়া প্রস্ু কহে মোর প্রতি ॥ 
প্রভু বলে এই নদী পুণ্য তীর্থ হয় । এখানে কারিলে প্লান পাপ হবে ক্ষয়? ॥ 
রুদ্র যামলে'ও আছে- মহস্থৃতীর্থে বিমলে জলে মুদা মূলাম্বুজে প্লাতি 
সুম্দান্তভাগ ভবেৎ [ শব্দকজ্পদ্ুম--পূ. ১০৫৯ 11 
খণ্ডলার পর-- 


প্রভাতে উঠিয়া প্রভু নাসিক নগরে ৷ চাঁললা কাঁরতে তীর্থ বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 

এইখানেই গোদ।বরা নদীর উৎস। নাসিকের উত্তরে ণন্রমূক" বা ন্র্যম্বক | 

ইহার উত্তরভাগে ন্িমুকের কাছে । রামের কুটীর ক্ষেত্র বিদ্যমান আছে ॥ 

সেইখানে মহাপ্রভু করিয়া গমন ।॥ স্তব জ্ুতি কর শেষে করিলা কার্তন ॥ 
গোঁবন্দ শ্রমুক' দেখে পঞ্ঠবটীতে এসেছেন ।-_ 

“তারপর পঞ্চবটণ করিয়া প্রবেশ । লক্ষণের প্রাতন্ঠিত দেখলা গণেশ ॥ 
তারপর- _পণ্ঘবটা তেয়াগিয়া মোর গৌরহরি ॥ প্রভাতে চাঁলর্লা যায় দমন নগরা ॥ 


২৮০ পুরুযোতম শ্রাক়্চৈতনা 


একদিন দমন নগরে না রাঁহল। দমন ছাঁড়য়া প্রভু উত্তরে চালল ॥ 

তারপর পক্ষকালে ভ্রমিয়া । পর্থে পথে কাটাইলা গোরা বিনোদিয়া ॥ 

কলমে ক্রমে সুরথের রাজো চল যায় । অজ্টভুজা দেখি প্রভু ধরণী লুটায় ॥ 

অঙ্টভুজা ভগবতাঁ দেখিয়া নয়নে ।  'তিনাঁদন বাস করে প্রভু সেই খানে ॥ 

অন্টভুজা প্রতিষ্ঠিত সুরথ রাজার । ভগবত দেখি হৈল আনন্দ অপার ॥ 

এই দমন নগর দাঁক্ষণ গুজরাটের অন্তর্গত । তখনও এখানে পর্তুগীজ আঁধকার 
প্রাতিচ্চত হয় নি। 

গুজরাটের মাহমুদ শাহ বেগারা (১৪৫৯-১৫১১ শ্রীঃ) এবং মিশরের 
সুলতানের সাম্মীলত নৌ-বাহিনা 'দিউ, দমন পেরিয়ে বম্বের দক্ষিণে 'চোল' (0০81) 
বন্দরে পর্তুগীজ নৌ-বাহিনীকে আক্রমণ ও পরাস্ত করে। বেগারার পর গুজরাটের 
রাজা হন দ্বিতীয় মোজাফফার শাহ্‌ (১৫১১-১৬২৬ শীঃ)। চৈতন্যদেব 'আশ্বিনের 
শেষ 'দিনে' অর্থাৎ ১৫১১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরের মাঝামাঝি বরোদা নগরা ছেড়ে রায় 
রামানন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন__আম্বনের শেষ 'দিনে বরদা নগরে । ফিরে আস 
প্রভু মোর হরিনাম করে ॥ 
করচায় দ্বারকায় ১& দিন ইন্টগোম্ঠি ছাড়া অন্যান্য স্থানেরও কতকগুলি দিনের হিসাব 
আছে ।-* 

[তিন সন্ধা প্লান কার তাপতীর জলে । বামন দেবের মুর্তি দোঁখবারে চলে ॥ .. 

জাফেরাবাদের দিকে প্রভু চাল যায় । বহু কন্টে তিন দিনে পেশছায় তথায় । 

প্রভাতে উঠিয়া মোরা সোমনাথে যাই । ছয়াঁদন পরে গিয়া সেখানে পেশছাই । 

জুনাগড়ে দুইদিন কাটে গোরা রায় । 

এইর্‌পে সাতাঁদনে ধাম্বিধর বারি । পার হয়ে যাই সবে আনন্দ বিথাঁর | "' 

প্রভাসের দাক্ষণভাগেতে মোরা যাই । এইখানে ইন্টগোম্ঠী িনাঁদন করি । ". 

এইর্‌পে পক্ষকাল ইঙ্টগোম্ঠী করি। পরাঁদন ছাড়ে প্রভু দ্বারকা নগরাঁ।".. 

এখানে ৪০ দিনেরও বেশী গুজরাটে তীর্থ ভ্রমণের কথা বলা হয়েছে । সুতরাং 
মহাপ্রভু সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই দমনে এসেছিলেন । এবং মোটামুটি দেড়মাস কাল 
(১৫১১-র সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের মাঝামাঝি ) লেগেছে গুজরাটের তীর্থ পারক্রমায় । 

সুরাটে-_ক্তুতিনৃতি ভবানীরে কার গোরা রায় । মহাতীর্থ তাপতী নদীর 'দিকে 
ধায় । 04)77411919716 722511597 (918 101500100 গ্রন্ছে তাণ্তী'কেই 'তাপণ 
বলা হয় এবং এই গ্রন্ের 7%০ £20712 47127 17677 0%11%75 শীর্ষক অধায়ে জানানো 
হয়েছে যে এখানকার লোকেরা পঞণ্টায়তন উপাসক, শান্ত এখানে ভবানী বা মাতা । 
[78. 948-9) 2. 2391 

সতীশচন্দ্র লিখেছেন - “সুরথ রাজা যিনি দূর্গাপ্জা প্রবর্তত কারয়াছিলেন 
তাঁহার সাঁহত সুরাটের সম্ব্ধ আছে ইহা প্রবাদ” [গোৌরাঙগদেব ও কণ্েনপল্লীঃ 
প্‌. ৪৪৪ ]। মহাপ্রভুর গুজরাট ভ্রমণের পরের বছর সুরাট পর্তুগীজদের হাতে 
লুণ্ঠিত হয় । 
করচায় সুরাটে ভবানীকে নাঁত স্তৃতির পর-- 

ভ'রোচ নগরে যজ্ কুণ্ড দোখবারে । তাপতী ছাড়িয়া বায় নম্মদার ধারে ॥ 


জীবনকথা ২৮১ 


ভ'রোচেতে ষজ্ঞকুষ্ড বাঁলরাজা করে । কুণ্ড দেখিবারে যায় প্রফুল্ল অন্তরে 
প্রকাণ্ড কুণ্ডের খাত দোঁখিয়া নযননে । অপার আনন্দ হইল চৈতনোর মনে ॥ 
সতীশচন্দ্ু লিখেছেন-_ “ব্রোচ সুরাটের উত্তরপ্বে 3 ভূগুক্ষেত্- ভরুকচ্চ--0768/০ 
4901) 8০22 ; বরোচ, ব্রোচ । মেহতা মহাশয় (14. ৭. 8. 14516 ) ব্রোচ হইতে 
যে বামনদেবের মাঁন্দর এক্ষণেও ব্রোচে আছে, এবং নর্মদধার উপরে যে 
বলাীরাজার যজ্ঞকুণ্ড ছিল, তাহা নর্্মদরি জলপ্লাবনে নম্ট হইয়া গিয়াছে । এখানে 
ভূগুধাষর একটি প্রাচীন মীন্দর আছে এবং চৈতনাদেবের সমসামায়িক বল্পভাচার্ষের 
একটি বৈঠক (মঠ ) আছে ।” | গৌরাঙ্গদেব ও কাণ্চনপল্লাীঃ প্‌. ৪৪৬ গাটখীকা ] 
সুরাট থেকে ভ'রোচ নগরে গিয়ে মহাপ্রভু ও গোঁবন্দ বাঁলরাজার যজ্ঞকুপ্ড 
'দেখলেন ;: তারপর-_ 
মহাতীর্ঘ নর্্মদায় নান করিয়া । বরোদা নগরে যায় গোরা বিনোদির়া ॥ 
বরোদার পূর্বভাগে ডাঁকোরজী ঠাকুর । ডাঁকোরজী দেখিতে ইচ্ছা হইল প্রুর ॥ 
ডাঁকোরজার আঙ্গনায় প্রকাণ্ড তমাল । তার নিয়ে দ্বাপ্ডাইলা শচীর দুলাল ॥ 
এরপর বরোদ্ার রাজার প্রসঙ্গ । 
ডাঁকোরজা দেখিয়া প্রভু নাতিস্তুত কারি। 'ফাঁরক্লা আইলা পুনঃ বরোদানগরা ॥ 
'বরোদা ছাড়িয়ে মহাপ্রভু ও গোবিন্দ এলেন মহনদীর পারে ।-- 
পশ্চিমেতে প্রভাতে উঠিয়া চলে যাই । কিছুদূর গিয়া মোরা মহানদা পাই ॥ 
নদীপার হয়ে মোর গোরা বিনোঁদয়া । আমেদাবাদের কাছে পৌহনছিলা 'গিয়া ॥ 
আশ্চর্য্য আমেদাবাদ জাঁকের শহর ॥ কতই উদ্যান কত গৃহ মনোহর ॥। 
বড় বড় অদ্রালিকা মধ্য শোভা পায় ৷ নিরত দেশের লোক আঁতাঁথ সেবায় ॥। 
প্রভু বলে না যাইব গৃহীর আগারে । আজি রান্নি কাটাইব নন্দনীর ধারে ॥ 
নন্দনী বাগান এক বাশিচা সুন্দর | তার ধারে আহ্ঢা করে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ 
আমেদাবাদের মধ বহু লোক জুটি । প্রভুরে দেখতে সব আসে গটিগ্টি ॥ 
এত বলি পরদিন গোরা বিনোদিয়া । চাঁললা পশ্চিম ভাগে নগর ছাড়িয়া ॥ 
কিছুদূর গিয়া দেখি নদী শুভ্রামতাঁ | 
1সনান কারা প্রভু ধীরে ধীরে যায় । ঘোগা নামে গণ্ডগ্রামে আপিয়া পৌঁছায় ॥ 
আহমদ শাহের রাজত্বকালে (খ্রীঃ ১৪১২--১৪৪৩ ) সোমনাথ মন্দির শেষবারের 
অত বিধ্বস্ত হয় এবং বৃটিশ শাসন কালে ইন্দোরের অহল্যাবাই নতুন জায়গায় বর্তমান 
মন্দিরটি নিমণি করেন। ১৫১১ গ্রীস্টাব্দের শেবের দিকে তাই মহাপ্রভু সোমনাথ মান্দরের 
ভগ্মাবশেষ মান্ত দেখতে পান। সোমনাথের পর জনাগড় । 
সোমনাথ ছাড়ি মোরা জুনাগড়ে যাই । বড় গ্রাম বটে 'কিস্তু কোন তীর্থ নাই ॥। 
চারিদিকে বহু অদ্রালিকা শোভাপায় । জুনাগড়ে দুই দিন কাটে গোরা রায় ॥ 
রণছোড়জীর সেবা আছে এক ঠাঁই । সম্্যাকালে দর্শন কাঁরতে তথা যাই ॥। 
ধমিরাজশ নামেতে বিপ্রবর সেবা করে । মোরা গিয়া উপাস্থিত হই তার ঘরে ॥ 
ভান্তিসহ মিরা জিউ আদর করিল। তাহার বাড়তে প্রভু রজনা যাপিল ॥ 
দুগ্ধ চিনি আটা আনি ব্াহ্ণ যোগায় । আনন্দ করিয়া প্রন রজনী কাটায় ॥ 
সাহমৃ শাহ বেগারার রাজন্বকালে (১৪৬৯-১৬১১ খ্রীঃ ) গিণরি বা জনাগড়ের 


২৮২ প্রুযোতম শ্রীকৃফচৈতন্য 


রাজপুত রাজা মুসলমান ধর্মগ্রহণে বাধ্য হন । ধমন্তিরত এই রাজার রাজ্যে এসোছিলেন 
মহাপ্রভু এবং এখানেই রণছোড়জীর সেবা দেখতে পান মিরাজী বিপ্রের গৃহে । 
সেখান থেকে-_ 

নিকটে গণার গার আঁত মনোহর । তাহার নিকটে যায় প্রভু 'বিশ্বন্তর । 

গৃণারের উচ্চতম শঙ্গ- গরু দত্তাত্েয়' এখানেই উঠোছিলেন মহাপ্রভু ও গোবিন্দ । 
এখানে পাণ্ডারা বলে ওই চরণাঁচিহ শ্রীকফের । তখন-_ 

পদচিহে রাখ শির গোরা বিনোিয়া । তদুপরি বারবার পড়ে লোটাইয়া ॥ 

পদপ্রক্ষিণ করে করতালি দিয়া । কটিবন্ধ জটাবন্ধ পাঁড়ল খাঁসয়া ॥ 
এরপর-_ 

পর্বত হইতে নামি মোরা গোরা রায় । ভদ্র নামে নদী ৩৭রে রজনী কাটায় ॥ 

প্রভাতে উঠিয়া সবে নদী পারে যাই । ধাঁন্বধর ঝারি ক্রমে দোঁখবারে পাই ॥ 


পরাঁদন যাই চলে প্রভাতে উঠিয়া । একদল যাত্রী পথে আদসিছে ফিরিয়া ॥ 
পথমধ্যে দেখা যবে হৈল দুই দলে ।  আনন্দেতে হরিধ্বান করিল সকলে ॥ 
এইর্‌পে সাতাঁদনে ধান্বিধর ঝারি। পার হয়ে যাই সবে আনন্দ বিথার ॥ 


সতীশচন্দ্ের গ্রন্হ থেকে জানা যায় যে এখন ধান্বিধর ঝাড় নামে কোন অরণ্য সেখানে 
নেই, এখন তার নাম মাণ্ডোয়া পার্বত্য প্রদেশ । গীর ও গিনরি সমেত অরণ্য এলাকা 


বর্তমান কালেও গুজরাটের দ্বিতীয় বৃহৎ অরণ্য । 
এই বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে__ 
“গুটি কত ফল লই প্রভুর কারণ। অপরাহে! প্রভু ফল করে নিবেদন ॥ 


দুই চারি ফল তবে আস্বাদ করিয়া । মোদের খাইতে বলে গোরা বিনোঁদয়া ॥ 
উদর পূরিয়া ফল যত পারি খাই। খাঁড়য়ার মধ্যে লই আর যত পাই ॥ 
জঙ্গলের পাশে স্থান ঘেরা খণট দিয়া । সেইস্ছানে প্রবেশিলা গোরা বিনোঁদিয়া ॥ 
কান্ঠ আনি সম্ন্যাসীরা আগুন ভ্বালিল। করতালি দিয্লা প্রভু গান আরািল ॥। 
মাঝে মাঝে রাজা স্থান দিয়াছে করিয়া । সেইস্ানে প্রভু সঙ্গে উতরাই গিয়া ॥ 
বন্য কান্ঠে ঘেরা স্থান ঘর দ্বার নাই । সন্্যাসীরা এইখানে বাঁসলা সবাই ॥ 
করতালি "দিয়া প্রভু নাম আরাস্ভল। নাম শুনি সন্ব্যাসীরা মাতিয়া উঠিল ॥ 
কান্ঠ আহরিরা 'দিলা অগ্নিকুণ্ড স্বালি। 
পরাঁদন প্রাতঃকালে হারধবান করি । বাঁহর হইলা গোরা স্মরিয়া শ্রীহরি ॥ 
যত পথ যাই তত জঙ্গল গভীর । দোঁখলে সে ঝারিখণ্ড কাঁপয়ে শরীর ॥ 
নানাবিধ ফল আনি সংগ্রহ কয়া । পুজা কার ভোগ দেয় গোরা বিনোঁদিয়া [ 
মধ্যান্ে সারিয়া কাজ মোরা চলে যাই । অপরাহে। গিয়া সবে আর আচ্ডা পাই॥ 
ধ্ধান্বধর ঝাঁর আতক্রম করতে লাগল সাতদিন । 
নিকটে অমরাপুরী গোপীতলা নাম । সেইখানে যাই সবে আনন্দের ধাম ॥ 
ইহাকে প্রভাসতীর্থ বলে সর্বজনে । প্রভাস দেখিয়া বড় প্রীতি পাই মনে ॥ 
যদুল্গণ যেখানে ত্যজিল কলেবর । . সেইখানে প্রভু গিয়া কান্দিলা বিস্তর ॥ 
মধ্পানে মত্ত হয়ে যত যদুবাীর । পরস্পর যুদ্ধ কাঁর ত্যাজল শরাঁর ॥ 
ফেবা নিজ কেবা পর না কার গণন । কৃষের ইচ্ছায় মরে যদুবীরগণ ॥ 


জীবনকথা ২৮৩ 


চারবদেফ সুরা সাতাকি যুযুধান। শাচ্ব গদ প্রভাতি যতেক মাঁতমান ॥ 
পরস্পর যুদ্ধ কর মরে সেইখানে | 'বিরস বছমে প্রভু কান্দে সেই স্থানে ॥ 
প্রভাসের দাঁক্ষণ ভাগেতে মোরা যাই । সেইখানে গিয়া কুণ্ড দোখবারে পাই ॥... 
এইখানে ইজ্টগোম্ঠি তিনাদন করি। যাইতে কাঁহলা পরে দ্বারকা নগরণ ॥... 
সাগরের খাড়ি পাই চাঁরাদন পরে । পার হৈতে হইবেক দড়ার উপরে” ॥ 
দ্বারকা থেকে ফেরার পথে-_ 
খাড়ীর নিকটে চলে মোর গোরারায় ।  আশ্বিনের শেষ 'দিনে বরদানগরে | 
1ফরে আসি প্রভু মোর হরিনাম করে। 
'ষোলাঁদন পরে আসি নম্মদার তীরে । প্লান কার সবে মোরা নম্মদার নারে ॥ 
পরদিন নম্্মদার ধারে ধারে যাই। দোহদ নগরে গিয়া সকলে পেশছাই ॥--. 
প্রভাতে উঠিয়া কুক্ষী নগরেতে য্যই । অনেক বৈষ্ণব এথা দেখিবারে পাই ॥... 
দুইদিন পরে যাই জঙ্গল ছাঁড়য়া। _আমঝোরা নগরেতে পেশহূছাই গিয়া ॥ 
লক্ষণের কুণ্ড এক আছে এইখানে । প্রভাতে শুনিয়া মোরা যাই তথা ঘ্লানে ॥** 
পরদিন যাই বিন্ধ্যগিরর উপর । সেইখানে শোভা পায় মন্দুরা নগর ॥ 
তপস্ধাীর সঙ্গে প্রভু ইন্টগোষ্ঠী করি। পর্বতের নিয়মে আসে মণ্ডল নগরণ ॥.. 
বামে শোভে বিন্ধ্যগার নম্মনদা ভাহনে। তথা হৈতে দেবঘর যাই 1৩ন দিনে ॥ 
তিশ কোশ দূরে হয় শিবানী নগর | দুইাঁদনে সেইখানে যায় বিশ্বস্তর ॥ 
মহল পর্বত 'শিবান'র পর্্বভাগে। সেইখানে যায় প্রভু কৃষ্ণ অনুরাগে ॥ 
সতীশচন্দ্র লিখেছেন--“মাণ্ডোগড় ও মণ্ডলেশ্বর হইতে দেগগড় (গোবিন্দের 
“দেবঘর' ) প্রায় ২৪০ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবাস্থিত। এতদূর পথ চৈতনাদেবের 
1তনাঁদনে আতিন্রম করা সম্ভব হইতে পারেনা, 'কস্তু তান মণ্ডলে*বর হইতে বিন্ধাগাঁর 
“বামে' এবং নম্সদা নদীকে “ডাহিনে' রাঁখয়া--বামে শোভে 'বন্ধ্যাগার নম্মদা 
ডাহিনে'_ সম্ভবতঃ হোসেঙ্গাবাদের নিকট আসিয়া নম্সদা পার হইয়া, নম্মদা হইতে 
তিনাদনে দেবঘর [ দেওাড়ে ] আসতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কারণ হোসেঙ্গাবাদ হইতে 
দেওগড় দক্ষিণপূর্বে প্রায় ৮০ মাইল । দেওগড় হইতে শিবানী [ শিওনধ ] প্রায় ত্রিশ 
ক্রোশ উত্তরপৃব্বে অবাশ্থিত।” [ গৌরাঙ্গদেব ও কাণ্ছনপল্লী £ প্‌. ৪৬২-৪৬৩ ] 
এই পথেই শ্রীচৈতন্য রায়পুর প্যস্ত গিয়ে সেখান থেকে দক্ষিণে গোদাবরশী তগরে 
গিয়ে রামানন্দের সঙ্গে দেখা করেন; আবার উত্তরে গিয়ে ম্বণগিড় সম্বলপূর পেরিয়ে 
রসালকুণ্ডে আসেন। 
রসালকুণ্ডের পরই মহাপ্রভু ঝাঁষকুল্যা নদীর তার থেকে আলালনাথে চলে আসেন 
এবং সেখান থেকে পুরীতে ফিরে তাঁর যাল্লা শেষ হয়। 
স্পম্টতঃ, শাস্নুবিহিত পুণ্য সঞ্চয় উদ্দেশ্য হলে, এই ভারত পর্যটনকালে শ্রাঁচৈতন্য 
পৃণ্যলোভাঁ সাধারণ তীর্থযাঘীর মতই আচরণ করতেন। তা তান করেন নি। 
আগ্রাসী মুসলমান রাজশান্তর আক্রমণে 'হন্দুধর্ম যখন বিপর্যস্ত প্রায়। যখন পূর্বভারতে 
হুসেন শাহাঁ ফৌজের আকুমণে, দক্ষিণ ভারতে বাহমনী 'বিজাপুর সুলতানদের 
অভিযানে এবং উত্তর ভারতে সেকেন্দর লোদণর দৌরাত্য্যে হিন্দুধর্ম ও শিজ্প সংস্কীতির 
উপর মারাত্বক আঘাত আসছে, সেই অশ্বান্ত সময়ে সমুদ্রের উপকূল ভাগ ধ'রে একের 


২৮৪ প্রুষোভম শ্রীকফচৈতন্য 


পর এক হিন্দু রাজত্বের উপর ঘিয়ে চলেছেন 'তাঁন- পুরা থেকে দ্বারকা পর্যস্ত- রাজা 
প্রজা আবাল বন্ধ নরনারী সকলকে নতুন আশায় উদ্ীপ্ু করেছেন, জাতীয় অনৈকোর 
মূল যে জাতিভেদ, তা দূরে ঠেলে নব মানবতার উদ্ধার ব্যাপ্ত ক্ষেতে আহ্বান করেছেন 
অস্পৃশ্য অচ্ছৎদের- যার আঁভঘাতে দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের ভিত পর্যন্ত টলে গেল-_ 
এ সবের পিছনে খণ্ড বিচ্ছিন্ন 'হন্দুরাজাগূলিকে সংহত ও মৈন্লীভাবাপন্ন করার কোন 
সচেতন ইচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিল কিনা আমরা জানি না, কিন্তু এই ভ্রমণের মধ্য 'দিয়ে এই 
সব অঞ্চলের ব্যান্ত ও সমান্ট মনে তিনি যে শুভবোধ ও শান্ত সণ্ঠার করেছিলেন, তাতে 
কোন সন্দেহ নেই । 


গ্রীচেতন্তজীতনের অস্ত্যপর্ব 


“শেষের বারো বছর তাঁর বাহ্যিক চেতনাই ছিল না'_ শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবন 
সম্পর্কে এ ধারণা সাধারণ স্তরে ত বটেই, বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক, বাংলা সাহিতোর 
প্রাথতযশা এীতহা'সিকের গ্রন্হেও লক্ষ্য করা যায় । এ জাতীয় ধারণার মূলে রয়েছে 
কৃষ্দাস কবিরাজের দয়েক'টি অসতর্ক উীন্ত-_ 


তার শেষ যেই রহে দ্বাদশ বধসর ৷ কৃষের 'বরহলালা প্রভুর অন্তর ॥ 
নিরন্তর রাব্ি-দিন বিরহ উন্মাদে । হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে ॥ 
[চৈ. চ.ঃ মধ্য ১।৫১-১] 


কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের সতর্ক পাঠকের কাছে এট নিতান্ত আতিশযোন্ত ব'লে মনে 
হবে । কেননা, কৃষ্দাস তাঁর গ্রন্হের অস্তালীলায় স্পম্ট ক'রেই বলেছেন-__. 
কভু ভাবে মগ্ন, কভু অঙ্গ বাহাস্ফযৃর্তি | 
কভু বাহ্যস্ফর্তি-_তিন রাতে প্রভূ স্থিতি । [অস্ত্য ১৫1৫] 
বস্তুতঃ অস্ত্যলীলার ২০ পাঁরচ্ছেদের মান্ন শেষ সাতটি পাঁরচ্ছেদে কৃফদ্াস 
শ্রণচৈতনোর ভাবোন্মাদের বিবরণ দিয়েছেন এবং তারও মধ্যে আবার-বাহ্াস্ফাঁত'র 
কথা আছে । 


অবশ্য, চৈতন্যচগরতামৃতের অস্তযলীলায় পাঠকের সমস্ত প্রত্যাশা পুরণ হর না। 
যে-মান্ষাঁটি অত্যন্ত সমাজ সচেতন, ভাঁন্তর পাবিত্র ভূমিতে যান বর্ণভেদ জাতিভে্ 
ভুলিয়ে সর্বশ্রেণীর মানুষকে 'ালিয়ে দিয়েছেন, শাস্পাচারের উর্ধে স্থান দিয়েছেন 
মানাঁবকতাকে, তাঁর দীর্ঘ উীড়ষ্যা বাস কালে উড়িয়া সমাজ ও সাহিত্যে তাঁর ব্যন্তি- 
চার ও প্রচারিত ধর্মমতের কি প্রভাব পড়েছিল, সে সম্পর্কে আমাদের কৌতুহল 
অপূর্ণ থেকে যায় । এরকম একটি 'দিব্য মানুষকে শুধূমান্ত ভাবোন্মাদের কবলিত ক'রে 
এীতহাসিক অনুসান্ধংসার পথই কেবল রোধ করা হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের লেখক 
অস্তলালার বাস্তব তথ্যা্পতা ঢাকতে চেয়েছেন ভাবোন্মাদের দোহাই দিয়ে । তথ্যাজ্প- 
তার কারণেই অন্তালীলার় চৈতন্যের চেয়ে বোশ জায়গা নিয়েছেন চৈতন্যপার্য দেরা, 
এমন কি চৈতন্য আবিভাঁবের পূর্বেকার ঘটনাও [ তৃতীয় পাঁরচ্ছেদে হরিদাস ও অদ্বৈত 


জীবনকথা ২৮৫ 


প্রসঙ্গ ] চ্ছান পেয়েছে । অন্তালীলার দশটি পরিচ্ছেদ জুড়ে রয়েছে অস্ৈত-হরিধাস- 
1নত্যানন্ঘ-শিবানচ্দ-য়ামানন্ব-রুপ-সনাতন-রঘনাথদাস-বল্লভভট-রামচন্দ্ুপুরী-গোপাীলাথ 
পটুনায়ক ইত্যা পার্ধদদের প্রাধান্য | 

চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার কোন কোন উীন্ত ও ঘটনা এীতহাসিক বিচারে গ্রহণ 
করা চলে না। ড. বিমানাবহারী মজুমদার দোথয়েছেন, (১) কৃষ্দাস কবিরাজের 
মতে বদস্ধমাধব' নিয়ে রূপগোষ্বামী ও রামানন্দের মধ্যে আলোচনা হয় মোটামুটি 
১৪৩৮ শকে। অথচ ধবদগ্ধমাধব' ১৫৩৩ গ্রাস্টাব্দ বা ১৪৫৫ শকে চৈতন্য 'তিরোভাবের 
পর রাঁচিত। “তাহা হইলে ১৪৩৮ শকে রামানন্দের সহিত ইহার আলোচনা কিরূপে 
হইতে পারে 2” [ চৈ, চ. উ.$ প্‌. ৩৮৬] (২) 'লাঁলত মাধব, নাটক ১৫৩৭ গ্রণষ্টাব্দে 
লাখত হয় । কৃফদাস লিখেছেন-_ 
শ্রীচৈতন্য শ্রীর্পকে আদেশ করলেন : কৃষকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে । 

* ব্রজ ছাড় কৃ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে ॥ [অন্ত্য ১৬১] 

অথচ লাঁলতমাধবে প্রথম তিন অঞ্ক বাদ 'দয়ে পরবতী সাতটি অঞ্কের ঘটনা ব্রজের 

বাইরে ঘটেছে । সুতরাং কৃষদাস কাঁথত “এই টীন্তর সাঁহত লালতমাধব বাঁণত ঘটনার 
সামঞ্জসা করা বড়ই কঠিন” । [ চৈচউ. পৃ. ৩৮৭ ] 

(৩) শ্রীচৈতন্যের সমূদ্রুপতন লালা [ অন্ত ১৮ ] অনা কোন গ্রচ্ছে নেই। এছাড়া 
ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্যের এক একখানি হাত দেড়গজ লম্বা হয়ে যাওয়া [ অন্ত ১৮], 
[তন দূয়ারে কপাট লাগানো থাকা সত্তেও শ্রীচৈতন্যের বাইরে বোঁরয়ে যাওয়া 
[ ন্ত্য ১৭1 এই ঘটনাগুলি কৃষদাসের স্বকপোলকল্পিত। 

(৪) চাঁরতামৃতের বর্ণনায় মনে হয় 'শিক্ষান্টকের আটটি গ্লোকই শ্রীচৈতন্য কোন 
এক সময়ে বসে স্বরূপ ও র্লামানন্দকে বলেছেন [ অক্ত্য ২০ ]। 'কস্তুশশক্ষান্টকের 

সব কয়টি প্লোক এক ভাবের নয় ; সুতরাং এক সময়ে সব কাট রচিত হইয়াছিল বলিয়া 
মনে হয় না” । [টৈ. চ' উঃ পু. ৩৯৩ ] 

(৫) শ্রাচৈতন্যের ভাবোন্মাদ বর্ণনা করিতে যাইয়া কৃফদাস কবিরাজ নিজের লেখা 
( ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি ) গোবিন্দলীলামৃডের বহু গ্লোক শ্রাটৈতন্যের মুখ 
দয়া বলাইয়াছেন' | [ চৈ. চ. উঃ পৃ. ৩৯২] 

কৃফদাস বাস্তব তথ্যা্পতার ফাঁক এইভাবে আঁতশয়োন্তি, অলৌিকতা, স্বাধীন 
কল্পনা ও কালানৌচিত্যের আশ্রয় নিয়ে ভরাট করতে চেয়েছেন । 

অবশা এরই পাশাপাশি, কৃফদাস অন্তযলীলায় এমন সব ঘটনার সমাবেশ করেছেন, 
যাতে শ্রীচৈতন্যোের বাহাজ্ঞান রহিত অবস্থা নয়, বরং তাঁর বাস্তব পাঁরবেশ সচেতনতার 
বহুমুখী পারিয় আছে; এসব ক্ষেত্রে কখনো তিনি শচীদুলাল রূপে মাকে জগন্নাথের 
প্রসাদ বন্য ও 'মিষ্টাল্ল পাঠাচ্ছেন, কখনো লোকশিক্ষা দিচ্ছেন চন্দনতেল, শিমলতলোর 
বালিশ প্রত্যাখ্যান ক'রে, কখনো শিশুর প্রাত বাৎসলা প্রকাশ করছেন, কখনো ভত্তদের 
নিয়ে জলক্লীড়ায় মেতে উঠছেন, কখনো গুশ্ডিচা মার্জন লরছেন বা শ্রী্মাপ্দরে কীঙন 
করছেন, কখনো ভন্তগৃহে নিমন্ত্রণ গ্রংণ করছেন, কখনও দার্শীনক আলোচনা করছেন, 
কখনও কাব্যনাটক আম্বাদ করছেন । 

চৈতনাচাঁরতামৃতে অন্ত্যলীলার 'তনাঁট প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | প্রায় 


২৮৬ প্রুযোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


. শেষ পর্যন্তই যে তাঁর বাহাক চেতনা পুরো দস্তুর ছিল, এই তিনটি ঘটনা-্রসঙ্গই তার 
প্রমাণ । এক, ছোট হরিদাস বর্জন প্রসঙ্গ [ অন্তা ২]। প্রকাতি সম্ভাষণের [?] অপরাধে 
শ্রচৈতনা ছোট হরিদাসকে বর্জন করেন এবং হরিদাসের প্রাতি তাঁর বিমুখতা এক রছর 
পরেও দূর হয় নি- এই মতে হরিদ্দাসের এক বৎসর গেল । তব মহাপ্রভুর মনে প্রসা্ 
নাহল ॥ [ অন্ত ২১৪৫ ]1। এক তাঁর বাহাচেতনার অভাবের নিদর্শন ? 
দুই, শোপাীনাথ পটুনায়ক প্রসঙ্গ [ অন্ত ১]। রায় রামানন্দের ভাই গোপানাথ 
পটুনায়ক মালজ্যাঠা দণ্ডপাটের তহশীলদার, তান রাজপ্রাপ্য ঘুইলক্ষ কাহন কোঁড়ি 
আত্মসাৎ করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলে এবং তাঁর পাঁরবারের বাণীনাথ প্রমূখ 
সকলকে বন্দী করা হলে,_ 
তবে স্বর্পাঁদ গোসাঞ্ঃর ভন্তগণ । প্রভুর চরণে সবে কৈলা নিবেন ॥ 
“রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠীসব তোমার দাস? | তোমার উচিত নহে করিতে উদ্ধাস” ॥ 
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্কোধ বচনে। “মোরে আজ্ঞা দেহ সবে, যাঙ রাজস্ানে ! 
তোমা সবার এই মত,- রাজঠাঞ& যাঞ্া | কোঁড়ি মাগি' লই আঁচল পাতিস়া” ॥ 
হেনকালে আর লোক আইল ধাঞ্া । খযপোর উপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া ॥ 
শুনি, প্রভুর গণ প্রভুরে করে অনুনয় । প্রভু কহে।_“আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে 
কিছু নয়” ॥ 
শেষ পর্যন্ত রাজা প্রতাপরহদের কাছে আবেদন করা হলে 'তীন প্রাপ্যের বিনিময়ে 
অশ্বগ্রহণে রাজী হয়ে গোপাঁনাথের প্রাণঘপ্ড মকুব করলেন । এই সব উপদ্রবে বিরন্ত 
হয়ে শ্রীচৈতন্য বললেন- ইহা রহিতে নারি, যামু আলালনাথ । 
নানা উপদ্রব ইহা, না পাই স্বাস্থ্য ॥ [ অন্ত ৯৬০] 
তাঁন অপরাধীকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিতে চান না। কেননা, রাজার বর্তন খায়, 
আর চুর করে । রাজদণ্ডা হয় সেই শাস্ঘের বিচারে ॥ রাজ কাড় নাহ দেয়, আমারে 
ফুকারে । এই মহাদুঃখ ইহা কে সহিতে পারে 2 অতএব, 'আলালনাথ যাই, তাঁহা 
নিশ্চিন্তে রাহমূ । বিষয়ীর ভালমন্দ বার্তা না শুনিম ॥ অন্ত্য ১৯৩ 
কাশীমিশ্রের নিকট এ সংবাদ শুনে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে রাজা প্রতাপরুদ্ধু গোপীনাথকে 
তার স্বপদে বহাল রাখলেন এবং বেতন দ্বিগুণ ক'রে দিলেন । এসব শুনে 
প্রভু কহে, “কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা 2 রাজপ্রাতিগ্রহ তৃমি আমা করাইলা ?” 
মশ্র কহে, “শুন প্রভু, রাজার বচনে । অকপটে রাজা এই কৈলা নিবেদনে ॥ 
প্রভু যেন নাহ জানেন, রাজা আমার লাগিয়া । দুই লক্ষ কাহন কোঁড়ি দিলেক ছাঁড়ুয়া ॥ 
ভবানন্দের পুত্র সব- মোর প্রিয়তম । ইহ! সবাকারে আমি দেখি আত্মসম” মঅস্তা৯।১২০ 
শ্রীচৈতন্যের পক্ষে অত্যন্ত বিরান্তকর এই ধরনের ঘটনা আরও ঘটেছে । কমলাকান্ত 
বিশ্বাস নামে অদ্বৈত আচার্ষের এক অননচর আচার্ষের অজ্ঞাতে রাজা প্রতাপরদ্রকে 
এক পন্ন পাঠিয়ে দেয়। পন্রের বিষয় অদ্বৈত আচার্ষের ণকছু হইয়াছে বণ। ধণ 
শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত তিন? ॥ [ চৈ. চ.ঃ আদ ১২৩২, ] 
ঘটনাচক্রে সেই চিঠি এসে পড়ল চৈতন্যের হাতে । এবং “পন পাঁড়ঙ্লা প্রস্তর মনে 
হৈল দূঃখ' । গোঁবিন্দেরে আজ্ঞা দিল, ইহা আজি হৈতে। 
বাউীলয়া ধশ্বাসে' এথা না দিবে আসিতে' ॥ [তদেবঃ আদ ১২৩৬, ] 
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লত্যই কি লজ্জাকর পরাশ্থীতি! এই ভাবেই তাঁর নীাচজ বাসকালে গৌঁড়ীয়া ও 
. খাঁড়া ভন্তদের কারো কারো বিভ্তবাসনা তাঁর বিরান্ত ও ক্ষোভের কারণ ঘটিয়েছে । 
ভাবাবেশে মজে বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে কাল কাটাবেন- এমন সাধা কি? বিশ্তলোল্‌প 
স্ভন্তরা তাঁর সে উপায় রাখেন নি। 

অন্তযলীলার তৃতীয় উল্লেখযোগা প্রসঙ্গ কাব কর্ণপূর “পরমানন্দ দ্াস' সেনের জন্ম 
সংক্রান্ত । ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে কবি কর্ণপ:র তাঁর শ্রীকৃচৈতন্চারতামৃত মহাকাবা রচনা 
করেন । ঢাকা 'বিশববিদ্যালয়ে রক্ষিত মহাকাব্যের পাথর ( পাথথ নং ২৩৮৯ ) 'লাপকর 
শবফুদ্ধাস লিখেছেন কর্ণপূর ১৬ বছর বয়সে এ গ্রন্ছ রচনা করেন । এ তথ্য 'দিয়েছেন 
'ড. 'বিমানাবহারী মজ:মদার তাঁর চৈতনাচারতের উপাদান গ্রন্হে (পৃ. ৯৭) এ 
হিসেবে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে কর্ণপ্‌রের জন্ম । (মতান্তরে তরি জন্ম ১৫২৪-এ )। 

অন্তালীলার ১২ পারচ্ছেঘে আছে-_স্নীসব দূর হৈতে কৈলা প্রভুর দরশন' । কিন্তু 
শিবানন্দ সেনের পত্রী যে সন্তানসম্ভবা, তা প্রভুর দ্ম্ট এড়ায় নি। [তান বলেছেন 
শিবানন্দকে-_ 
“এবার তোমার যেই হইবে কৃমার । পিঃরাঁদাস' বালি নাম ধাঁরহ তাহার" ॥ অন্ত্য ১২1৪৭ 

এই শিশু যখন সাত বছরের, তখন শিবানন্দ তাকে নিয়ে রথযান্রা উপলক্ষে পুরী 
এলেন। চৈতন্য বারবার বলতে লাগলেন, কৃষ্ণ কহ'। বালক কিছুতেই কৃষনাম 
নেয় না। একার্ন চৈতন্য বললেন-_পড়, পুরীদাস' । তখন সেই সাও বছরের শিশু 
একটি কৃষ্ণ প্রশাস্তমূলক শ্লোক আবৃত্তি করল । অধ্যয়ন হণীন বালকের এই কাণ্ড দেখে 
সকলে চমংকৃত হলেন । 

গৌড়ীয় ভন্তরা চারমাস চৈতনোর সঙ্গে থেকে গোৌড়দেশে ফিরে গেলেন । কৃষ্ণদাস 
'লখেছেন- -ভভ্তগণ প্রভু সঙ্গে রহে চারিমাসে । 

প্রভু আজ্ঞা দিলা সবে গেলা গৌড়দেশে' ॥ 
এবং, “তাঁ-সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহাজ্ঞান। তাঁরা গেলে পুনঃ হৈলা উন্মাদ প্রধান” ॥ 
[অস্ত্য ১৬ | 

এ হল কাব কর্ণপূর পুরাদাসের সাত বছর বয়সের অথ ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দের কথা । 
এই বছরই চৈতনাদেবের 'তিরোভাব ঘটে । সাত বছর আগে, পরিপূর্ণ বাহাজ্ঞান ছল 
বলেই শ্রগচৈতন্য, শিবানন্দ-পড় দূর থেকে প্রণাম করলেও, তাঁর সন্তান সম্ভাবনা লক্ষ্য 
করোছলেন, ভাবী সন্তানের নামকরণ করোছিলেন, 'পুরাদাস' ব'লে কৌতুক করেছিলেন । 
আর এখন, শ্রচৈতন্যের তিরোভাবের বছরেও, কৃষদাস স্পম্টভাবেই বলছেন, “তাঁ-সবার 
সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান' | 

আমরাও তাই বলি। শ্রীচৈতন্য ভাবাবেশে কখনও কখনও বাহ্াজ্ঞান হারালেও, 
মোটামুটিভাবে জীবানর শেষ 'দিন পর্যন্ত তাঁর বাহ্যজ্ঞান অটুট ছিল-_কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
বর্ণিত উপারিউন্ত ঘটনাগুল তার স্প্ট প্রমাণ । সুওরাং 'শেবের বারো বহর তারি 
বাহ্যিক চেতনাই ছিল না' এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যান এ ধারণা ব্যন্ত করেছেন, তান অবশ্য নিজেই 
খনজেকে সংশোধন করে বলেছেন, “শেষের বারোবংসর তাঁর প্রায়ই কোন বাহ্যজ্ঞান 
খাকত না” । এইসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, “বৈষব সম্প্রদায়ের কথা তিনি ভেবেছিলেন 
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বটে, কিত্তু তাঁর মতো ঈজ্বরপ্রোমক ভাবরসে আজুলীন সাধক-ভন্তের পক্ষে এই সমস্ত, 
যান্তব ব্যাপার সম্বন্ধে সরিয় হওয়া সব সময়ে সম্ভব ছিল না” । 
শ্রীচৈতন্য জীবনের অন্ত্যপর্বের ঘটনাগ্লি সতক্ভাবে লক্ষ্য করলে শ্রীচৈত্যকে 
কেবল আত্মল্াীন সাধক-ভন্ত ব'লে ভাবা কঠিন হয়ে পড়ে। তান বৈফব অবৈফব সকল 
মানুষের কথা ভেবেছেন এবং তাঁর ভাবধারার বাস্তব প্রচারে যে যথেষ্ট মনোযোগণী 
ছিলেন, এবং এ মনোযোগ যে তাঁর জীবনের আক্তম পর্বেও শিথিল হয় নি, তার বহু 
প্রমাণ আছে। 
বৈফব আন্দোলনের প্রসারে শ্রীচৈতন্যের সক্তিন্নতা কেমন 'ছিল, তার পাঁরচয় নেজ্সা 
যাক। কৃফদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত অক্তযলীলা থেকে শ্রীচৈতন্যের প্রচার সচেতন- 
তার কয়েকটি দন্টান্ত এখানে উদ্ধত হল। 
বৃন্দাবন থেকে পদরীতে 'ফরে আসার পর অর্থাৎ ১৫১৬ খাস্টাব্দে শ্রীচৈতন্য রূপ- 
গোস্বামী প্রসঙ্গে স্বরূপকে বলছেন : প্রন কহে, “ই“হো আমায় প্রয়াগে মালিল। 
যোগ্যপান্র জানি “মোর কৃপা ত' হইল ॥ 
তবে শান্ত সন্তারি আম কৈলু উপদেশ । 
তুম হ কাঁহও ইহাঁয় রসের বশেষ” ॥ [ অন্ত্য ১] 
রূস্পকে বৃন্দাবন যাবার উপদেশ 'দিয়ে তিনি বলছেন _ 
“বৃন্দাবনে যাহ তুমি, রাঁহহ বন্দাবনে । একবার ইহা পাঠাইহ সনাতনে ॥ 
ব্রজে যাই “রসশাস্্ কারহ নির্পণ । লংপ্ত-তীর্ঘ সব তাঁহা কাঁরহ প্রচারণ ॥ 
কৃসেবা, রসভান্ত কাঁরহ প্রচার । আমিহ দৌঁখিতে তাঁহা যাইমু একবার” ॥ [অস্ত্য১] 
অন্ত ৩ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য কলিকালে যবন উদ্ধারের উপায় সম্পকে চিন্তা 
করেছেন । হারদাসকে বলেছেন - হরিদাস, কাঁলকালে যবন অপার ।".. 
ইহার সবার কোন্‌ মতে হইবে নিস্তার ? 
অন্তা ৪ পরিচ্ছেদে সনাতন পূরাঁতে এসে দেহত্যাগের সংকল্প করলে তাঁকে নিবৃন্ত 
করে বলেছেন _ 
তোমার শরীর- মোর প্রধান সাধন । এ শরীরে সাঁধম্‌ আম বহ: প্রয়োজন ॥ 
কৃষভান্ত, কৃষ্প্রেম সেবাপ্রবর্তন। লঃগ্রতীর্থউদ্ধার আর বৈরাগ্য-শক্ষণ ॥ 
নিজ প্রিয়স্থান মোর-_মথুরা-বৃন্দাবন । তাহ এত ধর্ম চাহি করিতে প্রচারণ ৷ 
এত সব কর্ম আমি যে দেহে করিম । তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সিম? 
এখানে দেখা যাচ্ছে, ভাবসাধনায় আত্মলীন হয়ে থাকার পান্ন তান ছিলেন না, 
ধর্মপ্রচারের জন্য উপয্যন্ত লোককে উপযস্ত ক্ষেত্রে পাঠানোর ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত 
সচেতনভাবে একটা পরিকল্পনা অনুসারে কাঙ্জ করেছেন । বন্দাবনে গিয়ে কিকি 
করণায়, শ্রীচৈতন্য সে সব সনাতনকে শিখিয়ে 'দয়েছেন-__ 
দোলযান্রা দোঁখ' প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা । বন্দাবনে যে করিবেন, সব 'শিখাইলা ॥ 
[অস্ত্যঃ ৪ ২০৭] 
অস্ত্য ৭ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য বল্লপভভট্রের অহমিকা দূর করে তাঁকে আত্মসাৎ করেছেন । 
শোনা ষ।য়, স্বীয় পার্দ গদাধর পণ্ডিতের নিকট বল্লভভট্রের মল্ম দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্হা 
ক'রে দিয়েছেন তিনি ॥ এর মধ্যে প্রচার স্বাথথ ও সচেতনতা 'ছিল না-একথা বলা চলে না। 


জবনকথা ২৮৯ 


স্ত্য ১১ পরিচ্ছেদে হরিদ্বাসের 'তিরোভাব ও অক্ত্যোন্ট বর্ণিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের 
এ সময়কার আচরণ বিশেষ লক্ষণীয় 1 
হরিদাসের তন প্রভু কোলে উঠাঞা ৷ অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞ্চা ॥ 
একং “হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভন্তগণ। 
হরিদাস আঁছল পৃথিবীর শিরোমনি' ৷ তাহা বিনা রত্বশূন্যা হইল মেদিনী ॥ 
জয় জয় হরিদাস “বল' কর হারধ্যন” । এত বালি মহাপ্রভু নাচেন আপান ॥ 
জাতিভেদ-বলুষিত সমাজের সামনে শ্রীচৈতনা নিজভাবধারা প্রচারে এখানে যথেন্ট 
সক্রিয় । যবন হররিদাসের পাদোদক পান কাঁরয়ে তিনি দক্টাস্ত রাখে চেয়েছেন। 
অন্ত ১২ পরিচ্ছেদে কাব কর্ণপূরের জন্মের পরের ( অর্থাৎ ১৫৯৬ গ্রাস্টাব্দের 
পরের ) ঘটনা বিবৃত হয়েছে । কেননা শশবানন্দ তিনপূত্রে গোসাঞ্খিরে মিলাইলা' । 
এবং 'শিবানন্দের তৃতীয় পূরুই কবি বর্ণপূর ( পরমানমন্দ দাস )। ১৫৩৩ প্রীস্টাম্দে 
শ্রীচৈতন্যের তিরোধান । তিরোধানের মাত ছ-সাত বছর আগেও গৌড়ে ধর্মপ্রচারের 
ব্যাপারে তাঁর উদ্দেগ্-_নিত্যানন্দে আর্জা দিল; গোড়েতে রহিতে। 
আজ্ঞা লঞ্ঘি আইলা, কি পারি বালিতে ? 
িভানন্দকে [তান ইতোপূর্বে গৌঁড়ে প্রেমভান্ত প্রচারের ভার দিয়ে বলোছিলেন - 
যাহ গৌড়দেশে । অনগ'ল প্রেমভান্ত কাঁরহ প্রকাশে ॥ মধ্য ১৫। 
১৬১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে পুরাঁতে রূপগ্োস্বামীকে তিনি বলোছলেন, বন্দাবনে গিয়ে 
কুফসেবা, রসভান্ত কারহ প্রচার । আমিহ দেখিতে তাহা যাইম একবার? । [অন্তা ১২১৯] 
১৫২৫-২৬ খ্রীস্টাব্দে জগদানন্দ যখন বৃন্দাবন চলেছেন, তখনও শ্রীচৈওনোর মনের 
অ+ভপ্রায়, বৃন্দাবনে গিয়ে কিছুদিন থেকে ভান্তিপ্রচার কেমন চলেছে দেখবেন । তাই 
জগাদানন্দকে 'দিয়ে তিনি খবর পাঠাচ্ছেন_ আমিই আপিতেছি, কহিহ সনাতনে। 
আমার তরে একস্ছান করে বন্দাবনে ॥ | অস্ত্য ১৩] 
যাঁরা শ্রীচৈতন্যকে অনুক্ষণ ভাবোন্মাদে বাহ্যজ্ঞানরাঁহও ক'রে রাখতে চান, তাঁরা 
চৈতন্য তিরোধানের মাত্র করেক বছর আগে প্রেমভন্তি প্রচারে এই আগ্রহের দিকটা দেখেও 
দেখতে চান না, কেননা এতে তাঁদের যত্নুপোধি৬ ধারণার 'ভীন্ত টলে যায় । কেউ আবার 
বলেন, মহাপ্রভুর এই বন্দাবনগমন প্রকটলীলায় নয়, অপ্রকটে অথবা সুক্ষ শরাঁরে। 
এ রকম ভাষ্যেরও পথ মেরে রেখেছেন কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ। কেননা তাঁব পাঁরবেশিত 
তথ্যে আছে-_-জগদানন্দ মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিলা সনাতনে । 
'আমহ আসিভোেছ রাহতে, করিহ একদ্ছানে' ॥ 
এবং সনাতন- প্রভুর 'নামিত্ত এক্স্থান মনে বিচাঁরলা । 
দ্বাদশাদিতা টিলায় এক মঠ পাইলা ॥ 
সেই স্থান রাখিলা গোসাঞ সংস্কার করিয়া । 
মঠের আগে রাখিলা এক চল বান্ধিয়া ॥ [ অন্ত্য ১৩ | 
প্রভুর সূক্ষত্ন শরীরে আবিভ'বের জন্য “চাল বা চালাঘর বেধে রাখার প্রয়োজশ 
হয় কি ক'রে, তা বোঝার মও্ সুক্ষ দদ্টি আমাদের নেই, তা শির্িধার স্বাঁকার 
করাই ভাল। আমরা স্থূল বাস্তবদূথ্টিতে এইটুকু দেখতে পাই যে, ১৫১৫ খ্রাস্টাব্দের 
শেষে গ্রীচৈতন্যের বন্দাবনযাত্রার পর আরেকবার বন্দাবনযান্ার উল্লেখ আছে কাব 


শ্রীকৃফচৈতন্য-- ১৯ 


২৯০ প্রুযোভম শ্রীকৃফচৈতন্য 


কর্ণপুরের কৃফচৈতন্য চারতাম্ত মহাক্যব্যেও । কর্ণপুর লিখেছেন, টৈডন্যবিরহ সহা 
করতে না পেরে চৈতন্যের বন্দাবন গমনের পর রামানন্দ দেহত্যাগ করেন _ 

স্থিত্বা তর শ্রীময়ো গোৌরচন্দ্র £ কিন্টিৎ কালং তেন ভুয়োহধবনৈব । 

কািন্দীয়ং তাঁরমেব প্রতস্থে বিচ্ছেদাতঁ্্তপ্র তাংস্তান: 'বিধায় ॥ 

রামানন্দস্তদ্ঘয়োগাধিপাড়াক্ষাণ ক্ষীণস্ততাজেহসূন: মহাত্মা । 

বিচ্ছেদে স্যাদযোগ্যমেতচ্চারনং প্রেয়স্তাবত্তাদশস্যাস্য নূনং ॥ [সর্গ ২০] 

অর্থৎথ “শোভাময় গৌরচন্দ্রু সেই স্থানে (নালাচলে ) কিছুকাল অবশ্ছান করতঃ 
পৃনবরি তন্রত্য লোক সকলকে বিচ্ছেদার্ত কারয়া সেই পথে কাঁলন্দীতীরে প্রন্ছান 
কারলেন। অতঃপর মহাত্মা রামানন্দ রায় গৌরাঙ্গ বিয়োগ জানত মন:পাঁড়ায় অত্যন্ত 
্ষীণাঙ্গ হওত প্রাণত্যাগ কারলেন। আহা! তাদ্‌শ অলৌকিক এই প্রেমবিচ্ছেদের 
ইহাই চাঁন, নিশ্চয় ইহাই উপয্্ত হয়।” [রামনারায়ণ বদ্যারয় অনুদিত ] 

প্রথমবারের বন্দাবনযান্লা এ নয়। কেননা প্রথমবার বন্দাবন থেকে ফিরে এসে 
শ্রীচৈতনা রথযান্লার সময় সনাতনকে পরিচয় করিয়ে 'দিয়েছিলেন রামানন্দ প্রমুখ 
বৈষবদের সঙ্গে ৷ 


“বর্ষার চারিমাস রহিলা সব নিজভন্তগণে | 
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইলা সনাতনে ॥ 

পুরা, ভারতী, স্বরূপ, পশ্ডিত গদাধর। 
সার্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর ॥ 
কাশীশ্বর, গোবিন্দাঁদ মত ভন্তগণ । 

গবা-সনে সনাতনের করাইলা মিলন ॥ [ অস্ত্য ৪] 


চৈত্যনাচারতামৃত পড়ে মনে হয় স্বরুপ দামোদর ও রামানন্দ প্রায় শেষ পর্যন্ত 
শ্রীচৈতনোব সঙ্গী ছিলেন। সতরাং কর্ণপুর উল্লোখত ওই বৃন্দাবনগমন নিশ্চিতভাবে 
শচৈওন্যজীবনের শেষ দিকের ঘটনা । 


সুতরাং কষ্ধনাস কাঁধরাজ পাঁরবোশত তথা-_বন্দাবনে গোম্বামীদের প্রচারকর্ম 
পর্যবেক্ষণের জন্য শ্রীচৈেতনোর বন্দাবনযান্রার কথা স্পন্টভাবেই দেখিয়ে দেয়, 
অন্ত্যপর্বে শ্রীচৈতনোর মধো সাধকের আত্মলনতা এবং প্রেমভস্তিপ্রচারের কর্মম্বখিতার 
সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটোছিল ; তাঁর ভাবজীবন কর্মজীবনকে দূর্বল করে 'নি, বলিষ্ঠ করেছে । 

শ্রীচৈেতন্যের একাধিকবার দাঁক্ষণ ভ্রমণের কথা আছে চৈতন্যচাঁরত গ্রন্গযালতে ॥ 
চৈতন্যভৃত্য গোবিন্দ কর্মকার তাঁর করচায় দক্ষিণে যাবার সময় একবার, এবং দ্বারকা 
থেকে ফেরার সময় আরেকবার-_ এই দুবার গোদাবরাঁতীরে চৈতন্য-রামানন্দ সাক্ষাৎ- 
কারের কথা বলেছেন। কাব কর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যে লিখেছেন, সদ্য দাঁক্ষণ প্রত্যাগগত 
চৈতনাদেব প্লানযান্রার সময় (র্লানযাত্রা থেকে রথধান্রার মধ্যবত সময়ে জগন্নাথ 
গ্‌ঢভাবে থাকেন ) জগন্নাথের দর্শন না পেয়ে দুঃখিত হয়ে পুনরায় গোদাবরী তারে 
গিয়ে রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন । এ প্রসঙ্গে ড. বিমানাবিহারী মজুমদার 
[লিখেছেন “কাব কর্ণপুরের পরবর্তী অন্যান্য লেখকগণ প্রভুর দ্বিতীয়বার রামানন্দ 
মিলনের জনা যাতায়াতের কথা না লিখিলেও এ সম্বম্ধে শিবানন্দ সেনের পুত্রের 


জীবনকথা ২৯১ 


কথা আবিশবাস করিতে পারিলাম না 1” [ চৈতনাচাঁরতের উপাদান £ পু. ১৮-১৯ ]1 
জল্লানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে আছে - 

দ্ববির খাশে কৃপা করিয়া গৌরচন্দ্র। মথুরা দেখিআ তবে গেলা সেতুবন্ধ | 

পশবকাণ্ি বিফুকাণ্ি মধ্যে মহারণা | দ্রাবিড় ডাহিনে থুঞা চাঁললা চৈতনা ॥ 

[ চৈ. ম. ঃ ২৬, ২৭। তীর্থ-২] 
ড.'বিমানাবহারাঁর হিসাব মতে ১৫১৫-র সেপ্টেম্বরে ঝারিখস্ড পথে বন্দাবনযাঘা, 
১৫১৬-র মে মাসে নীলাচল প্রতাবত'ন [ চৈতনাচারতের উপাদান £ প্‌. ২০11 এরপৰ 
কোন একবারের দক্ষিণযান্রার কথা উল্লেখ করেছেন জয়ানন্দ । জয়ানন্দেব ওথোব 
প্রামাণকতা অনেকে স্বীকাব করেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে নিভরিযোগা" অনা সাক্ষা 
প্রমাণ আছে। 

কাব কর্ণপূবের চৈতনা চন্দ্রোদয় নাটকেব ৭ম অণ্কের দ্‌শো দেখা ধায় কর্ণাপাতির 
অমাতা মল্লভট্ট প্রতাপরূদ্রের কাছে এসে বাজার প্রগ্নেব উত্তবে জানিয়েছেন - “আপনাক 
মত সৃহাদ যাব, তাঁব সতত কৃশল | কিন্তু সম্প্রাত তাঁব অধিক কুশল ।” বাজা বলেছেন, 
“সেকি বকম» মল্লভট্ট বলেছেন-_“তীর্ঘযান্নী 'কনব্দহ়াঁত যতীন্দ্রের কথা শুনে 
কর্ণটপাঁতি তাঁব চাবন্ত অবগত হতে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণদের পাঠিয়োছলেন ; সেতৃবন্ধ 
থেকে ভানা ফিরে আসাব পব তাদেব মুখে তাঁর অলৌকিক চাঁবতকথা জেনে হিলি 
ভবদহন জ্বালা বিস্মৃত হয়েছেন ।” 

ধণটিশ"5 কৃষ্ণদেব বাম ও উীভব্যাপাঁ৬ প্রভাপনুদদেবেব মধো যে সৌহার্দামলঙ্ 
সম্পর্ক এখানে পম্পন্ট হযে উঠছে, এরীতহাঁসক কালাবচারে তা ১৫১৬-র আগে হওনা 
সন্ভব নব । 

১৪১৬ “স্টাব্দে পিতা পবযোক্ঞাদেবেব মৃতাব পব প্রতাপবৃদ্র ভড়িষাশ 
1সংখাসনে আবোহণ বনে এবং ১৪৯৯ লীষ্টাব্দে বিজযনগবাধিপাঁত নবস নায়কেন 
সঙ্গে 7 প সাবঙ্ধ বাবন। শব্স নার ১৮০৩ াস্গব্দে মাবা মান । তাবপব এলে, 
এবে বাদ "নাহ [১৫০৫ ৯ 721 ও কৃষকদের বাধ [ ১৫০১-২৯ খীঃ | কর্ণাট বা 
[বিজয়নগবো নাজা হন। ১৭৯৬ থেকে ১৫১১ শীঃ পমন্তি প্রতাপরদদ দক্ষিণে ৫8 
প্রভাব এনক্ষুপ্ন বাখেন । শ্রীচওনা ১৫১০ এ খন এাঁলাচলে আসেন, ৩খন প্রতাপবন্দ 
দক্ষিণে যুদ্ধরত । ১৫১৩ থেখে যুছে প্রহাপবুধেব পরাজয় ঘটতে থাকে । কৃফদে 
রায় ও প্রতাপরুদ্বেব এই যুদ্ধ শেধ হয ১৫১৬ খ্রীস্টান্দে। প্রঠাপরদদ্র স্প্রার্থনা 
করে কৃষদেবকে নিজেব কন্যা দান করেন । সেই কন্যার পাঁণিগ্রহণ কবে কৃষদেব 
কৃষ্ণানদীর উত্তরের সমস্ত মণ্চল প্রতাপরুদ্রকে 'ফিবিয়ে দেন । 

কৃষদেব রায়ের একটি িপিতে দেখা যায়, গজপাতি প্রতাপরুদ্রের পুত্র বাঁরভদু 
১৫১৬ শ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় ও প্রতাপরুদ্রের যৌথ নির্দেশে কৃফদেবের প্রাপা বিবাহ- 
যৌতুকাদি তাঁর লিঙ্গদহ'লাস্থত প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন__ 

£1019%118 181709165175219, 081810901 101909109:0017-118114159 47 
501) ৬1120170012 11817218/8. ৬110 10. 1516 [ 016 5621 01 070 19০01৫ ], 0 
০6106 ৫11650060 0৮ 70151021২99 8100 171910209 20019. 4%21721250) 
161010660 016 119111955 ৫016৭ 1১952015 (9119 1991906 11) 11)6 1117590811411 


২৯২ পুরুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতন্য 


০0111)019.” [14075076151015 07261165) (01010500185 5015101০008. 50-51] 
সুতরাং চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে কৃফদেব রায় ও গজপাঁতি প্রতাপরহুদ্রের মধো যে 
সৌহার্দেযের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, তা ১৫১৬ প্রীস্টাব্দের আগে সম্ভব নয় । ১৫১৬-র 
গর থেকে ১৫২৯-এ কৃষদেব রায়ের মত্যু পযস্ত এই সম্পর্ক বজায় ছিল বলে মনে হয়। 
১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের একটি 'লাঁপিতে কৃফদেব রায় ও প্রতাপরাদ্রদেব যৃখ্মদাতারূপে উল্লেখিত 
হয়েছেন । রাও সাহেব হরেকৃফ শাস্নী 1190189 801880171091 ২5০11 ( 1912- 


13 )-এর &৮ অনুচ্ছেদে লিখেছেন--“10) 205 5১০01 007 1908-09, 09 188, 
0878819701. 70, 16616000 ৮785 10906 0 210 10901190100 01 98109. 1448 


0) 00190911110) 10101) 10115101091898, 200 ড11910019, 11219090652, 
051910811 217959160. 25 ৫01015) 5171001691)50919”, 

স.তরাং বলা যায়, ১৫১৬ খ্রীস্টান্দের পর, যখন কৃষণদেব রায় ও প্রতাপরুদ্রদেবের 
নধো সোহার্য স্থাপিত হয়েছে, তখন মহাপ্রভ্‌ (কনকদন্যাতি যতীন্দ্ু) আরেকবার দক্ষিণ 
অমণে গিয়েছিলেন । এখানে 20181501008 08120500০9-় উদ্ধত যোগীকোট 'শিলা 
শাসনের কথা উল্লেখ করতে হয় ( চৈ. চ. উ.ঃ পাদটীকা প্‌ ৩৬৪)। এখানে কর্টরাজ 
অগ্যতদেবের রাজত্বকালে চৈতন্যদেবকে দুটিগ্রাম দানের কথা বলা হয়েছে। 
অচ্যুতদেবের রাজত্বকাল ১৫২৯-৪২ খবস্টান্দ (4 11151011' 07,50%11 11016 0,391) । 
৬. বিমানবিহারী মজ-মদার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন “মহাপ্রভু লীলা সম্বরণের তিন 
নসর পূর্বে দান গ্রহণ করিয়াছলেন বাঁলয়া মনে হয় না” ( তদেব )। 

এই মন্তব্যের পিছনেও সেই একই ধারণা কাজ করেছে যে, লীলা সম্বরণের কাছাকাছি 
সময়ে শেষ কয়েক বছর চৈতনা বাহ্যজ্ঞান ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন । এই 
ধারণা যে অমূলক তা আমরা দৌখরোছ । 


প্রচলিত চৈঙন্যচাঁরতগ্রন্গ্ীল নানাঁদক থেকেই অসম্পূর্ণ । চৈতন্য জীবনের 
অস্ত্যপর্বে চৈতনাচারতামূতের তথ্যাল্পতার কথা বলোছ । আজ প্রয়োজন চরিতগ্রন্হের 
আতিক নানা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই অসম্পূর্ণতা যথাসাধ্য দুর করা । 
এই কারণে আমরা শিলাশাসনের সাক্ষ্যটি অগ্রাহ্য করতে পার না। বরং বলতে পারি, 
অক্ত্যপর্বে অনূক্ষণ ভাবোন্মাদের ধারণাটি যখন ভিত্তিহীন, তখন ১৫২৫-২৬ খ্রাস্টাব্দে 
শ্রীচতন্যের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাওয়া এবং দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার 
দক্ষিণ ভারতে যাওয়া কোনটাই অসম্ভব নয় । কোন চৈতন্যচরিতগ্রন্হই যখন শ্ীচৈতনা 
জশবনের সারমীগ্রক রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারে নি, তখন ইতিহাস ও অন্যান্য উৎস থেকে 
প্রাপ্ত সম্পূরক তথাগল য্ডান্তবিচারের মাপকাঠিতে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অন্ততঃ 
ভাবোন্মাদের ওজর দেখিয়ে কোন তথ্যকে বজন করা চলবে না। 

বাংলা চৈতনাচারত গ্র্গ্ণলির অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে একথা বলাই যথেষ্ট হবে যে, 
শত্রীচেতনোর আসাম ভ্রমণ এবং নীলাচল বাসকালে পণ্চসখা* প্রসঙ্গে বাংলা চৈতন্য 
চাঁরতকারেরা প্রায় নীরব । আমরা এখানে বিশেষভাবে ডীঁড়ষ্যার পগসথা প্রসঙ্গের 
উল্লেখ করব, কেননা এই পঞ%সখা শ্রীচৈতনোর অন্তালীলার সহচর এবং শ্রীচৈতন্য-প্রেরণা 
তাঁদের মধা দিয়ে সয় হয়ে ষোড়শ শতকের ীঁড়ষ্যার সমাজ ও সাহিত্যকে গভীরভাবে 


প্রভাবিত করোছল। 


জীবনকথা ২৯৩ 


এই প%সখাকে শ্রীচৈতনোর অন্তরঙ্গ লীলাপাঁরকর বলে আভিহিত করে কটক 
রেভেনশ্য কলেজের প্রান্তন অধ্যাপক স্বগণধয় আর্তবল্লভ মহাঁস্ত লিখেছেন- -“ভক্তহদয়র 
ধুহখ নিবারণ, পাপর উচ্ছেদসাধন ও সাধুঙ্ক পরিত্রাণ ছলরে ভগবান হার “স্বলীলা' 
আস্বাদন নামত্ত শুদ্ধ চৈতনা প্রেমমূর্তি শ্রীকফচৈতনার্প মানববিগ্রহ পারগ্রহ পূর্বক 
ধরাধামরে অবতীর্ণ হেলে ।:. স্বলাঁলা আস্বাদন ক্রিয়ারে স্বাঁয় পাঁরকর খগর্ছির 
উপাস্থাতি অপারত্যাজা সৌহ পাঁরকরবর্গ মধা ধরাধামরে অবতীর্ণ হোইিলে। 

“পুণ্যডমি উৎকলখণ্ডরে যে মধুর প্রেমলীলার উল্লোল কল্লোল প্রবাহও হোহথল; 
তাহার প্রধান কারণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাহাঙ্কর পঁরিকরবর্গ । সৌঁহ পারকরবগ' দুই 
শ্রেণীরে বিভন্ত, যথা --মন্তরঙ্গ ও বাঁহরঙ্গ । পণ্সখা তথা প%শাখা- বলরাম, জগল্লাথ, 
যশোবস্ত, অনন্ত ও অচ্রাতানন্দ । অহ্যাতঙ্ক মঙরে সেমানে প্রভুঙ্কর অন্তরঙ্গ সখা | 

| অথাৎ, “ভন্তহৃদয়ের দুঃখ নিবারণ, পাপের উচ্ছেদ সাধন ও সাধুর পাঁরব্লাণ 
ছলে ভগবান হার নজলণীলা' আস্বাদনের জন্য শুদ্ধ চৈওনা প্রেমমার্ত 
প্রীকৃফচৈতন্য রূপ মানবাবগ্রহ রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন । নিজলীলা সাস্বাধনে 
স্বীয় পাঁরকরবর্গের উপা্থীত অপারত্যাজজা সেই পাঁরকরবর্গও ধরাধামে ভাবতার্ণ 
হইলেন। পুণ্ভূমি উৎকলখশ্ডে যে মধুর প্রেমলীলার হিল্লোল কল্লোল প্রবাতিহ 
হইয়াছিল, ঠাহার প্রধান কারণ শ্রীচৈতনাচন্দ্র ও তাঁহার পাঁরকরবর্গ। সেই পাঁরিকরবর্শ 
দুই শ্রেণীতে বিভন্ত, যথা _অন্তরঙ্গ ও বাঁহরঙ্গ । পণ্সখা তথা পণ্চশাখা বলরাম, 
জগন্নাথ, যশোবন্ত, অনন্ত ও অছ্বাতানন্দ । অচ্যাতের মতে তাঁহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ সখা |" 

ওঁড়ষী ভাষা ও সাহিত্যে পণ্চসখার অবদান সম্পর্কে গুঁড়য়া পণ্ডিও শ্রীিততরঞ্জন 
দাস জানিয়েছেন- “গাঁড়ষী ভাষার প্রকৃত শ্রম্টা সারলা দাস। ৩ঁর গুঁড়া মহাভাবতে 
একালে প্রচলিত ওঁড়ষী তদ্ভব শব্দের আঁধকাংশই বাবহত হয় । জাতীয় চেংলা ও 
এঁক্যের ক্ষেত্রে ভাবার ভূমিকা মনে রেখে বলা যায় ওঁড়ষী সাঁহতোর শেরে সেই চেতনার 
প্রদ্টা সারলা দাস। রাজদরবারে যখন সংস্কৃতের পঞ্ঠপোষকতা চলাছল, হখনই 
রাজদ্রবারে থেকে দূরে সুদ গ্রামাঞ্চলে বসে সারলা দাস জাতিকে এক নবতা'ম ও নবীন 
আশ্বাস দান করেছিলেন । উড়য্যার মাণুষ এখন নিজের মুখের ভাষায় নাঞেলে 
প্রকাশের পথ খ'জে পেল । এবং সারলা দাস যে মহাব্রতের সূচন। বেছিলেন, হা 
সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন করলেন পঞ্চসখা” [487 51081 98191500458 1785011011141৩3 
%/85 901101600 0/ 016 18100119991070--413018127, 102 2 ৯2005 5 
/৯15001711 1982) 08. 84 11. 

বলরাম দাসের জগমোহন রামায়ণ, জগল্বাথ দাসের গাগব৬ এবং আচ আানান্দে 
হরিবংশ এবং বলরাম জগন্নাথের গীতা অনুবাদ তৎকালীন কথা গাঁড়ী ভাযাব 
নবাদিগন্ত উন্মোচন করেছিল [ '3812187)9. 19255 199770171)  [0171432109, 
12881086109 10955 81989521220 £01791018119110975 1721187750১ ৮611 
23 1110 0102. 08751801005 01 82181811880 08021118618 ০৪ 0886190১ 
1180 181560 016 11701) ১12010) 0019 18170809889 (0 176৮1 11019110৭, 
101. 708, 85 ]1 


পণ্চসখার এই উদ্দীপত ভূমিকার অন্তরালে আছেন শ্রীচৈতনা । গাঁড়ম্া চৈতন্য 


২১৪ প্রুযোত্ম শ্রীকৃফচৈতন্য 


ভাগবত প্রণেতা ঈশ্বর দাস স্পম্ট তাবেই জানিয়েছেন, চৈতনাপ্রেরণাতেই পণ্চসখা এই 
সব রচনায় ব্রতাঁ হয়েছিলেন ।__ 

'জণ জণরে শ্রাড়ী দেই। কহস্তি চৈতন্য গোসহি। 

প্রাণ গীত রস কর। যাহা লোঁখব গ্রন্হসার ৷ 

অবতারিক যেতে কথা । 'লিখন কর শাস্ পোথা' । 

“পণশাখা এ নীলগিরি । সেবা করাস্ত দেবহরি । 

পুরাণ কলে গতরস। অবতার গাঁত প্রকাশ । [ঈশবরদাস ঃ চৈ. ভা., ৫9 অধ্যায়] 

জগন্নাথ দাসের গুঁড়া ভাগবত সম্পকে বঙ্গীয় সমালোচক প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছেন 
“উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে এই ভাগবতের প্রচার আছে । প্রতোক গ্রামে গ্রামে আমাদের 
দেশের চণ্ডীমপ্ডপের মত ভাগবতটুঙ্গী আছে । যে একেবারে নিরক্ষর, সেও শুনিয়া শুনিয়া 
ভাগবও৩ শিখিয়াছে | গঁড়য়া সাহিত্য £ পৃ. ২১]। গাঁড়আ সাহত্যর ইতিহাস গ্রন্ে 
ড. মায়াধর মানসিংহ বঙ্গীয় সমালোচক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য উদ্ধত ক'রে 
নলেছেন-- “মজুমদার যথার্থরে কাহিছস্তি__ লোকে যেতে বেলে জানলে যে এ পাঁর গ্রদ্হ 
ওড়িআা ভাষারে প্রাপ্তব্য হেলানি, সেমানে অসাধারণ উৎসাহরে লাগি পড়লে ওঁড়জা 
শাখিবাক্‌, কেবল জগন্নাথণ্ক ভাগবত পাড়িবা পাইঁ। কেবল এহি কারণর; বঙ্গলা 
অপেক্ষা উৎকলরে সাক্ষরতা আঁধক ব্যাপক ॥ বহ:কাল পূর্বে স্কুল ইনিস্পেন্টর শ্রীভূদ্েব 
মখাজখ এহ ব্যাপার সরকারী িপোর্টরে লোঁখ জনাইথিলে।” অথাৎ “মজনমদার 
সথার্থই বালয়াছেন__লোকে যখন জানিল এইরুপ গ্রন্হ গঁড়ষী ভাষায় পাওয়া যাইতেছে, 
তাহারা অসাধারণ উৎসাহে গঁড়িষী শিখতে লাগিয়া পাঁড়ল, কেবল জগন্নাথের ভাগবত 
গাঁড়বার জনা । কেবল এই কারণে বাংলা অপেক্ষা উৎকলে সাক্ষরতা অনেক বেশি 
বহুকাল পৃবে স্কুল পরিদর্শক শ্রীভুদেব মুখাজপ এই ব্যাপার সরকারী রিপোর্টে 
'লাখয়া ক্রানাইয়া ছিলেন” | ওঁড়আ সাহত্যর হীতহাস £ পৃ. ১৪৪ ]। 


পণ্টসথার অন্যতম অচ্যুতানন্দ স্ম্পর্কে ড. মানাসংহ লিখেছেন__“প%সখামানঞ্ক 
ভিওরে এঁহ নিম্নবয় সখা জনকহি* প্রকৃত সমাজসেবক থিলে। সম্দ্রান্ত করণকুলরে 
জন্মগ্রহণ কার মধ্য সে আজি কৈবর্ত ও গোপালমানঙকর গোষ্ঠাগুর; ও গোষ্ঠী- 
দেবতার্‌পে গঁড়শার চার আড়ে পূজিত । সে নিজর জন্ম-জাতির অহমিকা পাঁরত্যাগ 
নরি নিয়শ্রেণীর সৌঁহমানঞ্ক মধ্যরে একন্ন বাস করিিলে ও প্রথম থর পই* সোহ 'নিরক্ষর, 
ভবহেলিত সম্প্রদায় মানঙকু সে প্য্স্ত অলভ্য মল্ম ও শাস্ত্র অযাচিত ভাবরে পরিবেষিত 
বর দেহথিলে। সে পর্য্যন্ত এ সব্‌ কেবল ব্রাঙ্গণ ও উচ্চ সম্প্রদায় মানঙ্ক 'ভিতরে 
জাবদ্ধ থিলা। অচ্যুতানন্দ কৈবর্তমানঙ্ক আধ্যাত্বক উন্নাত পই* কৈবর্তগ্ীতা ও 
গোপাল মানঙ্ক সামাজিক শিক্ষা পাই* গোপালঙক ওগাল পর্যযায় লেখলে। সে 
কালরে এ প্রকার সামাজিক স্পর্শ-কারতা অত্যন্ত বিরল”। অর্াৎ-_“পন্তসখাদের 
মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঞ এই সখা 'ছলেন প্রকৃত সমাজসেবক ॥ সম্দ্রাস্ত করণকুলে জন্মগ্রহণ 
ক'রয়াও 'তাঁন আজ কৈবর্ত ও গোপাল ( গোয়ালা ) দের গোষ্ঠীগর? ও গোষ্ীদেবতা 
বুপে উীঁড়ষ্।র সর্ব পৃজিত। তিনি নিজের জন্মগত জাতি-অহামিকা পারত্যাগ 
কাঁরয়া নিয়শ্রেণীর সেই লোকজনের মধ্যে একব্র বাস করিয়াছিলেন এবং সেই নিরক্ষর 
অবহেলিত সম্প্রদায়গীলকে সে-পর্যন্ত-অলভ্য মন্ম ও শাস্ম অযাচিতভাবে সেই প্রথম 


জীবনকথা ২৯ 


পরিবেশন করিয়াছিলেন ৷ সে পর্যন্ত এসব কেবল ব্রাহ্ণ ও উচ্চ সম্প্রায়গুলির মধ্যে 
আবদ্ধ ছিল। অছ্াতানন্দ কৈবর্তদের আধ্যাত্মিক উন্নাতির জনা “কৈবর্তগণীতা ও 
গোপালদের সামাজিক শিক্ষার নিমিত্ত 'গোপালছ্ক ওগাল' লাখলেন । সেকালে এ প্রকার 
সামাজিক সচেতনতা 'ছিল অত্যন্ত বিরল” [ গাঁড়আ সাহিতযর ইীতিহাসঃ প্‌. ১৬১ |। 

এইভাবে পণ্চসখার রচনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে ষোড়শ শতকের ওড়িষাঁ সাহিতো ও 
সমাজে এক নব জাগরণ এসেছিল। এই জাগরণের প্রেরণামূলে 'ছলেন শ্রীচৈতন্য। 
এ সম্পর্কে পণ্নখা রচনায় মেলে দ্বিধাহীন স্বাঁকৃতি। 

শ্রীচৈতন্য কাঁলষূগে কৃ হেলে জাত । 

তাঞ্ক সঙ্গে চারি সথা হোইলু যে জাত । 

| অচ্যতানন্দ-গুরুভান্ত গাঁতা, প্রথম খণ্ড 2 দ্বাতিংশ ছাল্দ | ৩৬ | 

শিশু যে অচ্যত যশোবস্ত বলরাম । , 

শদ্রুকুল উদ্ধারিবু আস্তে চারিজন। [তদেবঃ য়ানংশ ছান্দ।১২৮] 
অচ্ু তানন্দ তাঁর শিষ্যদের বলেছেন সেই করুণাভরা প্রেরণার কথা- 
কাঁলযুগে শ্রীচৈতন্য খোল নৃতা করে । শ্রীচৈতনা লীলা করে পাদে পাদে ফেরে ॥ 


চৈতন্য করুণা, যে তুস্তঙ্কু দান্ত করে । বার গোপ রাহাসরে অট তুন্ত সরে ॥ 
। দেব. হয খণ্ডঃ ৯ম পটল। | 


অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্তির গণনা অন.সারে অচ্যতানন্দের জন্ম ১৫১১ বা ১৫১২ 
ধ্রীস্টাব্দে। পাঁচবছর বয়সে হাতে খাঁড়র (“পাচ বরষে 'বিদ্যাকর্ম করণ শূনাসংহিতা) 
পর তাঁর পিতা দ্রীনবন্ধ তাঁকে নিয়ে পূরীঁতে চৈতন্যদেবের নিকট যান এবং সেখানে 'তিনি 
চৈতন্য সম্প্রদায়ে দর্শীক্ষত হন। তাঁর দেওয়া গুর; প্রণালী নিম্নর্প চৈতনাদেব-সার্গ 
গোসাই'শ্যাম গোসাই'+নবকিশোর-সনাতন ( -চরণদাস )- অদ্রাতানদ্দ । | তদেখ. 
১ম খণ্ডঃ প্রথম ছান্দ || দীক্ষার সময় অষ্যতানন্দের বয়স পাঁচবছর হলে, এ 
ঘটনা ১৫১৬-১৭ শ্রীস্টাব্দের। এর আগেই, এবং পণ্টসখাদের মধ্যে সবপ্রিথম, বলরাম 
দাস চৈতন্য শরণ গ্রহণ করেন । গোবিন্দ কবির গৌরকৃফণোদয় কাবো বলা হয়েছে, দক্ষিণ 
ভ্রমণের পর চৈতনাদের পুরীতে 'ফিরে এলে, বাসুদেব সাবভোৌম বলরামাঁদি ভক্তদের 
মহাপ্রভুর আশ্রয়ে নিয়ে আসেন ।--যে চাপ্যন্যে ৩দনুবলরামাখ্যদাসাদ ভন্তা । 
ভেজশ্চৈনং শরণমাঁখলাঃ সার্বভৌমানূনীতাঃ ॥। | শ্রীগৌরকৃষ্ণোছয়, একাদশ সর্গ৫ | 
এ তাহলে ১৫১২ খ্রাস্টাব্দের কথা । বলরামকে দীক্ষা দেন হাদয়ানন্দ । বলরাম 
আবার দীক্ষা দেন জগন্নাথ দাসকে ৷ দিবাকর দাস প্রণণ৩ জগন্নাথ চাঁরতাম৬ কাবো 
জগক্সাথ দাসের গুরপ্রণালী এই রকম চৈতনা-গৌরাঁদাস-হৃদয়ানন্দ-বলরাম-জগলাথ 
| গুরপ্রণালীবন্দনাঃ ১ম অধ্যায় 11 এই কাবোর ২৪ অধ্যায়ে দিবাকর দাস লিখেছেন, 
ভগনাথ দাস- 'ষড়বরষ নিরন্তর । সেবিলে চৈতনাপয়র' । এ নিশ্চয় চৈতন্য অখবৎকালের 
শেষ ছয় বছর । কেননা, চৈতন্যদেবের জীবৎকালে তার সঙ্গে জগন্নাথ দাসের ছাড়াছাড়ি 
হওয়ার কোন প্রসঙ্গ ওঁড়আ বা বাংলা কোন জীবনণ গ্রন্হে নেই ; 'জগল্লাথ চারতামৃতে' 
বরং আছে, গৌড়ীয় ভন্তদের বারংবার আহবান ও অনুরোধ উপেক্ষা করে শ্রীচৈতলা 
পুরুষোভম ক্ষেত্রে অতিবড়' জঙগম্লাথ দাসের সং্রবে থাকাই পছন্দ করেছিলেন । 
সুতরাং ছ'বছর নিরন্তর চৈতন্যের পদসেবা ক'রে থাকলে চৈতন্য তিরোধানের ছ'বছর 


২৯৬ পুরুষোত্তম শ্রীকৃফচৈতনা 


আগে অথথ ১৫২৭-২৮ ধ্রীস্টাব্দে জগন্নাথ দাস বলরাম দাসের নিকট দীক্ষা নিয়ে 
চৈতন্য শরণ নেন । 
মোটের উপর, চৈতনাজীবনের মন্তাপবেহি শ্রাচৈতনোর প্রত্যক্ষ প্রেরণায় পগ্দখা 
সমগ্র ীঁড়ষ্যার সাহিতো সমাজে নতুন উদ্দীপনার সমতার করেন। ঈশ্বরদাসের চৈতন্য 
ভাগবতে প্রেরণাময় চৈতন্যের যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তা আত্মলীন সাধকের নয়, সচেতন 
ধরপ্রবন্তার ও কমাঁর। তানি পঞ্চসথাকে গ্রন্হাদি রচনায় উৎসাহিত করেছেন, আবার 
কে কি লিখলেন, সে 1বষয়ে খোঁজখবরও নিয়েছেন । - 
কটকে চৈতন্য গোসাই। আনন্দে হবাঁধত হোই । 
পসখাঙ্কু আজ্ঞা দেলে ৷ কি গ্রন্ কবিছ বোইলে' । 
উত্তবে পণ্সখা জানালেন তাঁরা কে ক গ্রন্থ করেছেন । 
য়ে মাজা শুন বলরাম । 'চান্তণ শ্রীপুরুযোত্তম । 
বালামিকঙ্ক কলা গ্রচ্ছ । শ্রী রামায়ণ যে উকত। 
স্পত কান্ড গীঁতরম। শুনিন সমস্ত হরষ। 
বোলান্ত বিপ্র নরনাথ । পুরাণ কলে ভাগবত' । [৫৯ অধ্যায়: 
কাশী থেকে পণ্ডিত জগন্নাথের লেখা বেবান্থুসাব গ্রন্হ নিয়ে এসোঁছলের শ্রীচৈতন্য | 
বলরাম তা ওড়িষী ভাষার অনুবাদ বরেছেন । 
সিদ্ধান্ত বেদাস্তর সার । 
যে শাম্ম লেখি জগন্নাথ । বারাণসারে প্রাণ হত। 
যে শাস্ চৈতন্য গোসাই ৷ সঙ্গতে অহ্ছান্ত অণাই* | 
সমস্ত বসাই গায়ন । শুনি হরষ সবজন? | 
বলরামের গ্রন্থের নাম বেদান্ত সার গুপ্তগীতা । এ গ্রন্ছ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন দ্বাস 
তাঁর গ্রচ্ছে আলোচনা করেছেন । [ 4391915179 0085,-08, 55 ] 
পঞ্চসখার অন্যতম অনন্ত জানালেন, 'তান লিখেছেন-_ 
ভাবষ্য পুরাণ উকত । আগত লোিছান্ত গত। 
অচ্যুত যশোবন্ত কই। পৃছন্ত চৈতনা গোসাঁই। 
কি শাস্ম কার অছ গীত । শনণ মূকত পাঁতিত। 
এ আজ্ঞা শুি দুই দাস। গাঁতরে নাম পরকাশ ॥ 
নানাদি গীত রসময়ে শুনি আনন্দ দেবরায়ে | 
এরপর ডাকলেন জগন্নাথ দাসকে 1 


পুণি ডাকস্তি সখী আস। শুণ হে জগনাথ দাস। 

নাম মহিমা গীঁতরস ।॥ কি শাস্ত্র কাঁরছ প্রকাশ । সখা" জগল্াথ দাস বললেন__ 

নিতাস্থলর যে বারতা | উদ্ধব পাদুকা সংহতা ॥ 

চৌধঠি অধ্যা ভাগবত । সে অটে পুরাণ উকত। 

শুণ হরষ শ্রীচৈতন্য । গোলোক প্রেম রসল্লান ॥ 

সমস্ত ব্যাখ্যান উকত ৷ হরব শান্ত সমস্ত । ৫৯ অধ্যায় 

ঈশ্বর দাসের এই বিবরণ থেকে স্পন্ট বোঝা যায় শ্রীচৈতন্যই পণসথাকে ওাড়যাঁ 
ভাষায় এইসব গ্রন্ছ রচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন । শ্রীচৈতন্য জীবনের অস্ত্াপবের এই 


জীবনকথা ২৫ 


অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ 'দ্িকাঁট সম্পর্কে বঙ্গীষ বিদগ্ধজনেরা প্রা অব্ধকাবে আছেন, তাৰ 
মজে বয়েছে তাঁদের সমাদ্‌ত “ভাবোন্মাদ ৩ত্ব। শ্রীচৈতনাপ্রেবণায কেবল শান্তিপংৰ 
ডাব ডুব এবং নদেই ভেসে যায় নি, উীঁডষ্যাতেও এসেছিল এক নবজাগরণ এবং 
সেযুগেব ওঁডষী সাহতা তাবই ফসল- এ সম্পর্কে ধঙ্গীষ ভক্ত পাঠকধেব কোন সঙ্গাক 
ধাবণা নেই, কেননা তাঁবা ধবে নিষেছেন গ্রীচৈতনা শের জ্ঞীবন প্রা ভাবোন্সাদেই 
কাটিষেছেন। 


একদিকে ব৩মান বঙ্গীষ পণ্ডি৩দেব ৩থ্যান,পণ্ধানে এই অনীহা, অপূর্ণানকে বওশান 
ওঁড়ষা পণ্ডিতদেব অনেকেন মধো পণ্চসখাকে চৈতনা প্রভাব মুড কবে দেখাবাৰ 
প্রবরতা এব ফলে জমে উঠেছে অপাসিদ্ধান্থেব পাহাড । এ বিবষে সঠিক সিদ্ধান্ত 
নিযৌছিলেন বৈষ্ণব সাহতা িশেপ্জ্র ৬ লিমানণবহালী নজঅদাব । পণ্সখা সাহিত্োে 
শ্রীচৈতন্য জীবনের তল্তাপবেবি দন্র্গ৩ সমন্বষী ধর্মকর্মই প্রকাশিত আমাদের এই 
মতের অনুকলে তাঁব মন্তব্যটি উদ্ধত শাল 


“্রীচৈতন্যেব 'তিবোভাবেব পঞ্চাশ বসবেন মধো এ দল ওস্ত শ্রীচৈওনোব ম.থ দ্বিধা 
শুন্যবাদ, একদল যৌগিক বা গাল্লিক সাধনা, একদল কুষ্ণঠাব, একদল গোপাঁভাবেব 
কথা খলাইযাছ্নে । উঁডিষ)ার আফ্যুতাণন্দ ও শ্রীখণ্ডেব নবহবি সপ সনাতন অপেক্ষা 
শ্রীচৈে৩ওনোব কম অন্তবঙ্গ ছিলেন না, ছলানশও শ্রীঠৈ৩তনোব বেশী পণবতঙ্ব নহেন। 
এব,প কেনে এরীতহাসিনেন পক্ষে অগ্টা তানশ্দ, নবহাবি, জাথানন্" প্রভী ওর গণ শ্রীচৈতন্যেব 
মত নহে, বপ সনাতন এব” কৃষ্কলাস কবিবান্ত বর্ণিত মতই সতা শত এব.প নিদেশি কা 
গনবাপদ নহে [ চৈতনাগাবঠের উপাদান " প ২২৬ |। 


বেবল উডষ্যা নয সমণ দক্ষিণ ভাবতীষ সমাজে ও সাহতোও চৈহনা প্রভাব ছিল 
গভীন ও ব্যাপক | দক্ষিণ ভাবঠে জৈনধর্মেন প্রভাব হাসেব অনাতম কাবণ শ্রীচৈজল্য 
প্রচানত কৃষণভান্তব প্লাবন । 4 21991) ০) 49771216511 117011 গ্রন্হে 2 ৮ 
চ1০০ ভৈনধর্মেব প্রভাব হাসেন ভন্যানা « ।বণেব উল্লেখ কবে শেবে লিখেছেন +44০৫ 
18115 11) 006 91510551010) 0216019) 4 ৬৬০ 01 ৬৭।০1792, 0100170518512 
1175191150 0৬ 01791001/4 10009011106 000 ৫0901117501 801191)74 1302650, 
9/290 ০9৮61 0116 7১011175014) 411৫ 001101050 076 21117961011 07 0170 19৩0৯/০ 
রিতা) 05 4096016 12017176 91 016 141145” [0 21] 1 অথাৎ-এবং সর্বশেষে 
যোভশ শতান্দীতে চৈতন্য প্রচাবিভ কৃষ্ণ ভান্তিবাদেব প্রভাবে বৈষবাঁষ ভাববন্যা বষে গেল 
দেশের উপর 'দিষে এবং জৈনধর্মেব কৃচ্ছ:তা থেকে জনচিন্তকে সাবষে আনল সম্পূর্ণ 
ভাবে” । এই গ্রন্হেই 2০08191 102৬9110741 99865 শিবোনামাষ £২।০০ লিখেছেন 
“বৈফব দাসে'বা বা ভিক্ষুক গাষকেবা ছোট ছোট ন্রিপদীতে বচিত গান গেষে গ্রমে 
গ্রামে ঘুরে বোঁড়ষে কৃষ্পূজ্বাকে জনাপ্রষ ক'বে তুলোছলেন । এদেব অনপ্রাণিত 
করেছিলেন মধ্ডাচার্যা ও চৈতন্য-যিনি ১৫১০ খাঁস্টাব্দেব কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণ 
ভারতেব সব বিখ্যাত মন্দিব দর্শন কবোছলেন এবং সর্বত্র মানুষকে শিখিয়েছিলেন 
হরিনাম নিতে 1৮ [11059 15০51%50 01861 17517190101) ঠি0)19017590108705 
৭ প্রা [010 01082109058) 110 ৪0০৫ 1510, %15109৫ 11 01 01151 9118993 


২৯৮ পুরুষোল্তম শ্রীকফচৈতনা 


91 508011) 10019) 162011)08 10167 6৮/67/1616 10 01206 07612871৩91 
81211. 08, 57 ] 

এই একই কথা লিখেছেন দক্ষিণ ভারতের স্বনামধন্য এরীতহাসিক নালকান্ত শাস্হী 
98181 ১9085 10 168916 700116 09 08595 (71611010916 5118515 ) ৬৪9 
00617611017) 91 ৬8151718529. 116180016 17 81/79809, 0 0215 16110. 
1656 ১78515 £01 02611 11150118601011 207) 11901801)8152 2৫ 
৬/০৪79/9) 110 (0116 151 91 01191101759, 0 015 90801 118 1510 ৫14 07801 
6০0 51171111200 1116 80৮11) 01 1101১ 7001081191 191)6 01 90179. 

[:41775107) ০7508117101 2 0. 395 | 

এই দ্াসগায়কেবা ৩থাকাঁথও নিম্নবর্ণের হলেও সমাজে সকল বর্ণের মানুষের শ্রদ্ধার 
পাল্লে পারণত হয়েছিলেন । 7%০ 791 90785 01 59%%9117 17216 গ্রন্ছে 
01991716517. ০০৬০ সম্পাদকীয় ভূমিকায় জানিয়েছেন, “০ 016501079 ০01 
০৪১৫০ 67106760 17010 (110 7718210101--19006 ৫9190 10 ৫6১155 015 4919৩ 
91 0০90৮ [ [10109000100) 098০ ১0111-১6৬ ] 

চৈওনা প্রভাবে ষোড়শ শতকের এই দাস গায়কেরা যে চৈতনাপন্হা হয়েছিলেন তা 
বেঃখা যায় দক্ষিণ ভাবতের মহাঁশুব কুর্গ অঞ্চলের 'সাতান ( চৈতনা -সাতানি ) 
সম্প্রদ্ধায়ের ইতিহাস থেকে । সাতানিরা এ অঞ্চলের ধর্মসম্প্রদায়গৃলির মধ্যে সংখ্যা 
গবিজ্ঞতায় দ্বিতীয় । এঁবা হোিয় ও অন্যান্য নিম্ববর্ণেব মানূষেব পৌরোহিত্য করেন ॥ 
এ'না বিষুকে ঞফ্মৃতিতে উপাসনা ববেন এবং এরা চৈতন্যেব সম্প্রদায়তুত্ত । সাধারণত: 
এবা বৈষব মন্দিরে সেবামূলক কাজে নিযুস্ত থাকেন- পূজোর ফুল তোলা, মশাল বহন 
করা, নগরকীর্ভন এই সব কাজ বরেন। এরা নিজেদের “বাংলার বৈষণব' বলে পাঁরচন 
[দিযে থাকেন । 1176 5212101 416 0716 1109; 71091 10017610095 161181088 
5601, 00769 81619891060 ১ 10116965 ৮ (16 [01654 2170 00061 1/060101 
০৪৭০১ [1765 ৭16 ৬96116৯ 01 ৬1511)0 6১০০18115 10076 টি ০ 
771510019, 8100. 41০ 10110516701 (01791180998, 45 2. 1015 006) 2৩ 
0048০0 10. [1)0 ১৪7%1০৪ 01 ৬91917950. 067210916১) 8100 216 110৩1 
8811006161১) 1010. 068161) 8110 ১00111008 00৭1018105 01069 ০0811 (162 
১০1৬59 ৬৪11000৮৭১ 11)৩ 1391910905 91 9810891,7  [ 170070081 02256/5৩ 
01 110018- 119১016 & 09018 (1908) 78. 48 1 

উপাবালাখি৩ তথাগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ কবে যে দক্ষিণ ভারতেব ধর্মে সাহিত্যে 
ও সমাজ জীবনে চৈতন্যপ্রভাব কত গভীর । মহাপ্রভুর 'দব্যসঙ্গ লাভের সৌভগ্গ্য 
দক্ষিণ ভারতেব মানুষে কয়েকবারই হয়োছিল-_বিভিন্ন তথাপ্রমাণ সেই 'দকেই 
অঙ্গলি নিদে'শ করছে । ১৫২৯ গ্রাস্টাব্দে অচ্যাতদেব রায়ের রাজত্বকালে যোগাঁকোট্, 
[িলাশাসনে টৈতনাদেবকে যে গ্রামদানের কথা বলা হয়েছে, তা চৈতন্যদেবের উপাঁচ্ছীততে 
হয়ে থাকলে এই দাঁক্ষিণযাত্রা তাঁর জীবনেব অস্ত্যপর্বেও কর্ম তৎপরতার পরিচায়ক । 

এ ছাড়া, শ্রীচৈতনা ও সমসাময়িক বিভিন্ন ধমশয় মহাপন্রুষের সাক্ষাৎকার এই 
অন্তাপর্বেরই ঘটনা ৷ বল্লভাচারী সম্প্রদায় গুরু ও পতৃভ্টি মার্গের প্রবর্তক বল্পভাচার্ধয 


জখবনকথা ২১৯৯ 


(১৪৭৯-১৫৩১ গ্রীঃ) ও শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার-বত্তান্ত কৃষদাস কবিরাজ তাঁর 
গ্রন্হের অস্ত্য ৭ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন । 

প্রসিদ্ধ অসমীয়া মহাপুরুষ শঙ্করদেবের সঙ্গে শ্রীচৈঅনোর মিলন বৃত্তান্ত আছে 
মহাপনরুষায়া সম্প্রদায়ের তিনখানি প্রাচীন গ্রন্ছে_ রামচরণ ঠাকুর, দৈত্যার ঠাকুর ও 
ভিষণ দ্বিজকবি রচিত 'তিনখানি শঙ্কর চরিত" কাব্যে । দামোদরণয়া সম্প্রদায়ভুত 
রামকান্ত দ্বিজের গ্রহলীলা গ্রন্হেও শঙ্কর চৈওন্যের মিলন প্রসঙ্গ আছে। 


ভূষণ দ্বিজকাব 'লখেছেন-_পঙ্করদেব ধন্দাবন থেকে শ্রীক্ষেত্রে আসেন্ব এবং সেখানে 
[কিছুদিন থাকেন। এ সময় চৈতনা গেখাসাইর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, দুজনেই 
দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকেন-_'দুইকো দুই চাহিলা নাহিক সন্ভাষণ” । দ্বিজরাম 
রায় গুরুলীলায় িখেছেন- দুজনে দুজনকে আঁভবাদন ক'রে পূর্বাপর পুছিলন্ত 
কথা যত যত" । দঃ'জনে পূর্বাপর কথা' হলে বুঝতে হবে উভয়ে উভয়ের পূর্বপাঁরিচিত । 
ড. ?বমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, প্রচালত প্রবাদ অনুসারে শঙ্করদেব ৩২ বছর 
বয়সে প্রথমবার তীর্থ করতে বার হন। বারো বছর ভ্রমণের পর ১৫০৭ খ্রীস্টাব্দের 
কাছাকাছি সময়ে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে শঙ্করদেবের দেখা হয়ে থাকতে পারে । "তান 
অদ্বৈতের নিকট ভাগবত পাঠ করেন ॥ | চৈতন্য চারতের উপাদান £ প্‌. &১০ | 
দ্বিজবাম রায় লিখেছেন--শঙ্করদেব তাঁর “একশরণ' ধর্ম বুঝেছেন চৈতনোর নিকট ।__ 


শঙ্কর আগে না মাতিলা মহাজ্ঞানী । 
কমণ্ডল্‌ জল ঢালি বুঝাইলা আপনি ॥ 
শঙ্করেও বাঁঝলন্ত সেই অনুমানে । 
এক যে শরণধর্ম চৈতনার স্থানে ॥ 


আসামের প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে শঞ্কর 'দ্বিতাঁয়বার তীর্থভ্রমণে গিয়ে যখন 
পুরীতে ছিলেন, তখন ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতনোর তিরোভাব হয় । সাধারণত: 
ধরা হয়ে থাকে শঙ্করদেব জ্ঞানানম্ঠ সাধক ছিলেন, তাঁর অনুরাগ ছিল দাস্যভাখে, 
মাধুলভাবে নয় । কিন্তু তরি লেখা গোপাীভাবের ও মধুর গসের উৎকৃষ্ট অনেক পদ 
অনা কথা বলে। চৈতন্য নিজেকে গোপাঁভতরি চরণকমলের “দাসদাসানুদাস' বলেছেন। 
এই দাস্যভাবের সঙ্গে তাঁর মধুর ভাবের কোন অসহযোগ ছিল না। শঙ্ষরদেবও 
লোকশিক্ষারথ্থে দাসভাবের উপর জোর দিলেও গোপাীনাথ কৃষের প্রসঙ্গে মধ্দর রস ও 
পরব্ণীয়া রতির কথাও বলেছেন, এবং 'আজু ষত নাগরা / করত নয়ন ভার / মুখ 
পঙ্কজ মধ্পানা _ইত্যাদ পদ িখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি চৈতনা দ্বারা প্রভাবিত 
হরে থাকতে পারেন । সেক্ষেত্রে পুরীধামে চৈতন্য জীবনের অস্তাপরবে উভয়ের 
সাক্ষাৎকারের একটা গু তাৎপর্য ধরা পড়ে এবং শঙ্কর চৈতন্য সাক্ষাৎকার ঘটনাটি 
অক্তাপর্বের ঘটনা হিসাবে বিশেষ গ্রুত্বলাভ করে। 

শিখগুরু নানকের সঙ্গে শ্রাচৈতন্যের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ আছে গুঁড়ষা সাহিত্যে 
ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবতে । ঈশ্বরদাসের মতে নানক পুরাতে চৈতন্য মণ্ডলীর 
সঙ্গে একত্রে কীর্তন ও নত্য করোছিলেন। 


৩০০ পুরুষোত্তম শ্রীকৃফচৈ তন 


শ্রীনিবাস যে বিম্বস্তর কীর্তন মধ্যে বিহার 

লানক সারঙ্গ এ দুই রূপ সনাতন দুই ভাই, 

জগাই মাধাই এক কীর্তন করাস্ত এ নৃত্য ॥ [৬১ অধ্যায়] 
ড. বিমানাবহারী মজুমদার লিখেছেন প্নানকের জীবনকাল ১৪৬৯ হইতে ১৬৩৮ 
গ্রীস্টাব্ব পর্যন্ত । সুতরাং "তান শ্রীচৈতন্যের সমসাময়ক । নানকের সাঁহত 
শ্রীচৈতন্যের দেখা সাক্ষাৎ হওয়া খুবই সম্ভব। সে সম্বন্ধে শিখদের ও গৌড়ীয় 
বৈফবদের মধ্যে কোন প্রবাদ প্রচলিত নাই । এক্ষেত্রে ঈশ্বরদাসের বর্ণনা কতদূর স্ত্য 
বলা কঠিন।” | চৈতন্যচরিতের উপাদান £ পু. ৫০০ | 

নানক যে শ্রীচৈতন্যের জীবনের অন্ত্যপর্বে পুরীতে এসেছিলেন এ সম্পর্কে অব্শা 
নানকের জীবনাগ্রন্হে তথ্য পাওয়া যায় । 101. 90991 31781) তাঁর 081৮ নর27 
গ্রচ্ছে লিখেছেন “2176 0810 170৮/ 15011160 05 06 11567 31217129210 
8116৫ [01090096000 (2৮/9105 71 0) 116 32 ০0 936107841 ৮1160 ৬1১10 9 
1151019 7 %/01১11100950 95 18989008119, 01 1116 1,010 01 016 [001৬7৯১ 
**[08. 32], এর আগে বন্দাবনে নানক কৃষ্ণলালা 'ব্ষয়ক শভিনয় দেখেছেন _ 
“91151. 016 001 ৬1১119৫ 11109558117) 2100161268৮ ০০70 01 17710৫0 
1101111250) 105 50%/ 90106 91)0%/116]) 17901 0011917021118 17 1101. 0, 2901, 
এ ঘটনা শ্রীচৈতনোর বৃন্দাবন ও লগপ্ততীর্থ উদ্ধারেব পরবতাঁকালের হওয়াই সম্ভব 
অর্থৎি ১৫১৫-১৬ গ্রীস্টাব্দের পরবতাঁ। আবার নানকের পুরীন্রমণ নিঃসন্দেহে 
১৫২৬ খ্রস্টাব্দের আগেকার ঘটনা, কেননা গোপাল ?সংয়েন গ্রন্হে দেখা যার, পুরা 
থেকে গুরু গাঞ্জাবে ও।লবন্দীতে ফিরলেন এবং এরপরই দ্বিতীয়বার তাঁথান্রায় বার 
হলে সৈয়দপুবে ভারত আক্রমণকারী বাববের বাহিনীর হাতে গুব,নানক এং তাঁর 
নতাসঙ্গ মানা বন্দী হন (111৫. [8. 45)1 নাবরের ভারতে প্রবেশের ঘটনাটি 
ইতিহাসপ্রাসদ্ধ এবং ঘটনাকাল ১৫২৬ খতীস্টাব্দ । সুতরাং নানকের পুরী আগমন 
১৫১৬ থেকে ১৫২৬ খটস্টাব্দের মধ্যেকার ঘটনা । এই পরিপ্রোক্ষতে ঈ*ববদাস 
উল্লোখিত নানক-চৈতনা সাক্ষাৎকার ও অন্তরঙ্গ তার চিন্রাট অমূলক বলা চলে না। 

সগ্তবতঃ বিখাত সন্তরগায়ক কবিরের সঙ্গেও চৈতন্যের যোগাযোগ হয়েছিল । 
অস্াময়া কবি রামচরণ ঠাকুর 'লিখেছেন- কাবরের মৃতদেহ নিয়ে তাঁর 'হিন্দু-মহসলমান 
শিষ্যদের মধো বিবাদ বাঁধে, তখন শ্রীচৈতন্য এসে ওই শব কাঁধে কবে গঙ্গার জলে ভা'দিয়ে 
দেন ।-__ 

চৈতন্য গোসাই হেন কথা শুনিলন্ত । 
শীঘু বেগ করি তে'হো খোঁদ আসিলন্ত ॥ 
কাবিরর শব তুলি কান্ধত লইলন্ত । 
চৈতন্য গোসাই তাত্ক ভাসালা গঙ্গাত ॥ 

ড. 'বিমানাবহারা মজমদার লিখেছেন_-“কবির ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন 
করেন বালিয়া কথিত হয় ৷. শ্রীচৈতন্য চারতামূতের বিবরণ ( ২।১৬।২৭৯ ও ২১৭1২) 
বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় ষে শ্রীচৈতন্য তীহার সন্ন্যাসের ষষ্ঠ বর্ষে অথথ ১৬১৬ 
খীস্টাব্দে শরৎকালে বন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন ও ১৫১৬ খ্রীন্টাব্দের ফাল্গুন ও 


জীবনকথা ৩০১ 


চৈ মাসে কাশীতে ছিলেন। ১৬১৬ ও ১৫১৮ প্রীজ্টাব্দের মধ্যে বাবধান বেশী নহে । 
চাঁরতামৃতের বিবরণ অথবা কাঁবরের মৃত্যুর তারিখ নির্দেশে দুই-এক বৎসর এদিক গাঁদক 
হওয়া বিচিন্ত নহে । সৃতরাং কাল হিসাবে এ ঘটনা ঘটা অসম্ভব নহে ।” 

৷ চৈতন্য চাঁরিতের উপাদান, পু ৫২৪ 


মধাযুগীয় ধর্মগুরুদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের এইসব সাক্ষাৎকারের অনুসরণে 
অনুসন্ধান চালালে চৈতনাচারতের নবাঁদগন্ত উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা । একমান 
তখনই চৈতন্যজীবনের অন্ত্যপর্ব সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে । তার আগে ভাবোম্মাদ 
তত্বের খল তুলে এঁদিকের পথ্থট অর্গালত করা স্দৃবিবেচনার কাজ হবে না । 


শ্রীচৈতন্য জীবনের অস্তাপবে'র শেষতম ঘটনা তাঁর দেহাবসান। এটি এমন গভীর 
রহস্য ঢাকা পড়ে আছে যে এ ঘটনা স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে আলোচনার যোগ্য । 
আপাতত আমরা উপারালাখত আলোচনার 'ভন্তিতে অস্তাপবের ঘটনাগ্‌লির একটি 
ক্পপঞ্জী নির্ণয়ের চেস্টা করলাম । 


স্রীচৈতন্জীবনের অস্ত্যপর্ব ১৫১৫ ১৫৩৩ স্্রীস্টাব্জ 


১৬১৫ শ্রীঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নীলাচল থেকে শ্রীচৈতন্যের বন্দাবন গমন । 
১৫১৬ খ্রীঃ মার্চএপ্রল বন্দাবনপ্রয়াগের পর কাশীতে অবস্থান । 
মে পুরী প্রত্যাবতন ৷ নীলাচল থেকে রূপের গোড়যাতরা । 


সনাতনকে শিক্ষাদান | 
১৫১৬-১৮ খ্রীঃ কাশীতে চৈতনাকর্তক সন্ত কবিরের শবদেং গঙ্গায় 
(আনহমানিক) বিস্জন। 
প্রতাপরদ্র-কৃফদেব পায়ে সন্ধি স্থাপন : বিজয়নগর 
আধপাতি কৃষ্ণদেব রায়ের শ্রীচৈতন্যচ'রিন্রমাহমা অবগাঁও। 


১৬২০ খ্রীঃ ( আঃ পূরীতে নানক-চৈতন্য সাক্ষাৎকার । 
১৫২৬ খ্রীঃ প্রীত চৈতন্য-শিবানন্দ সাক্ষাংকার । শিবানন্দপৎন্র 
কর্ণপ:রের জন্ম সম্ভাবনায় চৈতনা কর্তৃক ভাবা সন্তানের 
পিরীদাস' নামকরণ । 
১৫২৬-২এ খু (আঃ, গোস্বামীদের প্রচার পারদর্শনে শ্রীচৈতনোর দ্বিতীয়বার 
' বন্দাবন গমন । 
১৫২৭-২৮ খনীঃ ওড়িষা পণ্চসখার অনাতম জগন্নাথ দাসের চৈতনা শবণ 
গ্রহণ । 
১৫২৯ খনীঃ চৈতন্যদেবকে দাক্ষিণী ভন্তদের দক্ষিণ ভারতের দুটি গ্রাম 
দান। শ্রীচৈতনোর দক্ষিণ ভমণ । আঃ । 
৯৫৩৩ খীঃ পূুরীতে শ্রীচৈতন্য ও বালব পূকাঁদ।ন সান্দৎকার | 
পুরীতে শ্রীচৈ৬ন্য ও শঙ্কলদেব সাক্ষাৎকান । 
চৈতনা ভিরোভাব । 


৩০২ পুরুযোত্তস শ্রীকৃফচৈতন্য 
শ্রীচতন্সের তিরোভাব রহস্য 


শ্রীচৈতন্য জীবনের শেষতম ঘটনা তাঁর দেহবসান। পণ্তদশ ষোড়শ শতকের বৈকব 
আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ কি ভাবে দেহত্যাগগ করলেন, তা গভীর রহস্য আবত । 
ভাবা গবেষকের পক্ষে এটি একটি গভাঁর ও ব্যাপক অনুসন্ধানের বিষয় । 


কৃষ্দাস কাঁবরাজ এ সম্পর্কে এই মাত্র বলেছেন “চৌন্দশতপপন্তান্নে হৈলা অন্তধনি' 
(আদি। ১৩)। কখন কি ভাবে কোথায় এ ঘটনা ঘটল, সে সম্পকে কৃফদাস একটি 
কথাও বলেন নি। বন্দাবনদাসও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব | তাত্ুকেরা এ বিষয়ে 
পরস্পর 'বিরোধী নানা কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন, লোকান্তরের ব্যাপারীট 
বেদনাদায়ক ও অসহনীয় ব'লেই জীবনীকারেরা এ ব্যাপারের বর্ণনা দেন 'নি। কেউ 
বলেছেন, ঈশবরাবতার শ্রীচৈতনোর সাধারণ লৌকিক জনের মত লোক মৃত হতে 
পারেনা । কারো মতে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ বিগ্রহের মধ্যে অস্তাহ্হত হন । আবাব 
কারো মতে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমদ্রেই বিলীন হয়ে যান। 


এক এক করে এই মওগীলর আলোচনা করা যাক। প্রথম কথাই হল, বন্দাবন 
দাস বা কৃফাস কবিরাজ কি এব্যাপারে আদৌ নীরব ছিলেন? ড. বিমানাবহাবখ 
সজুমদার ও ড. সুকুমার সেনের মত বিদগ্ধজনের মত হল, চৈতন্াযভাগবতের পরিসমাপ্তি 
অত্যন্ত আকাঁস্মক! সুতরাং বন্দাবনদাসের মূল পাথর শেষাংশে লোকান্তর বণনা 
ছিল না-একথা জোর 'দিয়ে বলা চলে না। চৈতনাচারতামৃত সম্পর্কেও একই কথা 
প্রযোজ্য । দ্বিতাঁয়তঃ কেবল বেদনাদায়ক বলেই কি লোকান্তরের বর্ণনা না দিয়ে 
থাকতে পারতেন কৃষ্দাস? কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন তত্তজ্জানী এবং 'তান ভালো 
ভাবেই জানতেন চৈতন্যের প্রকটলীলার পরে আছে তাঁর অনন্ত অপ্রকটলীলা । প্রকট 
থেকে অপ্রকটে উত্তরণ তাত্বকের কাছে খুব বেদনাদায়ক হতে পারে না, কেননা ততুজ্ঞানী 
ভন্ত প্রভুর ইচ্ছা মেনে নিয়ে তাঁর অপ্রকট লীলারসও আস্বাদ করতে পারেন । 


দেবকল্প মানবের লোঁকিক মৃত্যুর অসম্ভাবতা সম্পর্কে বন্তবা এই যে, এই 
মতবাদীরা প্রাচীন মবতারদের জীবনকথা ভুলে যান। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে 
ভাগবতে কোন অলৌকিকতা নেই | বস্দেবের ওরসে দেবকাঁর গর্ভে নিতান্ত লৌকিক 
ভাবেই তাঁর জন্ম এবং জরা ব্যাধের 'নীক্ষপ্ত তীরের আঘাতে তাঁর লৌকিক মৃত্যু ৷ 
জন্ম মৃত্যুর এই লৌকক ও স্বাভাবিক বর্ণনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গৌরব হাস পায় নি। 
ভাগবত ভভ্ত বৈফবেরা চৈতনোর লৌকিক মৃত্যু বর্ণনায় ক্ষুব্ধ হবেন কেন 2 


সৌভাগ্যবশতঃ চৈতন্য জীবনীকারদের মধো কেউ কেউ চৈতন্যের লোকান্তরের বাস্তব 
সম্মত বিবরণ 'দিয়েছেন । জয়ানন্পে আছে_ 


আষাঢ় বাতা ( পঞ্চমী £ ) রথ বজয় নাচতে । 
ইটাল বাঁজল বাম পায় আচীম্বতে ॥ 

নরেন্দ্রের জলে সর্ব পারিষদ সঙ্গে ৷ 

চৈতন্য করিল জলক্লীড়া নানারঙ্গে ॥ 


জীবনকথা ৩০৪ 


| চ্রণে বেছনা বড় যাঁছ্ট 'দিবসে। 

সেই লক্ষে টোটাএ শয়ন অবশেষে ॥ 

পাণ্ডত গোসাঠ্ঃকে কাঁহল সর্বকথা । 

কালি দশ দণ্ড রানে চলব সর্বথা ॥ 

মায়া শরীর থাকল ভূমে পাঁড়। 

চৈতন্য বৈকৃষ্ঠ গেলা জম্বুদ্ধীপ ছাড় ॥ [ জয়ানন্দ £ চৈ. ম.ঃ উত্তরখণ্ড ] 

বলা হয়ে থাকে নিষ্ঠাবান বৈষবেরা এই লৌকিক লোকান্তর বর্ণনায় জয়ানন্দ- 
কাব্যকে অনাদর করে থাকেন। নিষ্ঠাবান বৈফব বলতে কাকে ধরব, কাকে বাদ দেব, 
তর মাপকাঠিই বা 'কি হবে? আধুনিক সমালোচকদের এই জাতীয় ধারণার 'ভান্তি 
ক, তা বোঝা যায না। িত্যানন্দবংশাবতংস 1সদ্ধান্ত বাচস্পাঁত শ্যামলাল গোস্বামি- 
প্রভু তাঁর শ্রীশ্রীগৌরস্‌ন্দর (৪২১ চৈতন্যাব্দে ১৯০৭ খরস্টাব্দে প্রকাশিত ) গ্রন্ে 
জয়ানন্দ পরিবেশিত তথ্যাট যথেম্ট সমাদরে গ্রহণ ক'বে গ্রন্ছ সমাপ্তিতে লিখেছেন - 
“একাদিন রথাগ্রে নৃত্য কাঁরতে করিতে প্রভুর পপনখে আঘাও পাগিল। উত্ত আঘাতকে 
ছল করিয়া প্রভু লোকলীলা সংবরণেন সাভলাধ কাঁবলেন” ( প্‌. ১৩৫ )। 
সতরাং জয়ানন্দের কাবো চৈওনা তিনোভাবেত্ন পাস্তব একটি কাবণ নিদেশ৩ 

হওয়ায় গোঁড়া বৈষণন সমাজে কাব্যাটি উপোক্ষিত হয়েছে, এম৩ ঠিক নয় । আসলে 
এই জাতীয় গবচার বিশ্রাটেব মূলে আছে ঠত্তজ্ঞান নয়, ওত্রাভিমান । এই সন 
তন্বাভিমানী মনে করেন লৌকিক মত্যু হলে নহু।পন্ণৃবের মাহমার অপঞৃব হয় । এবা 
ভুলে বান কিষেব যতেক ল'লা সক্তেেম পল ।লা”- একত্রে নিব' অর্থে স্বাভাবিক 
মানুষই উীদ্দিন্ট। শরলীলায় ৩। ৩*ন মান তে নড মানবীনায়েন গভে মৃতাও 
হয সাধারণ মাননেন মত | শপ্রবাটাযাজম্পদানে এই কথ।টি বলা 5য়েছে স্পন্টভাবে - 
“176 109065 (6901101 31% 11301) 101019 145 505৫, 01415517010 30৫৭ 
11809118066 (10011561৬0০ 011 9,110, 01169 000০1 এ 4০111৩10100) 09,70৯ 
চু) 50019101105 11৩ 1091 মানু৭ং ৮ স্বাধ্যায প্ররচনে ৮:০9 7০ 1411006154 
80017191790) 110 2.০ মানুষং মানবো ধমে। দেনা গীপ হি মান্য । মনুষাবৎ 
প্রবতন্তে! নৈবৈশ্বর্ষ প্রকাশিন ইতি চ॥ (1098 10 (911175011৬4018198 ) 
91817060 €০ 0০ 011 111081709(101 01 ৬৭১) 1 0010৫ 9101 110 0 1)0127008 
৮61718 ০0 69101) 200. 5210 1118 /89 117৩ 10010 01 ০0110101 01 1176 109৮১ 
ভা0115 010 69101). [ 73. ০0100905190, [0.%91- 5511 01090000190 09 4916 
৬৪5৪১০৪1০৪11691)) ] 


এবার চৈতনাচাঁরতে লোকান্তর বর্ণনার দিকে দম্টি ফেরানো যাক । 

লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গলে আছে-_ 
আষাঢ় মাসের তাঁথ সপ্তমী দিবসে । নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নি*বাসে । 
সত্যত্রেতা দ্বাপর সে কাঁলষুগ আব । বিশেষতঃ মারা সংকীর্ডন সার ॥ 
কপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন। কাঁলযুগ আইল এই দেহ ত শরণ ॥ 
এবোল বলির্া সেই ব্রিজগত রাষ। বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ার । 


৩06 পদরযোত্তম শ্রীকৃফটৈতন্য 


তৃতীয় প্রহর বেলা রাববার দিনে। জগমাথে লীন প্রভু হইলা আপনে & 
গুজাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাঙ্গণ। কি কি বলি সন্বরেসে আইল তখন ॥ 
বিপ্রে দেখি ভন্ত কহে শদনহ পাড়িছা। ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখ বড় ইচ্ছা & 
ভন্ত আতি দেখি পাড়া কহয়ে কথন । গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন ॥ 
সাক্ষাতে দৌখল গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন ॥ 
এবোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার। শ্রীমুখচন্দ্িমা প্রভুর না দেখিব আর ॥... 
শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে । পরিবার সহ রাজা হারিল চেতনে” ॥ 
| রাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত চৈ. ম.ঃ শেষখণ্ড, ৩১০-৩৯৯1 
ঈক্মন নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্হে আছে 
একদিন গোরা জগন্নাথে নিরখিরা । শ্রী মন্দিরে প্রবেশিল 'হা নাথ বলিয়া ॥ 
প্রবেশ মারতে ঘার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল। ভল্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল ॥ 
কিছনকাল পরে স্বয়ং কপাট খলিল । গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে অনুমান বৈল ॥ 
( একবিংশ পারিচ্ছেদ ) 
ভান্তিরত্বাকর গ্রন্হে নরহরি চক্রবতণ চৈওনা অন্তধানেব স্থান নিণয় ক'রে লিখেছেন, 
মা্স-ঠাকুর নরোত্তমকে বলছেন _ 
ওহে নরোত্তম এই স্থানে গোরহরি। না জানি পশ্ডিতে কি কহিল ধাঁর ধাঁরি ॥ 
প্রবেশিলা এই গোপানাথের মান্দরে । হৈলা অদ্*ন প্নঃ না আইলা বাহিরে ॥ 

[ অস্টম পরিচ্ছেদ ] 
ওঁড়ষী সাহিতোও চৈতন্য তিরোধান সম্পর্কে বিচিত্র মূল্যবান তথ্য আছে । 
শ্রীচৈতন্যের ওঁড়িষী পঞ্চশিষ্য বা পঞ্চসখার অন্যতম অগ্রাতানন্দ শ্রণচৈতনোর 

জলবাথ অঙ্গে লীন হওয়ার কথা লিখেছেন - 
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধন কলে। 
জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গে বিদ্বান প্রায় মিশি গলে ॥ । শূন্য সংাহতা ১) 
জনান্ত অ্যুতানন্দ লিখেছেন 
কম্পবট মূলে নীল স্ন্দর গ্গাররে 
সুন্দর রূপরে 'বিজে শঙ্খচক্ করে ॥ 
গিহিলে চৈতন্য যে রক্মাণ্ড কতা হরি । 
কলারে কলা 'মাঁশলা নাহলা সে খাঁর ॥ 
( শূন্যসংাহতা, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম ভাগ )' 
ছি্ধাকর দাস তাঁর জগন্লাথ চারতামৃত কাবো 'লিখেছেন - 
মহাপ্রভু _ বিচার কলে হৃদয়র। এ কলিকাল বলীয়ার ৷ 


শথবার উচিত নুহই। নিজধামকু যাব মূহি*। 
এমন্ত ভাব শ্রীচৈতন্য । শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন ॥ 
গোপন হোইলে স্বদেহে। দেখি কাহার দৃন্টি নোহে ॥ 
পূর্বে যাহর+ আদিিলে । লেউটি সে অঙ্গে মাশলে' & 
[ সপ্তম অধ্ান্ন | 


ঈশ্বরদাসের চৈতন্য ভাগবত গ্রন্হে আছে, চন্দনযান্রার সময় ভাবাবিস্ট শ্রীচৈতল্য 


জীবনকথা ৩০৫ 


জগাম্যাথকে চন্দন দেবার সময় তাঁর হাত থেকে চন্দনপাতর পড়ে যায় এবং শ্রণীচৈতনা 
শ্রীজগমাথের বিস্তৃত শ্রীমূথে প্রবেশ করেন এবং জঙগন্াথ বিগ্রহের গভে লখন হয়ে 
ব্বন। 
ঈঙ্বরদাস তাঁর গ্রচ্হের পরিশেষে একটি অধ্যায় (৬৫ অধ্যায়) সংযোজিত ক'রে 
লিখেছেন, জগাঘাথ মন্দিরের মু্তি-মপ্ডপে চৈতনা ভাগবত' পাঠ শূনে সকলে যখন 
গ্রন্যকারের প্রশংসা করছেন সেই সময় মহাপ্রভুর সন্ন্যাসীপার্যদ বাসুদেব তীর্থ উপাশ্ছিত 
ভন্তবৈফবদের কথা মানলেন না, প্রভু অঙ্গে চৈতন্য মিশি। তীর্থৎক মনকু ন আঁসি॥ 
বৈবে প্রমাণ করান্তি। সন্নাসী কেভে' ন মানাস্ত ॥ 
মণ্ডপের এক প্রান্তে ঈশ্বরদাসকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ 
অঙ্গে লীন হয়েছেন একথা লিখলে কেন ?- 
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন । কাহ* লোঁখল এ বচন । 
খন ঈশবরদাসের মুখে কথা আসেনা । শেষ পর্যন্ত ঈশবরদ্াস স্বীকার করলেন 
শ্রাগুরুবচনে তিনি একথা লিখেছেন এবং তত্তুজ্জানের দিক থেকেই এ ঘটনা ধর্তবা । 
বোলই শ্দাণমা গোসাই । চিত্তকু বোধ যাউ নাহ*। 
তাঁহ* কি প্রবোধ কাহাব। সমস্তে শণ আত্মা ভাবি। 
এথকু শ্রীগ্রবচন । শুনো দর্শন তত্ঙ্জান | 
দর্শনে প্রভু আজ্ঞা হোই । সভারে শূন্যে শুনিলই । 
শীচৈতন্যের জগন্নাথ অঙ্গে লীন হওয়ার কথা মান্দিরের ভিতর থেকে কেউ উজ্চরবে 
ঘোষণা করলে তা আকাশবাণী রূপে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই, তত্ের দ্টিতে 
ঠিবই আছে। চৈতনাকে জগন্নাথের আঁভন্ন ব'লে মনে করলে চৈতনোর জগল্বাথে 
লীন হওয়ায় তত্তের দিক থেকে অস্বাভাঁবক ছু নেই । কিন্তু এতো আত্মার সঙ্গে 
আত্মার মিলন ! চৈতন্যের মায়াশরারের কি হলো? ঈ*বর দাস জানিয়েছেন 


শ্রীজগন্াথ কলেবর । একাত্মা একাঙ্গ শরার । 
সমস্তে এমন্ত দেখাস্ত। মায়া শরীর ন জাণাস্ত ॥ 
চৈতন্য পিণ্ড সিংহাসন । দেখান্ত োলোকা মোহন । 
ক্ষেত্র পালঙ্কু আজ্ঞা দেই । এ িপ্ড নিঅ বেগ কই* ॥ 
অন্তর্ষে নেই গঙ্গাজল । মোঁলণ দিঅ ক্ষেত্রপাল ॥ 
শ্রীজগল্বাথ আজ্ঞা পাই । অস্তক্মে নেলে শব বাহ ॥ 
গঙ্গারে মৌল দেলে শব । সে শব হোইলাক জীব । 
চৈতন্য রূপ প্রকাশিলে। গঙ্গারে লীন হোই গলে ॥ 
কেহ নজানে এহু রস। ভন্তঙ্ক মুখরে প্রকাশ ॥ 
লেখন না'হ* শাস্ম পোথা ।॥ অত্যন্ত গ্প্ত এহ কথা ॥ 
এহা নজাণি বিদিজন। য়েকা জাণান্ত সংকর্ষণ ॥ 
স্‌সাধু জ্ঞানী এ জাণীন্ত। গতাগাঁতিকু বিস্মরান্ত ॥ ( ৬৫ অধ্যায় ) 


অর্থাৎ জগন্নাথের সামনেই চৈতন্য দেহ পড়োছল । তখন জগন্নাথের আজ্ঞায় 
শৃবদেহ অন্তরণীক্ষে (কাঁধে করে ? ) বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় (প্রাচীনদীতে ) বিসর্জন 


শ্রীকফঠৈতণ্য- ২০ 


৩০৬ প্রুযোভম শ্রীকৃফচৈতন্য 


দেওয়া হল। এ আঁতি গোপন কথা । কেবল সুসাধ্‌ জ্ঞানীরা একথা জানতেন কিন্তু 
কালকুমে লোকে একথা বিস্মৃত হলো । 

৬৪ অধ্যায়ে ঈশ্বর দাস লিখেছেন জগলাথের গায়ে চৈতন্য চন্দন লেপন 
করলে জগন্নাথ সন্তুষ্ট হয়ে মুখ ব্যাদ্দান করলেন এবং সেই মুখ-গাহবরের মধো চৈতন্য 
অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন জগন্নাথ চৈতন্যের রূপ পারিগ্রহ করলেন । সব শুনে 
রাজার ক্রোধের সীমা রইল না £ “রাজন ক্লোধ কে কাঁহব । তাহা জানিলে বাসূদেব' । 
বাসহদেব ( জগন্নাথ ) নিজেই তখন প্রতাপরদুদ্র ও নিত্যানন্দকে বললেন, “তো দুহ* 
ক্রোধ দূর কর। চন্দনযাা মোর সার । [৬৪ অধ্যায় ] রাজা বাইরে এসে সকলকে 
সান্তনা দিলেন । সকলে 'কোধ' সম্বরণ করলেন 'সমস্তে কোধ সাস্তালিলে' ৷ 

ওঁড়আ কবি গোবিন্দ প্রণীত সংস্কৃত চৈতন্চরিত “গৌর কৃষণোদয়' কাব্যে 
( অষ্টাদশ সর্গে) আছে- মাঘ মাসে মহাপ্রভু স্বধামে প্রস্থানে ইচ্ছুক হলেন- “অভৎ 
মাতুকামঃ স্বধাম'। ফাল্গুনের শুক্লা একাদশীতে তিনি “একনিম্ঠো বড়ব । সমর 
তরে কুটীরে 'তান সমাধি মগ্ন হলেন। পাঁচাঁদন এইভাবে কাটল । পঞ্চম দিনে সন্ধ্যা- 
বেলায় সমাধ ভেঙে উঠে 'তিনি সকলকে ডেকে পাঠালেন । শ্রীরুষ্-নাম গান আরম্ভ হল। 

মহাপ্রভু একটি শ্লোক আবৃত করলেন, তারপরই “ক্ষোণনীং ত্যন্তবা ক্ষণরুচারিবান্ত- 
দরধে গৌরকৃষ- ক্ষণ প্রভার ন্যায় গৌরকুষণ অন্তাহতি হলেন। 

ওঁড়আ কাব সদানন্দ কাঁবসূর্য ব্রদ্ধ তাঁর 'প্রেমতরাঙ্গনী' কাব্যে চৈতন্যের 
অন্তধানের 'বিষয়ে লিখেছেন--অন্ট চালিশ বরষে অন্তধন টোটা গোপদনাথ স্থানে 
/ ৩৬ অধ্যায় )। 

চৈতনোৰ অন্তধনি বিবয়ে এই সব তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অন্বধনের 
গান কাল ও ধরন সম্পর্কে নানাজনের নানা মত । স্থান সম্পর্কে 'বাভন্ন মত £ 


১. জগন্নাথ মন্দির বলেছেন অঙ্ুতানন্দ, 'দিবাকর দাস, 
ঈশ্বর দাস, ঈশান নাগর । 

২. গুণ্ডা বাড়ী বলেছেন লোচন দাস ! 

৩. টোটা (গোপানাথ ? ) বলেছেন জয়ানন্দ ৷ 

৪. গোপাঁনথের মান্দির বলেছেন নরহরি ও সদ্ধানন্ষ । 

৫. সমদদ্রুতীরে কুটীর বলেছেন গোবিন্দ । 

সমন্ন তারিখ সম্পকে বিভিন্ন মত £ 

১. বৈশাখ মাস, সন্ধ্যা 

২. বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া বলেছেন ঈশ্বর দাস । 

৩. আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী রাত দশটা বলেছেন জয়ানন্দর । 

৪. আধাঢ় মাসের শুরা সপ্তমী, রাববার 
বেলা তৃতীয় প্রহর বলেছেন লোচনদাস। 

& ফাঙ্গুনী প্াাঁণমা, সধ্ধ্যাবেলা বলেছেন গোবিন্দ । 
দেহাবসানের ধরন সম্পর্কে বিভিল্ন মত £ 


১. প্রতাপরহদ্ের উপস্থিতিতে জগন্নাথ অঙ্গে লীন হওয়া বলেছেন অচ্যুতানন্দ ৷ 
২. সবার অলক্ষ্যে জগন্নাথ বিগ্রহে বিলীন হওয়া বলেছেন 'দিবাকর দাস। 


জগবনকথা ৩০৭ 


৩. জগল্লাথের হা-করা মুখের মধ্যে অদৃশ্য হওয়া বলেছেন ঈম্বয় দাস। 
৪. বাঁ পায়ে মারাত্মক আঘাতের ফলে মততুযু বলেছেন জয়ানন্দ । 
€&* গ্াপ্ডিচা বাড়ীতে অদশা হওয়া এবং জগন্নাথ 

অঙ্গো লীন হওয়া বলেছেন লোচনদাস । 
৬. জগন্নাথ মান্দরের অভান্তরে অদশ্য হওয়া বলেছেন ঈশান নাগ । 
৭, ভন্ত অনুগামীদের সামনে সমূদ্রুতীরে বিদ্যুৎ 

ঝলকের মত অন্তত হওয়া বলেছেন গোবিচ্দ । 


হরোধানের স্থান কাল ও ধরন নিয়ে এত মতাম্তরের পারপ্রোক্ষতে এই সিদ্ধান্ত 
মবধারিত হয়ে পড়ে যে এই সব বর্ণনার কোনাঁটই সম্পৃণ সত্তা নয়, কোন কোনন্ট 
আধাঁশক সতা হলেও হতে পারে । একটি ব্যাপার কিন্তু নাশচত | চৈতন্যের অনুগাম*বা 
ভাঁন দেহ পানানি । ভস্ত-সদ্ধাম্ত-সবদ্ব তীর দক্ষিণ ভারতীয় শিষা ড. সাদ্বদানদ্দ য-থ 
বলেছে,-* ০৬ 0০ 00251176 081650101) 19, 89 10 1136 ড/1)61521008105 ০01 
1015 00৫. 1380 1015 00911095615 800 70958585801] 0110? [6 15 ৮০92) 
01010016 €9 98 20903006017 006 99100. 1056 ৫690 ০৫15৪ 01 &11 (116 
10110561501 911 0091027198১ 21171950 ৮/100098% ৪. 51619 2%0৫0৮01), 
179৬5 0661) 00116 ৬1) 21620 ০8001017) 210 29810105 0810, 220 
চ610010165 11856 09617 [81960 ০0৮61. ঠ)911 8185555 1101) 215 (1 100৬ 
115৩ ০001906 01 ৫211) ৬/0151010.-7106 108 ৮০010 159০ 0011 ৪ 5900114 
18681111801776710019 0৮০21 015 9০৫ 01115 0090 511 01791691099, 1825 
[01105/915 ০৮] 18০ 20210602110 %/0151210050 16 9/10) ৪11 15 
61৮০0: 01 10617 16810501705 10017. 1) 10101 06 11৬৩0 15 15611 1) 
০9)6০6 ০01 ৬/0979101 800 1১ 00175081901 15109 ০9 1311) 0005 11 00611 
(15010581705 ৮/101) 16561517065 200 2৪06০610917 . 2718 (0110 ৮/০01৫. 1196 
0967) 0১6 1:)950 00175091801 10955259101) 01 006 069158৬50 15116 11৫ 
1086 1)1701605 01 911 01081690925 9/96101716 10119/6818 17081) 01 ৬/10172 

0850 01 01)0221810 21:151 81015 082551176 2518). 
| 578 08211771015 14270177088, 186 5010, 1708, 21 5-6 | 


অথাঁধ--“সবচেয়ে হতবুদ্ধিকর প্রশ্ন হল, তাঁর দেহের কি হল? তাঁর অনুগামশ 
ভন্তরা কি তাঁর দেহ হাতে পেয়োছল ? এ ব্যাপারে কিছু বলা খুবই কঠিন । শ্রীচৈতনে'র 
প্রায় প্রাতাট পার্ধদের দেহ আতষত়ে সম্মাহত হয়েছে এবং সমাধির উপর মান্দর $ঙুলে 
নত পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।৮-'রাজা হয়ত তাঁর ভগবান শ্রীচেতনের দেহের উপ 
আরেকটি জগন্নাথ মাঁন্দর তুলতেন । অনুগামী ভন্তরা সে সমাধিকে চোখের মণল 
মত রক্ষা করত ও প.জে' করত। "যে ঘরাঁটতে তিনি থাকতেন, সে ঘরখাঁন গঞ্ভীরা)-ঠে 
আজও হাজার হাজার 'হদ্দ; অনবরত আসছেন শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্থয নিয়ে; 
ঘরখানই পূজার সামগ্রীতে পারণত হয়েছে । তাঁর সমাধ থাকলে, তা হতো শোকা ৩ 
রাজাল মন্ত সান্স্বনার স্ছল। তাঁকে হারয়ে তাঁর শত শত পার্ধদের অনেকে অসহনীয় 
শোকে কাঁদতে কাঁদতে ইহলোক হাগ করেছিলেন ; চৈতন্য-সমাধ তাঁদেরও হতো মন্ত 


বড় সান্ত্বনা ।” 


৩০৮ পুরুযোতম ভ্রীকফচৈতন্য 


এমন কি হতে পারে যে,চৈতন্যদেবের দেহ হাতে পেয়োছিল রাজা প্রতাপরুদ্রের শান্তশালণ 

কোন প্রাতপক্ষ, এমন প্রাতপক্ষ যে বা যারা প্রতাপর-ৃদ্রুকে সারয়ে সিংহাসন দখল করার 
ইচ্ছা পোষণ করত, রাজনোতক ক্ষমতা লাভের জন্য খুনও করতে পারত এবং রাজার 
শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাতেও ইতন্তভতঃ করত না? এ রকম ব্যাস্ত বা ব্যান্তদের পক্ষে 
যুদ্ধে পরাজয় এবং জাতির সামারক মধাঁদাহানির জন্য রাজার 'বরুদ্ধে জনগণকে ক্ষোঁপিয়ে 
তোলা অথবা সব কিছুর জন্য রাজা ও চৈতনাকে দায় করা কি অসম্ভব ছিল ? 

এর উত্তুর পেতে হলে সে-কালের এ্রাতহাঁসক পটভূমি সম্পর্কে অবাহিত্ 
হতে হবে ॥ 

্রীচৈতনায ১৬১০ প্রীস্টাব্দে পুরশতে এসোঁছলেন । সেই সমর উীঁড়ষ্যার রাজা 
গ্র্তীপরদূদ্র বিজয়নগরের রাজা কৃষফদেব রায়ের সঙ্গে যুণ্ধে লিপ্ত ছিলেন । কৃকদেব 
রায় ১৫০৯ প্রীস্টাব্দে সিংহাসনে বসার সময় থেকেই উভয় রাজ্যের মধ্যে ছোটখাট 
যুদ্ধ বিগ্রহ চলাছল এবং এ কারণে ১৬০৯ শ্রীস্টাব্দ থেকেই প্রতাপরদদ্র ছিলেন দাক্ষণে। 

১৫১০ গ্রশস্টাব্দের প্রথমাঁদকে শ্রীচৈনা তথ" পর্যটনে বার হয়ে মোটামুটি 
উপকল ভাগ ধরে পুরী থেকে কন্যাকুমারী হয়ে দ্বারকায় পে ছেছিলেন এবং সেখান 
থেকে নর্মদার তীর বরাবর তান পুরীতে ফরে আসেন ১৫১২ প্রাস্টাব্দে। 

তার আগেই, প্রতাপরদদ্রের অননপাস্থীতর সুযোগ নিয়ে গড়ের সুলতান হুসেন 
শাহে'র সেনাদল ডীঁড়ষ্যার উত্তর সীমানা আঁতক্রম করে । এ সম্পর্কে 'বি"বভারতীব 
অধ্যাপক বৈ. 9. £২০% তার 4১19-0৫-51 17055811) 51191) প্রবন্ধে লিখেছেন 
44800091878 €০ 005 18019 7810]1) 006 01810101015 ০1 01)5 38581011800 
9070915, 91081) 15171811 01082115550 ০ 91 1015 0856 ৪ 1৬191109180 | 
4১181009880 11501100৪9০ 1508 9 10 ৪5৮/210 010%/210 11) &, 11511001175 
০8010918617, 00 [১1015 1£810106 18100: 200. 88081 00 0106 ৬৪১১ 271. 0/9- 
0:991118  22981)% 17100052015. [06 15590100108 ৮1০99 423 
০51501905৫ 0 03০ 15906 ০01 0091075 51913)1990 117 1159 119.176 ০1 38.1109081: 
011958. 4৯ 00০ 176৬9 01 1156 90091) 0415 01 005 1৮511] 81109 
08)81090) 7১198010075. 150011760 [1011 005 ০8012181) 1) 096 9000 
810 0099 0891 005 17%80176 0091:05 00011] 176 16801560 11910081910 
11681 4৯১12170251). 015 69100955৮85 555912650 ৮/ 055 55801602120 02198 
8119১ ১০৮ 0765 18515৫ ০ 105 ৮ ০৬/108 0০ 006 6:658013915 91 ৪12 
97396108705 009511709, ৬10 2.01791 ++ 

অথাৎ--“জগন্বাথ মন্দিরের নথ “মাদলা পাঞ্জী'তে আছে, ১৫০৮-৯ শ্রীস্ট।ব্দে 
আরামবাগ জেলার মন্দারণ শাবির থেকে বোরয়ে শাহ ইসমাইল গাজী বিদনযুৎগাঁততে 
যাজপুব-কটকে আভষান চাঁলয়ে বহু হিন্দু মান্দর ধংস ক'রে পুরী পর্যন্ত 
এাঁগয়ে যান। এই যহদ্ধ জয়ের স্মারক মুদ্রায় যাজনগবৰ উীঁড়ষ্যার উল্লেখ করা হয়॥ 
মুসলমান সেনাদলের এই আকাঁস্মক আভষানের খবর পেয়ে গজপাতি প্রতাপরব্দ্র তাঁর 
দাক্ষণ আভষান থেকে ফিরে আসেন এবং আগ্রাসী মুসালম বাহনীর ছু ধাওয়া 
ক'রে আরামবাগেব নিকটে মন্দাবণ পর্যন্ত চলে আসেন । বিজয়ী ওাঁড়য়া বাহিনী মন্দারণ 
দৃগ“ অবরোধ করে কিন্তু গোবন্দ বিদ্যাধর নামক জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারণীর 
গব*বাসঘাতকতায় শেষ পর্যন্ত দূর্গ আঁধকার করতে ব্যর্থ হয় ।” 


জীবনকথা ৩০৯ 


অধ্যাপক প্রভাত মুখাজশ জানিয়েছেন--“গোঁবন্দ কটক দর্গের অধ্যক্ষ ছিল। 
ডীড়ষ্যার পভনের জনা যে বি*বাসঘাতক গোম্ঠ আংাঁশকভাবে দার, তাদের প্রধান এই 
গোবিন্দ |” 

4301108 985 06 ০0100820081 01 06 01 01 000001. 76 25 
1176 ঠািও 01 0090 1000 01 08510015 ৬100 916 1081015 15519015191 101 
1105 1811 01 01559. [216 02) 07216 17785 01 01556 ] 

প্রতাপরদুদ্র বিশবাসঘাতক বিদ্যাধরকে শান্তি দেন নন, তাকে উচ্চতর গাদ ও ধন সম্পদ 
দান ক'রে তার মন জয় করতে চেয়েছেন। “মাদলা পাঞ্জ'তে আছে “বহত সুকৃত 
তাহাগুকু রাজা কলে । কনক স্নাহান করাইলে, 'বিদ্যাধর পদরে রাজা তাহাঙকু সাড়ী 
দেলে, পান্ন কলে। তাহাঙ্কু মূলে রাজা রাজ্যভার দেলে।” [ মাদলা পাঞ্জী, প্রাঃ 
সংস্করণ, প্‌. ৬২-৫৩ ] 

রাজা তাকে কনক্নান কারয়ে রাজা'র পদ দান করলেন । “রাজ্যভার' কথাটিব অথ“ 
অধ্যাপক প্রভা ম.খোপাধ্যায় করেছেন “সমগ্র রাজ্যের ভার' [142916591 /215- 
7991517 1)1 07/559. 08. 173] এবং বলেছেন মাদলা পাঞ্শর এ তথ্য অনোওহাসিক । এ 
বিষয়ে আমরা কিছু নতুন তথ্য পেয়োছ যাতে দেখা যায়, সমগ্র রাজ্যের নয়, কাঁলঙ্গ 
প্রদেশ বা বাজ্যের ভাব দেওয়া হয়োছল বিদ্যাধরকে | 

বিজয়নগরাধপাঁত কৃষ্দেব রায়ের গ;রদ শ্রী ব্যাসরায়ের সংস্কৃত জীবনপ “গ্রীব্যাস- 
যোগিচবিতম [ রচনাকাল আঃ ১৬৩৫ খ্রিঃ ] গ্রন্হে বিদ্যাধর পান্রকে 'কলিঙ্গাধপা 
বূপে উল্লেখ করা হয়েছে_বদ্যাধব পাত্র নামা কাঁলঙ্গীধপাতঃ' [ পঞ্চম অধ্যায় ]। এতে 
বলা হয়েছে কাঁলঙ্গাধপাতি 'বদ্যাধব পাণর কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট একাঁট দশ'ন বিষম্ক 
গ্রন্হ প্রেরণ করেন; গুবহ শ্রীব্যাসরায় আতদ্রুত ওই গ্রশ্হের একাঁট সুন্দর ভাষ্য বচন 
করলে কৃষ্ণদেব রায় চমৎকৃত হন। 'শ্রীব্যাসযোগিচারতম্‌” এর সম্পাদক 8. ৬০119)2 
[২৪০ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, কলিঙ্গাধিপাঁতর উল্লেখের ধরন দেখে বোঝা যায় কালঙ্ মধ 
খন শেষ হয়েছে--[105 10810176206 005 19669161705 0০ 02৩ 1010 ০0! 
চ911055 5705 0280 006 19117892185 00611 ০৬০1৮ 176) 94441 017 
70818 132. ] 

বদ্যাধর পাত্র কৃষদেব রায়ের সঙ্গে ঠিক কোন সময়ে এই ধরনের যোগাষেগ 
করোছলেন, সে বষয়ে আমরা অবশ্য শ্রীষ,ন্ত রাওয়ের মত নিশ্চিত হতে পাঁর না। 
বদ্যাধরের মত উদ্চাকাঙক্ষণ ও আঁভসদ্ধিপবায়ণ বান্তর পক্ষে কাঁলঙ্গ যুদ্ধ চলার সময়ও 
কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে চলা অসম্ভব নয়। বিদ্যাধবের বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় প্রতাপরুদ্রের পক্ষে মন্দারণ দূর্গ দখল করা সম্ভব হয় নি। কলিঙ্গ বুদ্ধের 
হতাশাব্যঞ্রক ফলাফলের পিছনেও কাঁলগগাধপাঁত বিদ্যাধরের প্রতাপরদ্রশববোধী 
ভূমিকা থাকা অস্ভব নয়। 

কাঁলষ্গ যুদ্ধে কৃফদেব রায় ১৫১৪ শ্রীষ্টাব্দে উদয়ার্গার দখল করলেন এবং ১৫১৫ 
প্রশস্টাব্দে জয় করলেন গুস্টুর জেলার কোণ্ডবশডু। তান রাজপুত্র বীরভদ্রকে বন্দ 
কবলেন এবং সীমৃহাচলম পর্ন্ত এগিয়ে এলেন। প্রতাপর্দ্র অপমানজনক শতে 
সাদ্ধ করতে বাধ্য হলেন । গোদাবরীর দাঁক্ষণে সমন্ঞ রাজ্য তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। 

এইভাবে উীঁড়ষ্যার রাজনোতিক মধাদা হাসের পিছনে চৈতন্য বা তাঁর ধর্ম কত): 


৩১০ পুরুষোত্তম শ্রীককচৈতন্য 


দায়ী অথবা আদৌ দায়ী 'কনা তা নিয়ে মতভেদ থাকাই স্বাভাবক | প্রাতহাস্ক 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁড়িয়া জাতির সামারক দক্ষতা হাসের জন্য চৈতন্য প্রচারিত 
ধর্ম এবং ওই ধর্মের প্রাত রাজা প্রতাপরদদ্রের অনুরাগকে দায়ী করেছেন । সাম্প্রতিক 
কালেও ডীড়ষ্যার বদ্বৎ সমাজের একাংশ উীঁড়ধ্যার রাজনোতক ম্বাধীনশা লোপের জন্য 
সৈন্যকে দায়ী ক'রে থাকেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, দেশকে যারা ভিতর থেকে 
দুবল করে 'দয়েছিল, সেই ব*বাপঘাতক গোঁবদ্দ বিদ্যাধর বা অন্যান্যদের ভামিকা 
সম্পকে" তাঁরা একাঁট কথাও বলেন না । 

উীঁড়ষ্যার হীতহাস থেকে জানা বায়, এই গোবিন্দ বিদ্যাধর অত্যন্ত হখন চারন্রের 
মানুষ ছিল এবং প্রতাপরদুদ্রের অনগ্রহে অর্থ ও ক্ষমতা লাভ ক'রে সে ১৫৪০ প্রীস্টাব্দে 
প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পরেই তাঁর দুই পুত্র কালুয়া দেব (১৫৪০-৪১ প্রীঃ) কে হত ক'রে 
?সংহাসন দখল করে । আবার 'বিদ্যাধরের নাত নবাঁসংহকে হত্যা ক'বে ভার সেলাপাঁত 
ম.কুন্দদেব হরিচন্দন সিংহাসনে বসে । এইভাবে গুপ্ত হত্যা ও অন্তঘাঁতে দেশ ও জাতি 
দুবণল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পৃবেস্তি পাঁণ্ডিতেরা এঁদকে দক-পাত না ক'রে রাখাল- 
দাসের মন্তব্যাটকে নাব“চারে গ্রহণ ক'রে গাঁড়য়া জাতর পতনের জন্য চৈতন্য ও চৈতনা- 
ধর্মকে দায়ী ক'রে থাকেন। 

আমরা অবশ্য নিশ্চিত ক'রে বলতে পার না যে, গোবিন্দ বদ্যাধর বা তাব সমগ্োোন্রীর 
কেউ চৈতন্যকে হত করার ষড়যন্ত্র করোছল । কিম্তু তৎকালীন উীঁড়ষ্যান রাজনোৌ তক 
ও সামাজিক পাঁরাচ্ছতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ থেকে একথা জোর 'দিয়ে বলা চলে যে, 
সেকালে শ্রীচৈতন্য আঁধকাংশ উীঁড়ষ্যাবাসীর উপাস্য হয়ে উঠলেও, (১) জনগণ ও রাজার 
উপব তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ আশাঙকত হয়োছল, (২) জগন্নাথ 
দারুরক্গা, আর চৈতন্য তাঁর পচল বিগ্রহ"_এই জাতীয় প্রচাব জগন্নাথ সেবকদেব 
একাংশের মনে রূপ প্রাতব্রিয়া সৃষ্ট করোছিল, (৩) চৈতন্য ও তাঁর সহচরদের 
জাতভেদ বিরোধী প্রচার ও ক্রিয়াকমে ব্রাঙ্গণ পুরোহত সম্প্রদায়ের জীবিকায় এবং 
সামাঁজক মান মর্যাদায় ঘা পড়েছিল--দালত সর্পের মত তারা হিংস্র হয়ে উঠোছল ; 
এবং (৪) বিদ্যাধরের মত আভসম্ধপরায়ণ রাজনশীতক ও শাল্তশালী প্রাতপক্ষ এই সব 
1বক্ষুব্ধ ধমন্ধিদের সঞ্চে হাত 'মাঁলিয়ৌছল--এটাই স্বাভাঁবক; এই অশুভ আঁতাতের 
মধোহ সম্ভবত নিহত আছে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের মূল কারণ। 

এীতহাসক ও সামাঁজক পটভ্ামর এই পাঁরচয়ের 'ভীন্ততে চৈতন্য তিরোভাবের 
বব--তগ্াল আরেকবার পরখ করা যেতে পারে। 

জয়ানন্দ চৈতন্যের দেহাবসানের একটা বাষ্তবানগ বিবরণ দিয়েছেন এবং 

বলেছেন তাঁর মায়া শরীর টোটার মাটিতে পড়ে ছিল। কিন্তু তাঁর কথামত সত্যই 
যাঁদ এ ঘটনা গ্রদাধর পাঁণ্ডতের সামনে ঘটত, তাহলে চৈতন্যের শবদেহের সদ-গাঁত বা 
সমাধ বিষয়ে বঙ্গীয় বৈষফবদের নিশ্ছিদ্র অজ্ভতা সম্ভবপর হতো না। উপরন্তু শ্রীকৃকের 
বামপদে জরাব্যাধের শরাঘাত এবং চৈতন্যের বাঁ পায়ে “ইটাল' বা ইটের টুকরোর আঘাত-- 
এতে যেন কৃষ-চৈতন্য সমীকরণের তত্বীটকেই বড় ক'রে তুলে ধরেছেন জয়ানন্দ । 

লোচন বলেছেন, চৈতন্য নিজ জনদের বাইরে রেখে মান্দরে প্রবেশ করা মান্র তখনে 
দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট” । ভল্তদের থেকে এইভাবে 'কি তাঁকে বাচ্ছন্ন ক'রে নেওয়া 


অশবনকথা ৩১১ 


হয়োছল 2 উপরদ্তু লক্ষণীয়, মান্দরের ভিতর থেকে একজন প্পাঁড়ছা* বা পুরোহিত 
ঘোষণা করল জগন্নাথের অঙ্গে চৈতন্য বিলীন হয়ে গেছেন । ভন্কবন্দ, রাজগুর্‌ কাশশ 
মিশ্র এবং অন্যান্য অনেকে 'বলাপ করতে লাগলেন, রাজা স্বয়ং সংবাদ শুনে মছিতি 
হয়ে পড়লেন, কিন্তু চৈতন্যের পাঁর্ধব দেহ সম্পকে কেউ কোন অনুসন্ধান করলেন না। 
জগলাথ অঙ্গে বলীন হওয়ার সংবাদাট ছাড়িয়ে দেওয়ার পিছনে কূটকৌশল কোন 
চক্রের চতুর পারকজ্পনার আন্তত্ব ক অসম্ভব? জগন্নাথের “সচল 'বিগ্রহ'কে জগন্বাথ 
আত্মসাং করেছেন, “সচল 'বিগ্রহ'্বাদী ভক্তরা একথা অস্বীকার করতে প্রারবেন না এবং 
জগম্নাথ অঙ্গে বিলীন হওয়ার পর মায়া শরীরের খোঁজখবর করা নিতা্ত অশাস্তীয় ও 
অধাঁর্মক ব্যাপার হবে সম্ভবতঃ এই ছিল সেই চতুর চক্রের চিন্তাধারা ! 
ঈশান নাগর বলেছেন-- 


প্রবেশ মান্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল। 
ভন্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জাদ্মল ॥ 


এই আশঙকার কারণ কি? আবার মান্দর দ্বার খোলা মান্র “গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে 
অনুমান কৈল' ।-এরই বা কারণ কি ? শবে কি সেই অশুভ ঘটনার পৃবভাস কেউ কেউ 
পেয়েছিলেন ? 

ওড়িরা গ্রম্ছগালিতে এই বিগ্রহে লীন হওয়ার ততই সমা্থও হয়েছে। ঈশ্বর 
দাসের চেতন্য ভাগবত অনুসারে সেকালের একাঁট মান্র মানুষ, বাসদেব তীথ, এর 
সণ্যতায় সান্দহান হয়ৌোছলেন এবং প্রকাশ্যে মণীন্তম্ডপে এ নিয়ে ৩র্ক ধিতক" 
করোছিলেন। অবশ্য তখন চৈতন্য 'তিরোভাবের পর অন্৬৩৪ “একশ' বছর কেটে গেছে 
[ অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতে ঈশ্বরদাস সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে চৈওন্য 
ভাগবত রচনা করেন ; ড. বিমানবিহারী মজুমদারের হিসেব অনুসারে ঈ*বর দাসের 
গ্রহ চৈতন্যাতরোভাবের ১৬০/১৭৫ বছর পরে লিখিত হয় ]। এই কাল ব্যবধানই 
সম্ভবতঃ ঈশ্বরদাসকে 'দিয়োছল সেই নিরাপত্তা যার 'ভীন্তভে তান চৈতনোর পার্থিব 
দেহের পারত সম্পর্কে অলৌককতার মোড়কে মুড়ে কিছ বান্তব ৩থ্য পারবেশনে 
সাহসশ হয়েছেন । ঈশ্বর দাসের মতে, লোকলোচনের অন্তরালে পুরী থেকে বহু দরে 
নদীগভে চৈতনোর পার্থিব দেহ বসজর্ন দেওয়া হয়। তাঁর মে প্রগাপরহদ্র এ 
ব্যাপারে কছু জানতেন না | তান বলেছেন, ?তরোধানের খবর পেয়ে রাজা অ৩ম্ত ক্রথ্ধ 
হলেন-'রাজন ক্রোধ কে কাহব' । ঠৈতন্যাতিরোধানের 'িছনে কোন অপরাধমূলক 
চক্রান্ত না থাকলে রাঙা ক্রুদ্ধ হলেন কেন? সব কু স্বাভাঁবক থাকলে রাজাকে 
গোপন করা হলো কেন? ঈশ্বর দাসের বিবরণীতে স্পঞ্ট আভাস মেলে, রুদ্ধদ্বার 
মন্দিরের মধ্যে চক্রাম্তকারশীরা সাক্রুন হয়ে ওঠে এবং তাদোর কেউ কেউ যখন জগন্নাথ 
অঞ্ডে চৈতন্যের বিলীন হওয়ার কথা ঘোষণা করতে থাকে, অন্যান্যরা তখন গোপনে 
সে দেহ বহন ক'রে নিয়ে 'গয়ে বহু মাইল দুরে নদশতে বিসর্জন দেয় । 

ঈশবর দাস বলেছেন ?তাঁন তাঁর গুরুর কাছে চৈতন্যদেহ বিসর্জনের অতান্ত গ/প্ত 
এহ্‌ কথা' শুনেছেন । চৈতন্য ততিরোধানের পর ঈশ্বর দাসের কাল পর্যদ্ত এই সদদীর্ঘ 


৩১২ প:রুযোত্তম শ্রীকৃ্ষঠেতনা 


একখ' দেড়শ? বছর এ কথা গুপ্ত রইল কিভাবে? হয়ত এর আগে যাঁরা জানতেন, 
রাঞ্জদণ্ডের ভয়ে তাঁবা একথা প্রকাশ করতেন না। অত্ম্ত ক্ষমতাশালী, রাজকাঁয় 
মর্যাদার আঁধকারণ কেউ এ সবের মূলে না থাকলে এমন নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা এবং 
সমকালীন ভক্ত কবিদের চৈতন্যদেহ বা চৈতন্য সমাঁধ সম্পর্কে এমন লৌহ কঠিন নীববতা 
সম্ভব হতো না। এসবই আবার প্রতাপরদ্রের পত্রহদ্তা, সিংহাসন দখলকারী ও ভোই 
বংশের প্রীতষ্ঠাতা গোবন্দ বিদ্যাধরের দিকে সন্দেহের তাঁর-ফলকাট সঞ্চালিত করে । 

শ্রীঠৈতনোর কয়েকশো বছর আগে 'বাশহ্টাদ্বৈতবাদের প্রবনতা ্রীরামানূজ বৈফবধর্ম 
প্রগবের উদ্দেশে প:রীতে এসৌছলেন। তাঁকেও যে বিষম পারণাঁতর স্ম্খীন হতে 
হয়োছল তার প্রমাণ আছে প্রপন্নামংত নামক সংক্কৃত গ্রচ্হে। এই গ্রচ্ছে বলা হযেছে, 
্ীজ্গন্লাথদেব প্রীরামান:জম্বামীকে “একরানে পুরুষোত্তম থেকে করূর্মতীর্থে টেনে ফেলে 
দয়োছলেন' [ চৈতনাচীরতামৃত, গৌড়ীয় মঠ সং, অমৃতপ্রবাহভাষা, মধ্য ৭/১১৩ ]। 
এই কিংবদন্তী তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, জগন্নাথ ক্ষেয়ে রামানুজ ধর্ম প্রচার করতে এলে 
জগনাথ সেবকদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধোছল। «টেনে ফেলে দেওয়া" কথাটির মধ্যে 
সেই বিবোধ ও বর্জনের ইঙ্গিত সংস্পণ্ট। 

ওঁড়য়া জনগণের উপর রামানুজের তুলনায় চৈতনে'র প্রভাব ছিল নিঃসন্দেহে অনেক 
বোশ। জনগণের সম্ভাব্য প্রাতীক্রয়ার কথা মনে রেখে তাই ষড়যন্ত্রকারীদের অনেক 
অনেক ভেবে চিন্তে মাথা খাটিয়ে গোপনে কাজ করতে হয়েছে । আধাঢ মাসের শ'কী 
সপ্তম তাথ অন্তধানের সময় হলে বুঝতে হবে, বথযান্রার উৎসবে যখন দেশের মান্য 
আতবাস্ত, তাদের সেই ব্ন্ততারই সুযোগ নিতে চেয়েছে ষড়যন্ত্রকাবীরা । 

পারশেষে আমরা অপংকোচে বলতে পার, শ্রীচেতনোর অন্ত্ধনি রহসোর যবানকা 
সম্পূর্ণ উন্মোচিত করার মত নাশ্চত কোন তথ্য প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে আসে ন। 
এ আলোচনায় আমাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্তধানের পিছনে অপরাধমূলক ক্রিয়াক'ণ্ডের 
সম্ভাব্যতা বিচার করা। আমরা তৎকালীন সাহত্য, সমাজ ও রাজনীতিক পাঁবস্ছাত 
বিশ্লেষণ ক'রে দেখলাম যে, তা আদৌ অসদ্ভব ছিল না। 


১০, শত্ীচৈতন্য ৫ উত্তরকান্ 


চৈতনালগলার প্রত্যক্ষদশন ভন্তকাব প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রচেতন্যের তিরোভাবের পর 
নানা সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন-“হা শ্রীচৈতন্ায ! কোথায় গমন 
কারলে? তোমার সেই নির্মল পরমোধ্জবল-রস ভাক্তমার্গ আব কোন ্থানে দ্ট 
হইতেছে না; বরং কোন সম্প্রদায়ে কম জড়তা, কোন সম্প্রদায়ে জপ-তপ-যোগাঁদঃ কোন 
সম্প্রনায়ে শ্রগোবন্দা্চনে বিকার, কোন স্থানে বা জ্ঞান বিষয়ে আভর্মান এবং কোথাও 
বা পরমোগ্জহল ভান্ত বাঙ্মান্রে অবস্থান কাঁরতেছেন এরূপ দৌখতে পাওয়া যায় (” 
[ শ্রাঁচৈতনাচদ্দ্রাধৃত £ ৩৮ শেলাক] 
উচ্জব্ল আলো হঠাৎ নিভে গেলে অন্ধকার অত্যান্ত গাঢ় মনে হওয়া স্বাভাবক । 
চৈতনোর দিবাভাবের আলোকিত পাঁরমণ্ডলের বাঁসদ্দা প্রবোধানদ্দ । চৈতন্য তবেধানে 
তাঁর শোকদশর্ণ অন্তরে গভগব অন্ধকারের অনুভব স্বাভাঁবক। কিন্তু প্রবোধানন্দের 
হতাশাজাত আঁতশয়োন্তির সম্ভাব্যতা স্বীকার ক'বেও তাঁর বন্তব্যের মূল ব্তুটিকে উপেক্ষা 
করা ষায় ন্য। টৈতন্যের তিরোভাবের অ্পকাল মধোই “হারদাস'দের মধ্যে ফিরে এসেছে 
জাতিভেদ, মযযা্দা রক্ষার দোহাই দিয়ে বামূন-বৈষব নিজেকে প্রণম্য করেছে শূদ্রবৈষবের 
কাছে, জামজমার মালিক হয়ে গনীযান বৈষ্বেরা ভোগী হয়ে শরীকী বিবাদও শখর* ক'রে 
'্দয়েছে। বিস্তবাসনাব সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে শিষাসংখ্যা বাঁদ্ধর প্রয়োজন এবং এই 
প্রয়োজনেই এসেছে আত্মধ্ভব্রস প্রচার যার পারিণাত শাখাগত কোন্দল । 

এই শাখাগ্ত কোন্দলের 'িছনে উপবন্তু ছিল বৈষব হীতহাসে শ্রীচৈতন্য, অপ্বেত, 
নিত্যানন্দের প্রাধান্যের তারতম্য নিয়ে দের অনুবওসদের মতান্তর । এ বলয়ে 
গ্লীহেমচন্দ্র সরকার যথাথ“ লিখেছেন-“অদ্বৈতাচার্যা, নিত্যানন্দ, হারদাস প্রভাত বৈষব 
সাধকগণ যেকোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের অলগকার রূপে গণ্য হইবার যোগ্য এবং ষোওশ 
শতাব্দীর ভন্তি আন্দোলনে তাঁহাদের কার ও প্রভাব নিতান্ত অল্প ছিল না। ৩ প 
বয়সে প্রাচখন এবং কালে প্রথম হইলেও ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ীয় বৈষফব ধর্মান্দেলন 
আদ্বৈতাচার্ষের নামে প্রাসদ্ধ না হইয়া শ্রচৈতনাদেবের নামেই পারচিত । 

“আপাতদূষ্টিতে ইহা অন্যায় এবং অধোন্তক বলিয়া মনে হইতে পারে। বেধহয় 
সমসগামায়ক বৈফবগণের মধ্যে এ বিষয় লইয়া কিং মনোমালনাও ঘটয়াছল। 
শংকালীন বৈষব ইতিহাসে শ্রণচৈতন্যদেব, নিত্যানম্দ ও অগ্বৈতাচার্ষের স্থান লইয়া 
অন্বস্তর্গগণের মধ্যে বাদান[বাদের চিহ পারলাক্ষত হয় । কেহ কেহ শ্রঅদ্বৈতাচার্যকে 
বৈফব মণ্ডলশর নেতা রূপে প্রীতম্ঠিত কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছলেন। আবার কেহ 
নিত্যানম্দকে বৈফব সম্প্রদায়ের প্রধান পুরুষ বাঁলয়া প্রমাণ কাঁরতে প্রয়াস পাইয়া ছলেন। 
“অপরাদকে ইহাদিগকে সাধারণের চক্ষুতে হীন করবারও চেঞ্টা হইয়াছিল। বথা-_ 

এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায় । 
নিত্যানন্দ নাম শান উঠা পলায় ॥ 
[ চৈতন্যভাগবত, আদিখস্ড, ৩য় অধশয় ] 

“যাহা হউক মোটের উপর বলা যাইতে পারে ষে, জনসাধারণের সরল এবং গ্বাভাবক 
খৃবচার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও অজ্ঞাতসারে নিরপেক্ষ সত্য আঁবচ্কার ও প্র ঠা 


৩১৪ প্রুযোত্তম শ্রশকৃফচৈতন্য 


কারয়াছে। যেমন খ্‌ষ্টয় ধম“ বিধানে বাপ্রিস্ট জন পূর্ববতশ এবং সেপ্ট পল অসাধারণ 
প্রচারক হইলেও ঈশা প্রবর্তক গণ্য হইয়াছেন, সেইরূপ গৌড়ীয় বৈষব ধর্মে অদ্বৈতাচার্য 
পূর্বগামী এবং নিত্যানম্দ তেজস্ব) প্রচারক হইলেও চৈতনাদেবই প্রবর্তক রূপে সম্মাঁনত 
হইয়াছেন। জনসাধারণের এই সহজ বিচর ইতিহাস অনুমোদন কাঁরয়াছে।” 
[ গোড়ীয় বৈষব ধর্ম ও শ্রীচৈতনাদেব, £ পু ২০-২১ ] 

এ 'বষয়ে ড. সুকুমার সেন 'লিখেছেন--পনত্যানন্দের [তিরোধানের পর বাঙ্ালার 
বৈষব মহান্তেরা অদ্বৈতকেই প্রধান নেতা বাঁলয়া মানতেন। কিন্তু নিত্যানন্দের 
পুত্র বীরভদ্রের শৈশবাবদ্থা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে দলাদাল দেখা দিল। 
নিত্যানন্দের কাঁনিজ্ঞ পত্রী, বীরভদ্রের বিমাতা জাহুবা অত্যন্ত প্রভাবশালনগ নারণ 
ছিলেন। নিত্যানন্দের অবর্তমানে তাঁহার অন:চরেরা জাহবাকেই প্রত বালয়া মানত ।... 
নিত্যানদ্দের তিরোধানের পরে বীরভদ্রের দণক্ষাকাল উপাচ্থত হইলে তান শান্তপুরে 
গিয়া অদ্বৈতের নিকট দধক্ষা লইতে উদ্যোগ কারয়াছিলেন কিন্তু 'নর্তক' গোপাল ও 
মনকেতন রামদাস প্রভাত তাঁহাকে শাম্তপুরের পথ হইতে 'ফিরাইয়া আনেন এবং 
বিমাতার কাছে দনক্ষা লওয়ান [ ণনত্যানন্দবংশাবষ্ভার'বিফ্‌পুর সাহত্য পারষং 
সংগৃহীত প্রাচঈন পথ, পু ১৪ কখ ]। এই ভাবে অদ্বৈঠের জীবৎ কালেই বাঞ্গালার 
বৈষণন সমাজ 'দ্বধাবভন্ত হইয়া গেল। 'নত্যানদ্দের পরে তাঁহার স্থান লইলেন জাহৃবা এবং 
জাহবার চ্ছান বীরভদ্রু। বীরভদ্রের পর তাঁহার সন্তাঁত “শ্রপাট' খড়দহে গুরুবংশ প্রতানিত 
কাঁবলেন । অদ্বৈতের পরে সীতা শান্তপযুরে প্রধান হইলেন । তাঁহার পরে অবৈৈতের 
পুত্রো গুরু হইলেন ।..*আরও ক; কিছু গরু পরম্পরার সংষ্ট হইয়াছিল। তাহার 
মধো উল্লেখযোগ্য শ্রীথণ্ডের সম্প্রদায় । শ্রীথখণ্ডের রাজবৈদ্য মূকুন্দ দাস। তাঁহার 
অনুজ নরহরি দাস সরকার এবং পু রথুনন্দন দাস তিন জনেই চৈতন্যের প্রিয়তন্ত . 
[ছিলেন । নরহারর ও রথুনন্দনের বহু "শষ্য প্রীশষ্য ছল" [ বাগগালা সাহত্যের 
ইতহ'ল, £ প:. ২৮৩-৪ ]। 

যেকোন ধর্ম সম্প্রদায়ের হীতহাসে দেখা যায়, প্রেরণার জোয়ার-মূলের প্রধান 
পুরুষ'র অবতমানে অনুবতাঁদের 'ক্রিয়াকাণ্ডে ভাঁটার বিপরীতমুখী টান লাগে। 
বৈষন সম্প্রদায়ে চৈতন্য প্রেরণা সম্পকেও একথা প্রযোজ্য । কিম্তু ভাটার টান লাগলেও 
নদীত৩ট জোয়ার জলের দাগ মুছে ষায় না বা জোয়ার জলের স্নেহরসের উর্বরা অবদানকে 
অস্বীকারও করা যায় না। পরবতাঁকালে বৈষব সম্প্রদায়ে আদর্শের অবনমন সত্তেও 
৮ৈতন্য কাঁতির সেই উন্নত পথরেখা চির অধ্লান। সেই কীর্ত সেই প্রাতভা কোন 
বিশে সম্প্রদায়ে নয়, বাঙালী তথা সমগ্র ভারতীয় জনমানসে হ্ছাক্ী প্রভাব রেখেছে। 

সন্প্রদায়গত ইতিহাসের কথা এবং চৈতন্যের জীবনকর্মের কথা মনে রেখে একটি 
কথা বলা প্রয়োজন যে চৈতন্য প্রেমভান্ত-প্রচার ও বিতরণের ক্ষেত্রে কোন সাম্প্রদায়ক 
গণ্ডন স্বীকার করেন নি । শ্রীজীব গোম্বামী তাঁকে “প্বসম্প্রদায়সহম্রাধদৈব' ব'লে বন্দনা 
করেছেন। িম্তু তা উত্তরকালের কথা । এবং লক্ষণীয়, শ্রীজীব “গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়' বলেনা ন। বলেছেন “স্ব-সম্প্রদায়'-যার মধ্যে পরবতর্ঈকালের গৌড়ীম্ম বৈষব* 
ওঁড়ফী বৈফব ইত্যাঁদ সকলেই আছেন । শ্রীজীবের মতে চৈতন্যের ভগবন্তা গোড়, 
বরেহ্দ্, বঙ্গ, সুন্গ ও উৎকলায় মহান;ভবদের মধ্যে মহাপ্রীসম্ধ-_“গোঁড়বরেদ্দ বঙ্গ 
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সুক্ষাৎ কলিঞ্গাদি দেশধয়ানাং শহাপ্রাসম্ধে” । “স্বসন্প্রদায়' বলতে এখানে হয়ত 
চৈতন্য অনুরাগী জনসমাঁচ্টকেই বোঝাচ্ছে। 

আসলে শ্রচৈতন্যকে কোন বশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে আবম্ধ করা চলে না। 
গোড়ীয় বৈষব সপ্প্রদায়ে “যে সাধন-ভজন-রগীতি আঁধকাংশ ব্যস্ত অনুসরণ করেন, তাহার 
প্রবর্তক হইতেছেন শ্রশর্‌্প গো 'ামী”' [ চৈতন্যচারতের উপাদান £ প্‌ ১৪৫] এবং 
এই সম্প্রদায়ের দার্শীনক মতবাদ “শ্রীঞীব গ্রোস্বামীর ব্যান্তত্ব দ্বারা অনপ্রাণত । 
বাঙ্গালা দেশে ব্রজমণ্ডলের সিন্ধান্ত প্রচারের প্রধান উদ্যোস্তা শ্রীজশব গোস্বামী | 
শ্রখীনবাস আচার্য, ননোন্তম ঠাকুর মহাণয় ও শ্যামানন্দর শ্রথজীবের নিকট শাম্ত অধায়ন 
কবেন ও তাঁহারই আদেশে গোস্বা।ম গ্রন্হ সমূহ বাঙ্গালা দেশে আনিয়া তাহাদের পঞ্ঠন- 
পাঠন প্রস্লন করেন। | তদেব £ প্‌. ১৫৩ ] 

বন্দাবনের গোস্বামরা মধুররসের উপাসনা প্রচার করেন। কৃষদাস কাঁবরাজ যাঁদের 
নাম শ্রণঠৈতন্য ও গদাধর শাখায় উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সকলেই মধ,র রসের উপাসক 
ছিলেন । কাঁবকর্ণপৃব তাঁদের ব্রজের সখা, সখা ও মঞ্জরীরূপে উল্লেখ করেছেন । 
বৃন্দাবনের গোস্বামিরা নিজেদেব সখীর অনহগতা মঞ্জরী ভেবে সাধনা করতেশ ॥ শপ 
গোস্বামীর “চাট্‌পৃজ্পাঞ্জাল' ও নরোত্তম ঠাকুরের “প্রেমভান্তচদ্দ্ুকা'য় মঞ্জরীভাব-সাধনাব 
যে পারচয় আছে তাতে দেখা যায়, সাধক ভন্তদের “সাধ)” হল সখীদের ও প্রধান প্রধান 
মঞ্জরদের অনুগত হয়ে রাধাকফের সেবা করা । 

“কদ্তু বৃন্দাবনের গোস্বামদের বা তাঁদেব অনুগত শ্রীনবাস, নরোত্তম ইত্যাদর গ্রচ্ছে 
প.রুষ-সাধকদের নাবীবেশ ধারণের কোন কথা নেই। অথচ অদ্বৈঙাচাষের স্ত্রী 
সাতাদেবীর দুই শিষ্য নন্দরাম সিংহ ও যজ্ঞে*বর চক্রবতণ নারীবেশ ধারণ করে যথাক্রমে 
নান্দনী ও জগ্গলী নাম গ্রহণ করেন। এদের নাম কাঁবকর্ণপৃরের “গৌরগণোদ্দেশ 
দশীপকা'য় পাওয়া যায় । নবদ্বীপের চরণদাস বাবাজণীর সমাজবাড়ীর অধ্যক্ষ 'লালতাসখা" 
নামে স্তীবেশ ধারণ করে সাধনা করতেন । 

বৃন্দাবনের গোস্বািরা শ্রীকৃক ও গ্রীঠৈআ'কে আভন্ব জেনেও শ্রীকৃষের উপাসনা 
করতেন এবং কৃষলীপা বিষয়ক গ্রন্হাদ রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন । বাংলান্ন নরহারি সরকাব, 
শিবানন্দ সেন এবং দাক্ষণভারতীয় প্রবোধানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রণচৈতন্যকে আঁভল্ন জেনে 
শ্রঁচৈ এন্যরই উপাসনা করতেন । এদের বলা হয়েছে গোরস্পারম্যবাদখ' ৷ কৃফলীলার 
অন,ব্‌প গৌরলীলা বর্ণনা ছিল এদের উদ্দেশ্য । এই পথেই কৃষ্ণেত খাগরালিব 
অনুকরণে “গৌরনাগরে'র উদ্ভব হয়। 

গ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে গোড়দেশে পাঠিয়োছলেন প্রেমধর্ম প্রচার করার জন; 
1নতযানন্দ প্রেমধর্স প্রচারের সঙ্গে সঙ্গ শ্র'চৈতনোর উপাপনা প্রচার করেন ।- 

চৈতনা সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্য নাম । 
চৈতন্যে যে ভীন্ত করে ; সেই মোর প্রাণ । 
এইমত লোকে চৈতন্য ভান্ত লওয়াইল। 
দন হশন 'নন্দকাদ সভারে 'নস্তারল ॥ 
[ চৈ ০১: মধ্/১/২৪-২৫ 
কৃফদান কাঁবরাজ “চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও' বললেও মূলত: গারন্নাটতে আছেন “গোরাঙ্গ'- 
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ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গোরাঙ্গের নামরে । 

যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমাব প্রাণরে। 
গোড়মণ্ডলেব গৌর-পারমাবাদীরা যাঁতিবেশধারণী চৈতনাকে পূর্ণ এবং নবম্বীপের কিশোর 
গৌরাঙ্গ মৃর্তকে চৈতন্যের পূর্ণতম বা শ্রেষ্ঠ রুপ মনে করতেন । এদের মধ্যে গৌর- 
নাগববাদশীরা মধুর রসের উপাসক। আর 'িত্যানন্দের ছিল সখ্যভাব । গৌরাঙ্গের 
গোষ্ঠললার সখারুপে নিতানন্দ পার্ধদেরা গোপবেশধারণ করতেন--“নত্যানন্দগণাঃ 
সর্বে গোপাল গোপবোশন [ গৌরগণোদ্দেশদশীপিকা ১৪] 

উঁড়য্যায় “পণ্চসখা” বলরাম, জগন্নাথ, অগ্ভাত যশোবন্ত ও অনন্ত এরাও ছিলেন 

সখাভাবের সাধক । এরাও ছিলেন চৈতন্যের পার্ষদ। অফ্যুতানন্দ পণ্চসখার সঙ্গে 
চৈতনোর ঘানষ্ততার কথা লখেছেন-_ 

বৈধব মণ্ডলশী খোল করতাল বজাই বোলান্ত হরি । 

টৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার দণ্ডকমণ্ডলুধারশী । 

অনন্ত অচ্ভুাত ঘোঁন যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ । 

এ পণ সখাহি' নৃত্য করি গলে গৌরাঙগচন্দ্র সঙ্গত ॥ 

[ শৃন্যসধাহতা, ১ম অধ্যায় । ] 
গণ্ঠটসখা সম্পকে ড. বিমানীবহারঈ মজুমদার [লিখেছেন--“ইহারা পূর্বে বৌদ্ধভাবপন্ন 
ছলেন। গ্রীঠৈতনোর কৃপাপ্রাপ্তর পরও রব্রজের প্রেমধর্ম সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেন 
নাই |” [ ৮৩নাচরিতের উপাদান : পৃ. ৪৯৪] পণসখা সাহিত্যে শ,ন্যবাদ আছে ব'লেই 
এই সিদ্ধান্ত । কিন্তু ব্রজমণ্ডলের সনাতন গোস্বামীব শ্রীকৃষ্ণ বন্দনায়ও ক শুনাবাদ 
নেই? হ্রীকৃফ্লীলান্তবে সনাতন 'লিখেছেন-- 

নাবকারাপাবাচ্ছন্ন নাবশেষ 'নরজজন। 

অব্যন্ত সত্য ব্রহ্ম এ পরম জ্যোতিরক্ষর ॥ 
সনাতনেব কৃষ্ণ নিবশেষ নিরঞ্জন জ্যোতদ্বরূপ । আর অস্থাতানন্দের শূন্য জ্যোতদ্বরূপ 
্হ্ধ-_ 

দোখলে যে শুণা্রহ্গ স্বয়ং জ্যোতি হোই । 

ঘটে ঘটে বিজে এাহ শূন্য কায়া দেহা ॥ 

[ শুন্যসংহতা, ১০ম রা 
অচ্যুতানম্দের শনাচ্থলশী নিত্যরাসের 'নত্যবৃন্দাবন । জয়দেবের “চল সাঁথ কু্জং' 
মমূকরণে অচ্যুতামন্দ লিখেছেন «সাথ গো সুধা বাহ পড়ছি” রাধাঅঙ্গরে রে 
লচাছ। ...সাঁখ গোচাল নিত্য দৌঁখবা, নিত্যরাহাস দর্শন করিবা [ নতারাহাস 
চতুর্থ ছান্দ ] 

সুতরাং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পণ সখাকে চৈতন্যপারকরই বলতে হবে । ব্রজের প্রেম- 
ধর্ম পণসখা নেন নি, এ কথা ঠিক নয়; হতে পারে চৈতন্য পরবতরঁকালের গৌঁড়ণয় 
বৈফব ধর্মের 'বাঁধাবধানের সঙ্গে তাঁদের অঙ্গাঙ্গী মিল নেই । এতে চৈরনোর সমন্বয়ী 
প্রাতভারই পারচয় মেলে । জীব গোস্বামীর কথাঁটিকে একট, ঘাারয়ে যাঁদ বাল, তান 
স্ব-সম্প্রদায়ের সহশ্ত্র সহম্্র জনের আঁধদেবতাই ছিলেন না, সহম্্ সম্প্রদায়ের মানুষও ছিল 
তাঁর গ্রজশীত্র নান তআঁদবও ছিালন আধদেবতা* তাহলেই ঠিক বলা হয়। 


শ্রপচৈতনা ও উত্তরকাল ৩১৭ 


একটা কথা বোধকাঁর স্পন্ট ক'রে বলার প্রয়োজন আছে । «গৌড়ীয় বৈফৰ ধম" 
নামক কোন ধম" শ্রীচেতন্যর জীবৎকালে ছিল না। গৌঁড়ীর বৈফব ধমের বাধ 
বিধানের প্রাতাক্রয়ায় বতরমান গাঁড়বী বিদ্বংসমাজ স্বতন্ত্র গঁড়বশ বৈফব ধমের কথা 
বলেছেন। শ্রীচৈতন্যের সময় বৈফব ছিল, কিন্তু গৌড়ীয় বৈ বা ওঁড়বী বৈষব বলে 
ক্থছু ছিল না। এই কারণে বর্তমান গৌড়ীয় বৈফব বা ওাঁড়ষী বৈষবে যে ভেদের 
কথা বলা হয়ে থাকে, তার পারপ্রেক্ষেতে শ্রীগৈত্য বা তার অন:গামখশদের বিচার করলে 
ভুল হবে। বর্তমান ওাঁড়ফী সমালোচকেরা এই ভূলাটই করে থাকেন। তাঁরা বতমান 
গৌড়ীয় বৈফব সমাজের বাধ বিধানকে শ্রীচৈতনোর 'বাঁধাবধান বলে মনে করেন এবং 
সেই হিসাবেই প%সথা বা গাঁড়ষী বৈষব সমাজের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষব সম্গাজের বিভেদ 
হেত “চৈতন্য ধম” থেকে পণসথা বা গাঁড়ষণী বৈষ্ণব ধর্মকে আলাদা ব'লে ধরে নেন । 
একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে । “পণ্টসখা-ওাঁড়আ সাহত্য' গ্রচ্ছে (.৩১) 
অধাপক ড়. দেবেন্দ্র মহামতি লিখেছেন, “উৎকলায় বৈধবমানঙক মতরে পুর_যোত্তম 
ক্ষেন্র বা শ্্রীক্ষেত্র হেউাছি নিত্যক্ষেত্র এবং অন্য ক্ষেত্রমানগ্ুকর উৎপাত তাহা হোইআছ। 
গৌডায় বৈষরমানদ্ক ঠারুমতরে বৃন্দাবন 'হি* সবশ্রেম্ঠ ক্ষেন্রু। অর্থাৎ উৎকলাীয় বৈঝবদে 
মতে প.রুষোত্তম ক্ষেত বা শ্রীক্ষেত্র হল নিত্যক্ষেপ্ন এবং অন্য ক্ষেপ্রগলির উৎপান্ত তা থেকে 
হয়েছে । গৌড়ীয় বৈ বদেন মতে বদ্দাবনই সবশশ্রেছ্ঠ ক্ষে০ত্। 
এই যে “ধাম' নিয়ে গববাদ-এ নিতান্ত পরবতাঁকালের । পবাচিফ'রা কেউই 
বলেন নি, "আমার বৃন্দাবন বড়, তোমার পুরুষোত্তম ছোট? ; তাঁরা বলেছেন বৃন্দাবন 
“অখলাত্মভূতো' নাখিল চরাচরই নাথলেশের লালাক্ষেত্র ; জগতের কোথায় তাঁর বাস 
নেই 2 
সনাওনের বৃহদ্ভাগবতামূত গ্রচ্ছে ব্রক্গজা নারদকে বলেছেন-- 
তদর্থং ভাগবৎ পূজাং কারয়াম করোম চ। 
আবাসো জগদণীশস্য তস্য ন কৰ বিদাতে ॥ [১/২/৬৩] 
“ভারপর, আমার লোকের মধ্যে যে বৈকুণ্ঠলোক' বালয়াছ, তাহাও অসাধারণ নহে । 
কারণ, সেই ভগবানের বাস কোন স্থানেই বানাই? অপিচ [তান অন্তরে বাহণে 
সবহে বিরাজমান রহিয়াছেন।” [ভান্তরত গোস্বামী অন্যাদত ] 
এই গ্রচ্হেই অন্যন্ত আছে- 
ষস্য শ্রী ভগবৎ প্রাপ্তাবংকটেচ্ছা ঘতো ভবেৎ। 
স তন্রেব লভেতামদং ন তু বাসাহস্য লাভন্কৎ | (১/৪/৩৪] 
“যাহার যে স্থানে ব্রীভগবং প্রাপ্তর উৎকট ইচ্ছা হয়, তাঁহার সেই স্থানেই শ্রীভগব 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে; প্রভ্ভ অমুক চ্ছানে বাস করেন, অতএব তাঁহাকে অমুক বাসস্থান 
পাওয়া যাইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই । [ ভান্তরয় গোস্বামী অনুদিত | 
স্বকৃত টণকায় সনাতন বলেছেন, “শ্রভগবত প্রাপ্তৌ ষথ্য উৎকটেচ্ছা লালসাধিক্যং 
প্রেমীৎকণ্ঠামীত যাবৎ । ন তু ইচ্ছামান্রম: । অমুং ভগবন্তম্‌ £ মা বাসো 
বসাতবপিস্থানং বা কেবলমস্য শ্রীভগবতো লাভং প্রাপ্তিং করোতগাঁত ”৮॥ অর্থাং 
প্রেমোংকণ্ঠা ব্যতীত কেবল বাসম্ছান তাঁহাকে প্রাপ্তি কবাইতে পাবে না ।' 
শ্রজীবও রক্ষাসংহতার টাকায় 'লিখেছেন-রাধামাধবের লালাচ্ছল গোণোন 


৩১৮ প্রুষোত্তম শ্রকৃফচৈতন্য 


“আঁখলাক্মভূতো? (টশিকা, 2৭); এদং সম্তগাণ সেই আঁচদ্তাগণম্বর্প শ্যামসংম্দরকে 
প্রুনভান্তভরা দৃষ্টিতে আপন আপন হ্দয়ে সবর্দা দেখতে পান--প্রেমাঞ্জনচ্ছারত 
ভান্ত বিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হাদয়েষ্‌ বিলোকয়ান্ত' (টকা, ৩৮ )। 

পরবর্তাঁকালে গৌড়ীয় বৈষফবদের মধ্যে যাঁদ এই তত্র দ্ষ্টি লুপ্ত হয়ে থাকে, তার 
জন্য, শ্রশচৈতন্য এবং তাঁর সাক্ষাৎ অনুগামণদের মধ্যেও এই অভেদ দৃষ্টির অভাব ছিল-. 
একথা আর বলা যাবে ক করে? উপারিউন্ত উীস্তগ্াল যে বিশুলোলুপ গদয়ানদের 
স্থান-মাঁহমা-কণর্তনের প্রয়াসকে গোড়া থেকেই কোপ লাগিয়েছে । 

ড. দেবেন্দ্ মহাদ্তি চৈতন্য ধর্মকে পরবতাঁকালের গৌড়ীয় বৈষব ধমচিরের সঙ্গে 
সাভনন রূপে দেখে তাই ভ্রান্ত হয়েছেন। তান একা নন, আধুনিক ওঁড়ষা 'বিদ্বৎ- 
সমাজের আঁধকা*শই এই ভুল ক'রে চলেছেন। এই ভূলেরই পুনরাবান্ত হয় যখন তাঁরা 
বলেন, “উৎকলীয় বৈষবমানগক মতে শ্রণক্ষেত্রীবহারণ নশলাচলনাথ জগন্নাথ যোলকলারে 
পারপৃণ*।..-শ্রীকৃষণ শ্রীজগন্নাথঙক অংশরে জাত ।""গোড়ীয় বৈষফবমানে কেবেহেলে এ 
প্রকার মতকু সমর্থন কাঁরপারাম্ত নাহি । সংস্কৃত ভাগবতর পদ “এতেচাংশকলাপনুংস £ 
কৃষ্ণ“তু ভগবান- স্বয়ং” অনুসারে সেখানে শ্রীকৃফ্কু স্বয়ং ভগবান বা অবতারণী ভাবরে 
উপস্থাপিত করাম্ত'' ! [ পণ্চসখা ওাঁড়আ সাহিত্য পৃ, ৩০] অথাৎ গৌড়ীয় বৈফবদের 
স; কৃষ্ণ অবতারী এবং উৎকলীয় বৈষবদের মতে জগন্নাথ অবতারী । 

গামরা বলতে বাধ্য, প%সখা সাহত্যকে শ্রীচৈতন্য-প্রভাব বাঁজত ক'রে দেখাবার উৎকট 
মাগ্রহ হেতৃই বর্তমান ওঁড়ষী সমালোচকদের মধ্যে এই জাতীয় ভেদ বুদ্ধি আরোপ 
প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শ্রীচৈতনা জগন্াথ ও কৃষে তিনপোয়া চারপোয়া ভেদ 
করতেন £ তাঁর “জগন্নাথ স্বামশ নয়ন পথ গামশি ভবতু মে" ইত্যাদ জগবাথ বন্দনা বা 
সনাতন গোস্বামীর জগন্নাথ-বন্দনা- 
শ্লীজগল্নাথ নীলার শিরো মুকুটরত হে। 
দারু ব্রহ্ধণ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোভ্তম ॥ [লীলাগ্ভব ১০৩ ] 
ইত্যাদির কথা না-ই বললাম» স্বয়ং পণ্চসথা এ বিষয়ে কি বলেছেন ? 
দিবাকর দাসের “জগন্নাথ চরিতামৃত গ্রন্হটি শুরু হয়েছে যে-বন্দনা শ্লোকে, সেখানে 
"গ্াপদনাথ কৃষের সঙ্গে জগনাথকে অভেদ জ্ঞানে বন্দনা করা হয়েছে-- 
রাধাচন্দ্রাবলীভ্যাং বলায়তবপ্ষং কোটি কামাভিলাষ 
প্রেমানন্দৈকপূর্ণং বিপুলতরমৃদং নিতবৃন্দাবনস্থম ।*"" 
রাধাচম্দ্রাবলসভ্যাং কালতবরতনুং শেষপধ্যৎকসম্ছম- 
কৃফণোত দ্ব্যর্ণ বাচাং মনুঘাঁটততনং শ্রীজগম্নাথদেবম্‌ । 
এই গ্রন্হেব দ্বাদশ অধ্যায়ে জগন্নাথ দাস রাজা প্রতাপর্দদ্রকে বলেছেন-- 
রাধাকৃফ স্বরূপশ্চ শ্রীজগন্নাথ উচ্যতে । 
রাসব্রীড়ারতৌ রাধাকৃফা শ্রীদার্‌ বিগ্রহে । 

আসলে নিত্য বন্দাবনের নিতারাসে শূন্য যেখানে পূর্ণ হয়ে উঠেছে সেখানে 
জগন্নাথ, রাধাকৃফ, রাম, হার-একই পরমতন্তের নামান্তর মাত্র ; এ নিয়ে তারতম্য বা 
গ্বাদ এসেছে পরবর্তঁকালে, এই 'িবাদে যাঁরা যে পারমাণে লিপ্ত হয়েছেন, তাঁবা সেই 
পরিমাণে চৈতন্যপন্হা থেকে দূরে সরে গেছেন । 


শ্রপচৈতন্য ও উত্তরকাল ৩১৯ 


এ ব্যাপারে গৌড়ীয় বৈফব সমাজও তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। 

সাম্প্রদায়িক বা দলীয় কোম্দলের ফলে চৈতন্য-অনুগামী 'বাভম্ন ধর্মগুরু ও তাঁদের 
অনুগামণরা ধীরে-ধীরে দরে সরে গেছেন ; অথচ চৈতন্যের জীবৎকালে এই ধমগরূরা 
ছিলেন চৈতন্যের অতান্ত ঘানষ্ট প্রিয়জন ॥ 

পণ্ঠসথার অন্যতম জগন্নাথ দাসকে চৈতনা নিজে “আঁতবড়' আখ্যায় ভূষিত কবে- 
ছিলেন । জগন্নাথদাসের অনুগামী আঁতবড়ী সম্প্রদায়কে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের তোতারাম 
বাবাজণ 'নাষ্ধ করবেন 1-7155 05894198 ৬৪181008585 811685 ঢা 
79521071280108 58150. ৪ 151611981 52-5900 ০ 101$ 0৬1], 1010৬ 1) 95 
+/৯0108৫$...090 06011 (89০9০৪৫ 09 10021817 8890811-2 ৬৪18078৬8 
৫1811765 ০0 0০ 0800198 9০01001. 1 19017, ৮, এ01016116৩, 7716 
12868107) ০1 17466250721 7/27577727517 777 0/7554, 7০ 138 ] 

প.ভ্টমার্গের প্রবর্তক বল্লভাচাষাঃ ( বল্পভ ভট্ট )-ও ছিলেন চৈতন্যের প্রিয়জন । 
স্বামী ববেকানন্দ মনে করতেন বল্পভাচাের সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়েরই শাখা- 
“ঢু 08৬5 6৬৩1: 1585011 10 06119৬০9 022. 0105 17015 ০01 05 ৬ ৪1190170- 
০188198, 1609081012 15 0019 2 0181101) ০0 01) 85০0 00017090 0% 91711 
(098810059”,  [ 05100910919 ৮০1. 06. 337) 

চৈতনাচারতামতে উল্লোখত চৈতন্য-বল্পভাচাযা ( বল্পভট্ ) সাক্ষাৎকারের এরীতহাসক ভা 

নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধভা আছে ৷ িন্হ কেবল চৈতন্যচার ামৃতেই নয়, বল্পভ_ 
সম্প্রদায় রাঁচত গ্রন্হেও এর উল্লেখ আছে । তাতে দেখা যায়, বল্ল ও ১৩না প্রয়াগ থেকে 
একই সময়ে পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা কবেন ং চৈতন্য বনপথ ধরে "াড়াআাঁড় আসেন, 
বল্লভ ঘুর পথে পরে এসে পৌছান। ঠ্তন্য নাক ঞ্ুনভকে বলেন যে বনের মধ্য 
হ্াযাতিরা তাঁকে আক্মণ করেছিল, কিন্তু জগন্নাথ তাঁকে রক্ষা করেন । [ধ.0 চে] : 
4978 712110272072702 : 708, 160-1 11 

চৈতন্যচারতামৃতের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে, বল্লভের আত্মাভমান দর ক'রে চৈচায 
তাঁকে নিজগ্বভগ্গীতে দীনতার শিক্ষা দিয়েছিলেন [চৈতন্যচরিতামৃত, অন্তা/ণম]। চৈতনা 
“তুণাদাঁপ সুনীচ' হবার আদর্শ সবসময় তুলে ধরতেন বৈষবদের সামনে । আর বল্লভ 
অল্প বয়স থেকেই তক্ষুদ্ধে নিপ্ণ-বিজয়নগরের সম্রাটের কাছে সশ্মানিত হয়েছেন 
তর্কযুদ্ধে বরোধাদের হারয়ে দিয়ে । 

ভাগবত পুরাণের ভাষ্য রচনার ব্যাপারে বল্পভ স্বকৃতভাধ্য শেষ পর্যন্ত কি করে- 
ছিলেন 2 চৈতন্যচারতামৃতের বিবরণে জানা যায় শ্রীধর স্বামণর বরোধা ভাষ্য রচনার 
জন্য চৈতন্য তাঁকে তীর ব্যঙ্গ করেন | প্রভূ হাঁস কহে, গ্বামী না মানে যেই জন । বেশ্যার 
[ভরে তারে কাঁরয়ে গণন' ॥ অস্তা/৭ম পাঁরচ্ছেদ ], পরে বল্লভের গর“ দূর হলে তাঁকে 
উপদেশ দেন শশ্রীধরানূগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান। আঁভমান ছাড় ভজ কৃষ্ণ ভগবান 1 

উল্লেখযোগ্য এই, বল্পভ ভাগবত প?রাণের উপর তাঁর ভাষ্যাঁট সমাপ্ত করেন নি॥ বল্লভ 
সম্প্রদায়ের মতে পুরী থেকে ফিরে বল্লভ ভাগবতভাষ্য রচনা করছিলেন, কিদ্তু ভগবান 
তাঁকে ডেকে নেন [8.0 28161002571 7211287207%27174) 08. 178 ] তাহ'লে 
'কি বল্পভ তাঁর ভাষ্য নতুন করে লিখাছলেন ? 


৩২০ প্রুষোত্তম শ্রীকৃফচেতন্য 


বল্পভ তাঁর সন্প্রদায়ে বালগ্োপালের উপাসনা প্রবর্তন করেন। বালগোপালই প্রধান 
উপাস্য দেবতা । রাধারও উপাসনা হয়, তবে ততটা প্রাধান্য দিয়ে নয় ॥ একেতে বল্পভ, 
চৈএন্য কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন । বল্পভের পৃন্ন বিজ্ঠলনাথের (১৬১৬- 
৯৫৮৮ গ্রঃ) উপর অবশ্য চৈতন্য প্রভাব সষ্পহ্ট। 'বিঠঠল নবজ্বাঁপে ন্যায় 
পড়েছলেন । পরে বিঠঠলনাথ রাধার বন্দনাসুচক “স্বামিনী অদ্টক*, “ক্বামিনা ভ্তোর 
এবং অন্যান্য স্তোন্র রচনা করোছিলেন। এ ছাড়া, ভভ্তরা চৈতন্যকে “মহাপ্রভ” এবং 
চৈঠন্য পার্ধদদের “গোস্বামী ব'লে আঁভাহত করতেন £ অনুমান করা বায়, তাঁদের 
দেখাদেখি ঝল্পভ সম্প্রদায়ে বল্লভ ও বিঠঠলকে যথাক্রমে মহাপ্রভ্‌ ও গোসাঁইজী বলার 
রশী প্রচলিত হয় [ তদেব £ পৃ. ২৬৪-৬ ]। ৃ 

বল্লভ সম্প্রদায় ১৫৭৩ প্রীস্টাব্দে বৃন্দাবনে শ্রীনাথঞণীর মান্দর জোর ক'রে দখল 
ক'রে নিলে বল্লভ সম্প্রদায় ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের সৌহাদ্য ফাটল ধরে । এই মাম্দরের 
সেবার ভার ছিল বাঙ্গালীদের উপর । উপরোন্ত ঘটনার 'বস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন 
িঠ-ঠলনাথের চতুর্থপুন্ত গোকুলনাথ, তাঁর চৌরাশী 'বৈষবোঁ কি বার্তা গ্রন্ছে 
| প্‌. ৩১৪-২০, বন্বে সংস্করণ, ১৯৫৮ ] এই বিবরণে দেখা যায় এই ঘটনার সময় রূপ 
সন। এন জশীব৩ ছিলেন এবং ভাঁরা এই জঃুলুমের প্রাতিবাদ করেছিলেন । সম্ভবতঃ 
মাধনেদ্দ্ূপুরী এই বিগ্রহ প্রাতষ্ঠা করোছলেন এবং পৌরোহিত্যে নিয়োগ করেছিলেন 
বাঙ্গালীদের । [চৈ ৮৪ মধ্য/৪/৩৪-১০২ ]। “চৌরাশটী বৈষবোঁ কি বাতা 
বলা হয়েছে “ওর প্রথম সেবা শ্রীনাথজীকী বঙ্গালী করতে! [ পৃ. ৩১৪ ]। এই গ্রন্হেই 
জানানো হয়েছে যে, বল্লভ এই বিগ্রহের সঙ্জা হিসেবে হীরের অলগকার উপহার 
গদয়োছলেন। একে ঠ৩ন্যের প্রাতি বল্লভের অনুরাগের 'নদর্শন রুপে গ্রহণ করলে 
বোধহয় ভূল হবে না। 

খুব সম্ভব, কৃষ্দাম কবিরাজ বললভ সম্প্রদায়ের প্রীনাথজনীর মান্দির জবর দখল 
বাপারট নিজে চোখেই দেখোঁছলেন। চৈতন্য চারতামৃতে বল্লভকে একবারও 
বল্লভাচায্য“ বলা হয় নি, বলা হয়েছে বল্লভ ভট্ট ; এবং অন্যতম বৈধণব সম্প্রদায়ের গুর; 
হিসেবে বল্পভের ভূমিকার কথা একবারও বলা হয় নি; এর মূলে সম্ভবতঃ ওই ঘণনা । 

উত্তরকালের বৈষব সমাজ কিভাবে চৈতন্য-শিক্ষা বিস্মৃত হয়েছেন এবং চৈতন্যপন্হায 
থেকে দূরে সরে এসেছেন, তার একটি দহছ্টান্তম্থল জাতিভেদ প্রসঙ্গ । 

ঈশ্বরাংশ জনীবকে যারা পতিত” ক'রে রাখতে চায়, তারা অসরযোন, অশনভকার1 
নরাধম-গীতায় (১৬ / ১৯) একথা বলা হয়েছে। গীতার পণ্চম অধ্যায়ে (১৮, ১৯ 
শ্লোকে ) বলা হয়েছে-পাঁণ্ডতেরা বিদ্যাবনয়যুস্ত ব্রাহ্মণ, গো, হন্তী, কুকুর, চণ্ডাল 
সকলকেই তুলারুপ দেখেন। এইরূপ যাঁদের অন্তঃকরণ সবর সমভাবে অবন্থান করে, 
তারা ইহলোকেই স্বর্গলাভ করেন। নিদেষি ব্রহ্মা সর্বন্র তুল/ভাবে আছেন, সুতরাং 
সমদশসরাও ব্রহ্গভাব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন (ব্রহ্গাণ তে স্থিতাঃ)। ভাগ্নবতে এই একই 
উপলব্ধির সভান্ত প্রকাশ-_ভগবান জীবরূপ অংশে সকল দেহেই প্রাবষ্ট রয়লেছেন--এই 
ভেবে কুকুর, চ'্ডাল, গো এবং গর্দভ সকলকেই ভাঁমিতে দণ্ডবং প্রণাম করবেন । 
ভান্তবাদে এই সমদতাই পরিস্ফুট হয়েছে । শাশ্ডল্য বলেছেন-_-নান্দত জ্বাতরও 
ভান্তসাধনায় আঁধকার আছে--“আনন্দা যোন্যাধাক্রয়তে' [শাশ্ডিল/সত্রমূ ২৭৮ ] 


চৈতমমা ও উত্তরকাল ৩৯৯ 


নারদণয় ভান্তদূত্রে বলা হয়েছে--ভক্তদের আতীবিদ্যা-র্‌প-কুব-ধনশক্রয়াগত কোন ভেদ 
গণ্য নয়_নান্তি তেষ্‌ জাতাবদ্যারূপকুলধনাকুয়াদভেদঃ । এই ভীন্তমার্গেরই পাঁথক 
মাধবেন্দু-অদ্বৈতত্রীচৈতন্য [ সত্র৭২]। 
প্রেমভীন্তবাদ তথা বৈফবদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে, বিন্বজগং এক আনম্দরসের আভব্যান্ত, 
আঁশিবপ্রকৃতির গভীরে আছে পরমতত্তের আনন্দময়ী শান্ত হননাদনীর 1চকণ প্রকাশ, জর 
সেই আনন্দময়ী লীলার শরীক--তাকে গ্ো্রবর্ণ জাতির গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা মৃঢডতা, 
উচ্চনীচ ভেদ আবোপের টেষ্টাও ধৃষ্টতা ॥ সুতবাং, দেখা যায়, বৈষব দর্শনের মূলেই 
আছে বণাশ্রমধর্মের বিরোধিতা | 
এই কারণেই ঈএবরপৃবী লিখেছেন, “বেদ শিরোধার্য করে ব্রক্মামৃত এবং কাঁবস্বের 
প্রণংসা যাঁরা করেন কব,ন, আমবা 'িকন্তু আশ্রয় নিযোছ সেই বংশীধারীর-যাঁর কানে 
গুঞ্জাফঃলের কর্ণভূষা ।-- 
রসং প্রশংসন্তু কাবতীনচ্ঠা ব্রক্মামতং বেদাশরোনাবষ্টাঃ | 
বয়ন্তু গুঞ্জাকাজ বতংনং গৃহীতিংশং কমাঁপ শ্রয়ামঃ” ॥ [ পদযাবলগ ] 
বৈষবীয় দৃষ্টিতে বেদাবহিত ধর্মগির তথা বর্ণাশ্রম অদ্বীকৃত হয়োছল বলেই ঈশ্বরপুরণ 
একথা বলেছেন। এবং লক্ষ্য কহতে হবে, “গুজাকালতাবতংস' ও “গ্াহীতবংশ" যান, 
1তাঁন লৌকিক দংষ্টিতে গোপনন্দন । 
মাধবেন্দ্রপুরীর তিন 'শষা-ঈশ্বরপ,রী, কেখব ভারতী ও অদ্বৈত আচাধেরি প্রভাব 
শ্রীচৈতন্য চরন্রে লক্ষণীয় । ঈশ্বরপযুরী তাঁকে দিলেন কৃষ্ণ মন্যে দীক্ষা, কেশব ভারতী 
দিলেন সন্ব্যাসে দীক্ষা ; অদ্বৈত আগার্য ভান্তমার্গের সামাজক তাৎপর্ধ ব্যাখ্যা করলেন 
তাঁর কাছে ।- 
“অদ্বৈত বোলেন, “যাঁদ ভাক্ত 'বলাইবা । 
স্তরী-শদ্র আদ যত মূর্খেরে সে দিবা ॥ 
'বিদ্যাধন কুল আদ তপস্যার বাদে । 
তোর ভন্ত, তোর ভান্ত যে যে জনে বাধে ॥। 
সে পাঁপন্ঠ-সব দৌখ মর.ক পণড়য়া । 
চ্ড্রাপ নাচুক তোন নাম গণ গায়্যা 117 
[ চৈ. ভা, : মধ্যখণ্ড/বন্ঠ অধ্যায় ] 
সন্্াসদীক্ষার মধ্য দিবে প্রীঠৈ১ন। সমাজের সবন্নের মানুষের কাছে পেশছাতে চেপ্েছেন। 
বর্ণাশ্রমের চিহ্ন শিখাস,এ সে পথে বাধাব সুন্১ করবে জেনে তান সেগুলি ত্যাগ 
করলেন ৷ 
মুকুন্দেরে ডাক দিয়া বঁলিলা বচন । 
দণ্ড কমণ্ডলু আম কারব গ্রহণ ॥ 
1শখা সূত্র ত্যাগ কার সন্ব্যাস লইব | 
তাহা না কাঁরলে ?কসে জীব উদ্ধারব ॥ 


[গোবিন্দের করচা : পৃ. ৬] 
ল্রীচৈ হন্য--২১ 


৩২২ পুরুযোত্তম শ্রপকৃফচৈতন্য 


জগত উদ্ধার যাঁদ চাহ কারবারে । 
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥। 

[ চৈ' ভা, : মধ্যখস্ড/ ২৫ অঃ ] 
যে-কালে বর্ণাীভমানশ শিখাসতত্রধারী ব্যান্তরা শদ্রের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতেন, সেকালেই 
সন্ত্যাসীর আদর্শ ছিল ভিন্রতর । মহানিবাণ তন্মে (অস্টমোল্লাসে) বলা হয়েছে, সন্ন্যাসী 
হবেন কাটে নবে দেবতায় সমদ-ছ্টি, সন কিছুই তাঁর কাছে ব্রহ্ম স্বর্প। বিপ্রেব অন্ন 
[তিনি 'নাচাবে গ্রহণ করবেন-_ 

পসব্বি সমদ-ছি স্যাৎ কণীটে দৈবে তথা নরে। 
সধ্বং সৃক্মোতি জানীশাং পাঁরব্রাট সব্বকর্মস ॥ 
বিপ্রানং *বপচান্নং বা ধস্মাং তস্মাৎ সমাগতম । 
দেশং কালং তথা চানননশ্নবীয়াণাবচাবয়ন- ॥ 

এ দেশে এ রীত আি প্রান । শৌরযুগও সন্্যাসীল এই ভাদর্শ লক্ষ্য 
করোছলেন মেগাচ্ছিনিস ৷ বাধাবুমু- মখাজ লিখেছেন _+4১110150 0061001005 00৩ 
81050191 90 0080 006 90191)180 (01 7912110$011)61 ) ০০10 ৮৩ 102 
8109 082505,? 81)0/1108 010৪ 006 110 018 92017851 ড/28 009617 ০ ৪]1] 


০88058 8110 01020 (11616 ৬28 170 08506 11 11)6 1166 50111107091. (44770671 
17272. 76. 157 ), 


শ্রীচৈতন্য সন্নযাসী হলেও “সোহহংবদশ' পাস ছিলেন না; ভিন 'হ'লন বৈষ্ণব 
সম্্যাসী অর্থাৎ লীলাবাধী-গোপীনাথে। ৮ ণ বখলেব দাসানুদাস ; এই কারণে তত্তুমূখে 
তান বর্ণাশ্রমেব সঙ্গে সঙ্গে ৮2বাঞমে ও ১1২৫, একে স্থাপন কবেছেন। এব পাবচয় 
আছে তাঁর ব্চত এ শ্লোকাঁটতে_ 
নাহং প্রো ন ৮ ন।প" শন বৈশেটা ন শুর 
নাহং বর্ণ ন ৮ গৃহক্পাওনো শছে। যতবা। 
কিন প্রোদ্যন্নখিল পবানদ। € দগমি, ভাবে 
গোঁপীভর্ত?8 পাদকমতাযোদ ।সদালতদাসও ॥। 
[ কর্ণপ্‌ব কাব্য ১৬/৭ ; ১৩ন।০ ও।ম.্‌৩ 2হ/১৩/৮০ ; জয়ানন্দ, সন্ন স-১ ] 
এই হল বৈষব দর্মে্ চিবন্ভা আশ 77 ৩" পতচরে ভাম ব্রা ই হণ, শাদ্রই 
হও» বৈষ্ণব হলেই তু'ম “দাস” শ্রীহীহব নাস 2 £ধ বৃফোন্াযবা লোকা দাদ।প্তে পরি- 
০ [ পাদ্ম উত্তবখণ্ড, ৯৯ ভধ্য | 
ই হুবিদাস' হওয়া” বরা তো এ) হও।ল। 1 হিন্বমএন্ধামান, রাহ্ষণ- 
প্ডতমূখ-সকল ভেদ ছাপয়ে 1০ ২ ভ্রমর বন্যা । খৈষবধর্ন সমাজে 
প্রত্ঠা করল সর্ব মানবের মিলন ১ ॥ হাবন্ল্রেপবীর শিষব। বণশ্রিমশাসিত 
সমাজে এই মিলনের ও জড়ত্ব *এশুন আদর্শ ওল ধবছেন । 
অদ্বৈত আরার্য যবন হন্িদাসকে সঙ্গে বনে ভিক্ষা। নর্শহ করতেন এবং কষ্ক ২ খায় 
কালযাপন কবতেন । হারদাস সংকেন্চ প্রাণ ক প্লেন 


চৈতন্য ও উত্তরকাল ৩২৩ 


সহানমহাশবপ্র এথা কুলন মমাজ ! আমারে আদর কর, না বাসহ লাজ !” 
তখন “আচার্য কহেন, “তুমি না কারহ ভয়। 
সেই আচারব, যেই শান্মমত হয় ॥ 
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন |” 
এত বলি" শ্রার্ধ-পান্ন করাইলা ভোজন || [ চৈ. চ. : অন্তা/৩] 


হারদাস ঠাকুরের জাতিকুলানপেক্ষ বৈফবাচার সেকালের হিন্দু-মুসলমান উভয় 
'সমাজকেই প্রবল নাড়া দিয়েছিল । “যবন হইয়া কবে হিন্দুর আচার” এই কারণে কাজীর 
শবচারে শেষ পযন্ত হ'রিদাসকে বাইশ বাজারে নিয়ে টাব্‌কের ঘা মারা হয়েছিল । রক্ষণ- 
শশল হিন্দু সমাজের প্রাতীক্রিয়া “দুজন ব্রাহ্মণের মুখে ব্যস্ত হয়েছে-- 
দরশন-কর্তা এবে হৈল হারদাস । কালে কালে বেদপথ হয় দোখ নাশ ॥ 
যুগ শেষে শূদ্রে বেদ কাঁরব ব্যাখ্যানে । এখনেই তাহা দোখ শেষে আর কেনে ॥ 
[ চৈ. ভা. : আঁদ/১১ ] 
দাঁক্ষণ ভারতেও জাত্রভেদকে অগ্রাহ্য করে এবং ভীন্তবাদের উপর 'ভীন্ত করে নতুন 
সমাজ গড়ে তুলতে চেয়ৌছলেন চৈতন্যদেব । তামল তেলুগু কানাড়ী মালয়ালম ভাষায় 
রচিত বৈষব গাতির ভাব প্রেরণার মূলে যেমন ছিলেন মধৰাচা্য ও ব্যাসরায়, তেমনই 
ছিলেন গ্রীচৈতন্য । এ এহাঁসক নীলকণ্ঠ শাম্লী লিখেছেন-“710555 51138018৪০৫ 
118611 110501190101) 2010 7১1201552058758, 2100 ড98581598. 8100 010৩ 52510 
90179109055 00 016 90000 10 1510 010 1000018 10 50170012806 0৩ 
81000 01 0015 20000191106 01 50118. [ 44 176054079০0 508847 177222. : 
17,393 ] 
01781165 15. 0০৮০৪: দক্ষিণ ভালহের লোকগীত সংকলন 2% ৮০115971851 
01 :90%47677) 17772 গ্রন্হে (১৮৭১ খ্রীপ্টাব্দে প্রকাশিত ) “বেমন' কাঁবর রাঁচত 
একটি পন্দেনে অন-নাদ 'দয়েছেন। এই বেমন লাঁব সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর কঁ 
গোভাব তাঁর গ্রন্হে (২৬০ পৃ) জানিয়েছেন, 4115 07 7 81015 005 £16865১ 
01 111116716516560 501101815, 0511018 008 185 ( ৬ 500809, ) 115৫ 10 0০ 
81505500) ০6106015 ।” সুতরাং “বেমনে'র উপর চৈতনাদেবের প্রভাব পড়া অসম্ভব 
নয়। তেলুগু ভাষায় রচিত ওই প্দাঁটর ইংরোঁজ অন,.বাদ এখানে দেওয়া হল-_ 


[৩ 1001. 01010081 811 01৩ 68100 

1৬151), ০ 56০, 118৬5 60081 01102. 

11906 10 0065 51590 01:09006118909৫, 

17009] 11 0105 51806 01 0১১৫, 

০০৫ 01 ৬৪5৩ 01: 018০9 ০01 01101 

08096 21051 001090 ৬010, 

1) 15 58505 06 80 51016177167 [৪ সংখ্যক পদ ] 


গ্রন্হের ভামকায় গোভার জানিয়েছেন, এই সব গান গ্রামে গ্রামাম্তরে গেয়ে বেড়াতেন 


৩২৪ পুবুযোল্তম শ্রগকৃফট্তৈন্য 


“দাস গায়কেরা | এরা লৌকক বিচারে নশচ বর্ণের হলেও উদ্চ নাচ নার্বশেষে সকল' 
বর্ণের মানয়ের শ্রদধান পান্নে পারণত হতেন । “ও 09681100801 ০8906 60057৩0 
1760 006109061..7005 ৫8150. 00 05821860155 918৬৩ 01 030৫” [276 
17011507155 07 :50%756718716) [2009106010৯ ১0111-50৬ ] 

এই “দাস' গায়কদের মগ্পকে বলতে গিয়ে 2. ৮. ২1০6 তাঁর 4 2719৫0৮) ০7 
1721707656 1752792875 গন্ছে দাস গায়কদেব উপব চৈতনা-প্রভাব স্মরণ করেছেন- 
“5৩ 9০810 ০6 (015079, অর5 19009185855 ৮9 89085 10 8881৩ 
1060165 0 ৬৫130179৬28, 5588, 01 0)6701020 5106919. ৬10 92096: 
টি) 111886 00 %0118£6. 17155 £6০910 01861 10501750100 090 
1901) 701)5158 (0 9/1)01) 0059 ৪11 53:101655$ 1180601501)55, 210 00100 
(01181081198, ৬100, ৪০০: 1510, ৬15150. ৪11 076 ০1161 81511068 01 90001 
10019, (68012126106 6৬০19৬11616 10 09200 0105 11806 01 17211. 
[ 708. 59 ]। 

এই গ্রদ্ছেরহ অনার [তান দাক্ষণ ভাবতে ছৈন ধর্মের পহনের কারণ ভালোটনা 

হ গিয়ে বলেছেন যোডশ শ “ব্দী;ত চৈতন্য প্রচাব5 কৃফভ সত বন্যায ভেসে 'গয়োছিল 
জৈন ধর্মেশ লাগাল শাশ্প্পাগন ₹-:/510 18119, 7 005 51506610061 0015, ৪ 
৮৪৪৬০ 01 ৬21817119৬9, 91101051857), 11501160 05 01741091798, 10152019116 
(155 092179 01 %115101780119161, 5৮500 0৮০1 0105 19911091019, ৪00 
০0011916150 072 21165080101 ০1 0116 1736017916 [010 0006 8050826 669013108 
91 11)6 )81088 [ 08. 21 ]। 

প্রেমভান্বর এই বাঁধভাঙা বন্যায় যখন দাঁক্ষণ ভারত প্লাঁবত হল, তখন তথাকাথত 
নিশ্নবর্ণের মানুষ যে অনাস্বাঁদত এক ম্তত্র আনন্দে আত্মহারা হয়োছল তাতে 
সন্দেহ নেই; কেননা চৈতনাদেব তাঁদের 'দলেন বঠোর ও তবোধ্য শাস্তাচারের দাসত্বের 
পাঁরবতে" সহজ, স্বাধীন ও আনন্দময় ধর্মজীলন ; জা এভেদ্জীনত হীনমন্যতা বজ'ন 
ক'রে সমাজে মযদা-সম্পন জীবন ধাত্র' সুযোগ পেরো শাঁশ। 

দক্ষিণ ভারতে রামানূজ-প্রমুখ আচায্প্রবীতি- না গম বাহু ণ শুদভেদ যথেজ্টই 
দছ)। এ সম্পর্কে শা, ত811£00-17501171 নিখেলেন 10810120018 10 20 
[01805 ০০0100651)017098 1115 $1181)55 0010281010 [079 ৪6100 917851110 


10000011017, 116 19 010001171১709001511)8 1] 01911হি 006 11151165৩01 
০1০ 560৫9 1০ 90185 200 ৬/০10617 *, 

“1 006 90000৮00500 0105 918505 200 656801181)90 50018] 
10165, %/8$ 000 511011% (0 ০ 51401) 0৮ 0176 13101)17)10. ৬ 21510105810, 
৪0৫ [156 90018 10110/975 চ/516 £317618119 111061101 11 11000108105 
৪120 2961 89$61:50 (0017073916৩, -*085 705760 001 1179 73181810117) 2$ 
13791770117 589 176৬61 001500910. 

[776 72751712756 75107727501 17016 2১141 143 ] 


এই পাঁর্্শে- চৈ না প্রভাঙে যখন স্ফৈল “দাস' গ দশ”? উঠল, তখন তাঁদের 


শরশিচৈউয ও উত্তরবার ৩২৫ 


অনাতম লক্ষ্য হল জাতভেদ 'বিস্মরণ £-710৩81 55510588915 0£ 811, 
১0৬৬1 : 866০0019, 8108108 ; 001101%, 60:860661100655 ০৮ ০৪3.” সমাজ 
ধে এদের প্বাবা যথেছট প্রভাবি5 হয়েছিল, এবং সমাঞ্জ জীবনে এদের যে একটা সম্মানের 
আপন গডে উঠোছল, তা প্রমাণ--"40 %6৫1065 870 68808, ৪৫ 980 ৪0৫ 
101761815, ৪% 80৮11262100. 0816৭, ৪ 011 00900. 8100 98101511101, 0৩ 
৫558 12050 ০6 11৬1060, 1156050 10, ৪204 15%/81060. (01081165513, 
0061 : [776 29110 50125 ০)501417577 17216, 17117074017078-5111-5 ] 


দাঁক্ষণ ভারতের সাধাবণ মানুষদেব উপত্ব চৈতনাদ্বেব এই জাতিভেদাবরোধাী 
আঁভযানের প্রভাব যে শন ব্যাপক ও গভীল হযোছল, সে হাঁতহাস আজ প্রায় লু । 
€কন্ত দুষ্ট একাঁটি তথা £বস্মবণেষ মেথাচ্ছন্লম্ বিদাৎ চমকের মতো আজও ঝলসে ওঠে । 
যেমন, দক্ষিণ ভাবতে “সাতান' সম্প্রদায আসল চৈতন্য সম্প্রদায এবং আজও 
তাবা সেই মূল সূত্র ভূলে যান নি।« 

মহীণ-ন;)কুগ অগ্ডলে ধর্ম সন্প্রদায হিসাবে সংখ্যাঁধকোর 'দিক থেকে দ্বিতীয় শ্থান 
'সাতান' সম্প্রদায়ে । ১১০৮ শ্রীগ্টাব্ধে ভাবত সবক্কা প্রকাশ 5 10076081 
08260651-এ বলা হযেছে যে, “সাতানি'বা বৈধ, কফ্ণোপাসক এবং চৈতন্যপন্ছী। এরা 
নিজেদেস বাংলার বৈ ব'লে পণ্রচয় দেন ।- 

“105 92701 (22 378) 215 0096 10650 001061008 151181008 8০০.... 
05 8165 ৮0080165০01 ৬151700, 5506০018115 10 00১ 0010 01 851181709, 
2110 216 0110%/018 01 018102759--11155 0511 00611861568 ৬8151708৮88, 
1065 38151180501 9610281+” [171767701 09266715907 17222, 11585015 
& 0০018. : 78 48] বর্তমানে এএবা শ্রীবৈফব সম্প্রদায়ে দশীক্ষত হন এবং হোলিয়া 
(80198) প্রভৃতি তথাকথিত নিদ্নবর্ণেব পৌবোহিত্য করেন । বৈষ্ণব মান্দিরগৃলিতে 
গ'বা সাধাবণত: পজ্পচয়ন, মশালবহন ও নগর কীর্ভনেব কাজে নিষয্ত থাকেন £ “1১6 
815 1608106502৪ 01168009105 7০1৩৪ 8150 00161 '10061501 ০৪8৮৪, 
2100. 00607561655 178০ 0105 01165 01 006 91৮1 215181098৬8. 1318101081888 
2170 92111797818 88 01611 £918,-:45 & 1015 0069 916 51085%50 10 01)6 
61106 ০01 ৬৪181717858 151000195, 8100 216 10/61-£811861518, (0191 
০9621615, 800 80011115 11108101218”, [1016. ] 

সহজেই অনুমান কলা যায়,» চৈহনাদেবেব অপ্রকটের পর সমাজে বণশবকার আবার 
যত মাথা চাড়া দিষে উঠেছে ততই বাচ্ছন্ন হয়ে গেছে ভারতের এক প্রান্তের সঙ্গে 
আরেক প্রান্তের সেই জাতকুলহারা 'দিব্যপ্রেমের ষোগসমত্রটি। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হলেও 
সেই সুখস্মত যে গবলুপ্ত হয় £ন আজও, এতেই বোঝা যায় দীক্ষণভারতাঁয় সমাজে ও 
সাঁহত্ে শ্রগচৈতনা কি 'দব্যপ্রেরণা সণ্থার করেছিলেন ৷ তাঁর প্রভাব আজও 'দব্যমন্থ্রের 
মত কাক্র করে চলেছে ভাবতের সবরন্ন । ১৮৯৪ খ্রীঞ্টাব্দে স্বামীজী সারাভারত পযটনের 
ভাসতে বলোছলেন “11006 10157085065 01 910101098109055 15 811 ০৬৩: 15018, 
১১০০2808001 1515 50-081160 ৫1861716812) 736718981৫0 17001 100%/ 100 


৩২৬ পুরুষোভম শ্রণকৃফচৈতন্য 


1015 2056: 18 8011 05128 ৪11 ০৮৩1 10018.7---1097166 ঢ7০৮1ত ০ 
7/17675272766, ৮০01, 17 ১208, 337). 


চৈতনাদেবের শিষ্াসম্প্রদায়ে এই জাতিভে্দ বিরোধী আঁভযান যে অব্যাহত ছিল, 
নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভুর জীবন কাহনণীতে তার পারিচনন আছে । “অন্রাম্মণ হয়েও 
তীরা ব্রাহ্মণ' দের দক্ষা দিয়েছেন । হারদাস দাস সম্পাদত “গৌড়ীয় বৈফব জীবন, গ্রচ্ছে এ 
বিষয়ে প্রচুর তথ্য পরিবোশত হয়েছে । পৃচ্ঠা্কসহ এই তথ্যগ্যাল এখানে উদ্ধৃত হলো £ 
৮৩ন্যদেবের পার্ধদ শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর লৌকিক জাত- 
গিচারে ছিলেন কায়ন্ছ ; পণ্দশ শতাব্দশর মধ্যভাগে তাঁর জন্ম । তাঁর ব্রাহ্মণ” শিষাদের 
মধ্যে আছেন- গঙ্গানারায়ণ চক্রবতাঁ (৩৮), জগন্নাথ আচাষ" (৭৬), দুগাদাস বিপ্র (৯০), 
রাধাকৃ্ণ ভক্গীচার্যয (১৭৪/, রামকৃষ্ণ আচার্য (১৭৭), রূপনারায়ণ চক্রবতাঁ (১৮৯) 
ভ্লালিত ঘোষাল (১৯৩), শঙ্কর ভট্টাচার্য (১৯৬), শিবরাম চক্রবত্ত (১৯৮) হরিদাস 
িরোমাঁণ (২২১), হরিরাম আচার্য (২২৩-২২৪) ইআাদ । 
শ্যামানন্দ প্রত প্রাকত দৃষ্টিতে ছলেন সদগোপ। ইনি চৈওন্যদেবের পার্ধদ শ্রীহদয়- 
চৈতন্যের শিষ্য। ১৪৬৬ শকে এ'র জন্ম । বৃন্দাবনে প্রীজীবগোস্বামীর আশ্রয়ে ভান্ত- 
শাস্ম অধায়ন ও সাধন ভজন করেন। শেষ জীবনে উৎকল দেশের “না সংহপুর' গ্রামে 
অবস্থান করে বৈফবধর্ম প্রগার করেন। হান বহু মুসলমানকে শিব্য করোছলেন। এ'র 
'ব্রাহ্মণ' শিষ্যদের মধ্যে দামোদর যোগী (৮৭), ভঞ্জন আঁধকারণ (১৪৪) এবং “ম:সলমান' 
শিষ্যদের মধ্যে সের খাঁ ( বৈব নাম শ্রীচৈতন্য দাস-২১৭ ) উল্লেখযোগ্য । 
নরোত্তম ঠাকুর সম্পর্কে সেকালের-ব্রান্মণ সমাজ "গেল গেল' রব তুলোছিল_ 
'কৃষণানন্দ দর্ত-পদত্র নরোত্তম দাস । ব্রাহ্মণের মন্ত্র দিয়া কৈল সর্বনাশ ॥। 
বদাঝ এতাঁদনে ঘোর কাল উপাস্থিত। শের ব্রাহ্মণ শিষ্য শনি কাঁপে চিন্ত ॥ 

[ প্রেমাবলাস | 
আমরা আগেই দেখেছি চৈতন্যদেবের সময় নবদ্বীপেও বৈষণবদের জাত নাশা-আচরণে এই 
ধরনের রব উঠেঁছিল। নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য রূপচন্দ্র ঘোষণা করোছলেন-_ 

হৃদে যাঁর ব্্ধ আছে, সে হয় ব্রাহ্মণ । 
বাহ্যপৈতা কেবল ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ ॥। 

[ প্রেমবিলাস-গোড়ীয় বৈষ্ণব জীবন £ পৃ. ১৯০-১ ] 
এইভাবেই শ্রীচৈতন্য ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদার ভারতীয় সমাজ জীবনে বশ্রিমধ্মের 
ব্যাভচগরের বিরোধিতা ক'রে দদিব্যপ্রেম ও প্রচণ্ড পৌরুষের সমন্বয়ে মানবতার এক নতুন 
দিগন্ত উন্মোচিত করলেন । 

এর পরবতাঁকালে এই আদর্শের ক্লীমক অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। 

নরোততমের সাধনার উত্তরাধকারী বিশ্বনাথ চক্রবন্তী। বিশ্বনাথের শিষ্য বলদেব 
বিদ্যাভষণ। বলদেব তাঁর গোবিন্দভাষ্যে বলেছেন ব্ঙ্গাবদ্যায় শূদ্রাধকার নেই-_ 
শুদ্রস্য না'ধকারঃ তান লিখেছেন, শদ্রাদর মোক্ষ পুরাণাদশ্রবণজাত জ্ঞান 
থেকে সম্ভব, কিন্তু ফলের তারতম্য অবশ্যদ্ভাবী--“শদ্রাবীনাং মোক্ষস্তু পৃরাণাঁঘ 


শ্রীচৈতন্য ও উত্তরকাল ৩২৭ 


শ্রবণজ জ্ঞানাৎ সম্ভাবষ্যাত, ফলে তু তারতমাং ভবাতি।” [ বেদান্ত দর্শনের হীতহাস £ 
প্রজ্জানানন্দ সরম্বতী : পৃ. 8৪৬ ] 

অবশ্য বলদেবের মতবাদের দায় চৈতন্য সম্প্রদায়ের উপর চাপানো সঙ্গত কিনা তা 
নিয়ে প্রন উঠতে পারে । কেননা, শ্রীজীব গোস্বামী ও বলদেবের সিদ্ধান্তে গুরুতর 
পার্থক্য আছে। “€১)্রীজীব প্রভ্‌ একই অগ্বয় পরতত্ত হইতেই' তাঁহার শান্তযৈচিন্রাক্রমে 
জীব ও প্রকৃতি প্রভৃতির প্রাকট্য ্বীকার করিয়াছেন ; বলদেব কিন্তু ঈশ্বর, জশব, 
প্রতি, কাল ও কর্ম-এই গণ্ততত্বের উল্লেখ করত গোবিন্দ ভাষ্োর প্রারম্ভে ইহাদের 
মধ্যে অন্ত্য চারিটীকে ব্রহ্মেরই শাল্ত বাঁলয়া 'শাস্তমম্তক্মা এক অস্বিতীয়ই'_একথাও 
বিয়াছেন। (২) শ্ত্রীজীবপাদ জীবকে তট্থা শান্ত বলিয়াছেন, কিন্তু বলদেব মধ 
মতানুসারে জীবকে “বাভদ্নাংশ' বালয়া উল্লেখ কারলেও € গো. ভা. ২৩1৪৭ ) তটচ্ছা 
শান্ত বলেন নাই। (৩) শ্রীজীবপ্রভ্‌ শাস্তাস্ধান্তের স্ক্ষমনুসক্ষ বিশ্লেষণ করত 
আঁচম্তাভেদাভেদবাদ সুষ্ঠু ম্থাপন কণ্িয়াছেন, বলদেব কিন্তু একমান্ শীবশেষ' শব্দ 
ব্যবহার করভ আচদ্ত্যভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে স্পম্টত৪ কিছুই বলেন নাই ।” [গৌড়ীয় 
বৈষব আভধান £ হরিদাস দাস পৃ* : ১৬০৭-৮ 1 

কন্তু বলদেবের সমকালে গৌড়ী বৈষ্ণব সমাজে বর্ণাবকার ষে ধারে ধীরে মুখব্যাদান 
করাছল, তাতে সন্দেহ নেই । এরই পাঁরণাঁও বত'মান কালে বৈষব ভক্তদের মধ্যে ব্রাহ্গণ- 
অন্রাঙ্গণ-ভেদ।বচারের প্রবণতা | 

অশোক কুমার মজুমদার তাঁর 07271070405 4115 126 7৫100017172 গ্রচ্ছে 
জানয়েছেন, যাঁদও স্বয়ং চৈতন্যদেব কায়স্থু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তাঁর নিজের আর্চত 
শালগ্রাম 'দয়োছলেন, বর্তমানে গৌড়ীয় বৈষবদের মধ্যে আচরণ ভিন্নর্প দেখা যায়। 
নারী ও অন্রাহ্মণদের শালগ্রাম পূজা করতে দেওয়া হয় না। 

'এরীগৌরাঞাসেবক' পান্রকার ১৩৩৪ সনের আষাঢ় সংখ্যায় জানানো হয়েছে-- 
“গৌড়ীয় বৈষব স্মলনখ'র পণ্চদশ বার্ধক উৎসবে একাটি বৈফব প্রদর্শনশর আয়োজন 
করা হয়োছল। প্রদর্শনীতে বৈষব গ্রন্হ বিভাগে ভবানখচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদত 
( ১৮২৪ গর: ) শ্রীমদ্ভাগবত'ও প্রদীর্শত হয়োছল। এই খবর দিয়ে ওই ভাগবত 
সম্পকে“ জানানো হয়েছে, “এইখানির বিশেষত্ব, ইহার ছাপা, কম্পোজ, তুলট কাগজ 
তৈয়ার বাঁধাই, প্রভৃতি সমদদায় কার্য রাহ্মণ দ্বারা সমাধা হইয়াছিল” (পৃ. ৫৬০)। 
যে 'ভাগবতে বলা হয়েছে 'ন মে ভন্তশ্চতুবেদণী মন্ভন্ত;ঃ *বপ5: প্রিয়: 
সেই ভাগদ্তের এই পবিত্র সংস্করণ'এর খবর নিঃসন্দেহে কৌতুকজনক । এবং 
শ্রচৈতন্যের আদর্শ থেকে বৈষফব সমাজ যে ক পারমাণে ভ্রথ্ট হয়ে পড়েছে, 
এটি তান জব্ন্ত দৃজ্টাম্ড । যে-চৈতন্য দঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করোছিলেন “মোর জাতি, মোর 
সেবকের জাতি” নাই'» কোন সম্প্রদায় যাঁদ সেই জাতিভেদ আবার আঁকড়ে ধরতে চায়, 
তাহলে সে সম্প্রদায়কে আর যা-ই হোক, চৈতন্য অনুগামী বলা চলে না । 

বৈফব সম্প্রদায়ে এই হল ভাটার টান। সম্প্রদায়ের বাইরে বৃহত্তর যে জন সমন্টি 
সেখানে ম্তু চৈতনা শিক্ষার বিস্মরণ ঘটে নি। সেখানে লক্ষ্য করা যায় জনমানসে 
শ্রচৈতন্যের চির অম্লান অনুপ্রেরণা । 


৩২৮ প.ুরদষোত্তম শ্রাকৃষচৈতনা 


ভান ফেখল শচীয় দ্‌লাল নন, 'বাঙালদর হয়া আঁময় মীথয়া' তান কায়া ধারণ 
করেছেন।॥ বাঙাল মায়ের চোখের জলে নিমাই সন্্যাম আজও আভীষন্ত--লোকগীতির 
সরে বাংলার'আকাশ বাতাস আজও মাত হয় - 

এ কৃলেতে কাঁদে শচী ণনমাই, নিমাই রে” 
ও কূল কাঁদিয়া কহে “নাই, নাই, নাই রে | 

বাঙালীর বাংসলোর একটা বড় আশ্রয় নিমাই । বাঙালীর তাঁককতায় পাঁণ্ডিত্যে 
হাদয়বত্তায়, তার নজপারদর্শিতায়, আঁভনয় 'প্রয়তার, সাহত্য প্রীতিতে, সঙ্গীতান'রাগে, 
তর ভাব বিহবলতায়, সাংগঠানক প্রয়াসে, আত্মলশীন সাধনায়, সমন্বয়মূখনতায় এবং 
তার সমাজ সচেহন মানাবকতায় চৈতন্য প্রেরণা আজও জীবন্ত ; বাঙালী তাঁরই 
উত্তরা ধিকাবে ধনী । 

তাঁর প্রভাব ব্রাহ্ধণ্য শাঁসত সমাজে ভাঙন এনে বর্াশ্রম-বিধানেববাভিচাস থেকে 
মানুষকে ম্যান্ত দিয়ে তাকে সামাজিক সণ্মানই দেয়নি, তাব অন্তার্নাহত দেবদ্বেরও 
সম্ধান দিয়েছে ; তাই বাঁঝ বাংলা প্রত্ম্ত প্রদেশে লোকজীবনে এবং তবণাচারী 
আঁদবাসীদেব মধ্যেও তাঁর পাপ স্মাঁদ আজও উদ্জবল। 'বাঁপনচদ্দ্রু পালের ভাষায়-_ 
000109 0106 17711700. 00170100101010, 1106 718189101901)08 006582,৮06 1১105৩- 
19018502106 10010-171000 01905 ৮9 1101018261108 00010 11) 006 08106 91 
00৩ 1,010,-৬৩ 0005 ঠি00 00০ %/11019 0181) 01 0125 1৬190101115 11) 109100, 
৩৪৪০ [17018 ০০৩০০101100 ৬8151311888 01 [115 5011001 01 911166 
(018912156 11517819150190. [8271841 7/285771278571 57. 103 ] নহতাত্বক 
ণর্মলকুমার বসু জানিয়েছেন--“গহানদীর উত্তবভাগে ঢেঙকানাল, পাল লহড়া এবং 
কেওনঝর নামে '[তনাঁট ক্ষুদ্র রাজ্য."'এই হন রাজ্যে জংয়াঙ্গ নামে এক জাত বাস 
কবে। পাল লহড়াণে এখন পর্যদ্ত জযাঙ্গদেব মধ্যে একটি বচন ব্রত প্রচালত আছে । 
বসরেয় মধ্যে কোনো একদিন জয়াগ্গগণ পাভাব ঠোঙায় বিছ; ফল সাজাইয়া বনের 
মধ্যে রাখিয়া আসে। মহাপ্রভি নাক এক সমষে ইহাদেব নিকটে ফল ভক্ষা 
কাঁরয়াছলেন ; সেই প্রাচীন ঘটনাব স্মাঁত আজও জংয়াগুগ জাতি এই ভাবে বহন ক'নয়া 
আসতেছে! “পহন্দয সমাজের গড়ন", প্রথম অধ্যায় £ পু. ৬ ]। চৈতনাপ্রেরণা এইভাবে 
সম্প্রদায়ের উধের্ব লোকজীবনকে আশ্রয় ক'রে কালজয়ী হয়ে আছে। 

বঙ্গদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নবজাগরণেব দুটি বড় ঢেউ এসোছল-একাঁট 
মধ্যযুগে পঞ্চদশযষোডশ শতকে যুঝোপীয় লেনেসাঁদের প্রায় সমান্তরালে, 
অপরাট উনিশ শতকে, যূরোপাঁয় শিক্ষাসংস্কৃতির প্রতাক্ষ সংস্পশে। 

মধ্যযগের বাংলায় ও ভারতে ওই জাগরণের জোয়ার এসোঁছল ভন্তবাদকে 
আশ্রয় করে এবং উনিশ শতকের জাগরণেব 'ভান্ত ছিল য্যান্তবাদ । অবশ্য ভেবে দেখলে 
দেখা যায়ঃ নিমাইয়ের ভীন্তবাদ যে মানবতাভীত্তক হতে পেরেছিল, তার মূলে ছিল 
বাণ্ভব পাঁরপাশ্বিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা তথা য্যান্তবাদ। পক্ষা্তরে উনিশ শতকের 
রেনেসাঁসের মূলে যে যাঁন্তরাদ তা-ও আবার ভীষ্তবাদকে বর্জন কবে নি । রেনেসাঁসের 
অন্যতম ধারা হল পুরাতনের নব মূল্যায়ন । উাঁনশ শতকের জাগরণে ধমঁয় এ্রীতহ্যের 
অনুসৃত হয়েছে এই পথে । একালের মনীষী যাঁরা জাতির চৈতন্য বিকাশের ক্ষেত্রে 


শ্রণচৈজ্না ও উত্তরধাল, ৩২৯ 


কাজ করেছেন, সকষমেই ধবেছেৰ সমগ্র মানুষকে--তার শিক্ষা স্বাস্হা রাজনশ: তর সঙ্গে 
সঙ্গে ধর্মকেও তাঁরা বাদ দেন ি। উানশ শতকের রাজনখাঁতত্র সঞ্গে এ কালের 
রাজনশীতির চারন্রগত পার্থক্য এখানেই । সেকালের জননায়ক 'বাঁপন পালের ভাষায়, 
“রাহ্্র, সমাজ, শিল্প, সাহত--'বশাল ও জটল মানবজীবনের সবল 'বভাগের 
সকল কর্ণকে পূর্ণ কাঁরয়াই :£ই বধ্বজনীন সনাতন ধর্ম আপনার 'সাম্ধলাভ 
করে।” এই কারণেই উানশ শতকের মনশষীরা একাদকে য্যান্তবাদশ অপরাদকে 
ভীন্তবাদী। অবশা তাঁদেন ভান্তবাদে ভারতীয় এতিহ্যের ইতিবাচক দিকটাই গৃহীত 
হয়োছল। আবার ভাত্ততে বা মবান্ত্, জাতীয় জীবনের সঙ্গে, জাঁড়ত নানা 'বাঁচন্র 
প্রসঙ্গে তাঁরা চৈন্নাকে এবং চৈওনোর জখবন কর্মকে স্মরণ করেছেন । ধর্মে সাহত্ে 
সঙ্গণতাঁচম্তায় সমাজ সংস্কারে এমন কি রাজনশীতক্ষেত্রেও তাঁরা চৈতন্যের জীবন 
কর্মের উল্লেখ ও বিচার বিশ্লেষণ ক'ত ঠাঁদের সমকালীন প্রয়োজন 'মাটয়েছেন। 

চৈতন্য আঁব্ভাঁবের পন খেশে আজ পর্মদ্ত তাঁর জীবন কমের প্রভাব না পড়েছে 
এমন কোন কাল নেই । ৰ 

যোড়শ শতকের শেষার্ধে বাঁচত কাঁববঙ্কন চণ্ডীতে ষে মানবতাবাদী দ:ঘ্টভঙ্গগ ও 
সমন্বয়শ ধর্মবোধ প্র্কাণ পেয়েছে, ৩* প্রেবণামৃূল যে কোথায়, ভর স্পষ্চ আভাস মেলে 
কাবকঙ্কন-কৃত চৈপ্নাবন্দনায়। যোড়গ সপ্তদশ শতকে গাঁড়য়া সাহত্যে শন্যবাদ ও 
যোগসাধনান সঙ্গে মিশে গেল ১৯৩ন্য প্রমাবত প্রেমভান্তবাদ। সপ্তদশ-অস্টাদশন্টানণ 
শতকে এই সমন্বয়ণ প্রেমধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা গেল বৈফৰ ভাবাপন্ন ম*সলমান কাবদের 
গোরাঙ্গ-পদাবলণণচনায়. বিশেষ “£ লাপন ককিরের জাতিভেদকে বাগ্গ করে লেখা গানে । 

এই সমন্প্যের মাধনপথেই পবন পা এলেন রাম রাম*» রাম*৮- রামপ্রসাদ, 
রামমোহন € রামক্ষ। বামপ্রসাদ শান্তটৈফৈন দ্বন্দৰকে নস্যাৎ ক'রে গাইলেন-_“কালা 
হাল মা বাসাবহাবীঁ নটবর বেশে বৃন্ধা নে পামমোহন সমন্ত ধর্ম জন্প্রদায়কে বসালেন 
এ-বেদশিতে, রামকৃষ্ণ সনধির্ম সদম্বয় ক'রে বললেন যত মত তত পথ ।' 

স:হলাং ষোড়শে যান, উানশেও 1৩ নতি হেনেসাঁসেরই সংযোগসেত চৈন্য 
আবাল দীট রেনেসাঁসের আবেয় ক্,দও ৬নেকখানি জংড়ে আছেন তান । 

যাঁবা উনিশ শ.7ন্ব ?প/নসাঁপকে হএরোপায় জাহাজে আমদানী করা 'বশুদ্ধ 
বিদেশশ সামগ্রখ ব'লে মনে বরেন, বা ভঞে যান, এভ'বে কোন জাতির চিশজাগব্ণ হয় 
না। ফেগাছেব গোড়াটাই নেহঃ হাজার বারবর্ষণেও তার কোন কল্যাণ হয় গা। 
যূবোপায় সভাতা-সংস্কীতির বারব্য ণও "নম্ফল হন্টো, মাঁদ আমাদের এরীতহে? গোড়াটা 
না থাকতো | চৈতন্য প্রন্ী*ত মানাবক আন্দোলন আমাদের ওই এরাঙ্হ্য মূল | উাঁনশ 
শতকেব মনীধীদেব এহ এতহযাশ্রয় তাঁদেব পশ্চাদগামিতা নয়, বরং বলা খায় বাদ 
(থাঁসস)) প্রাতবাদ (ম্যান্টি থিসস)-এব পরবতাঁগরে ঈীপ্সত সমবাদ (সন:থোসসু) ঃ 
যেমন বাঁপনচন্দ্র পাল বলেছেন-হিংরাজ পাড়য়া যূরেপায় সভ্যতা ও সাধনার সং্পশে 
আপিয়া আমাদেল অন্তরে পুরুষানএমাগত বৈদান্তিক মায়াবাদের ভাবটা গ্বজ্পাবগর 
নষ্ট হইয়া যায় । হংবাজী পাড়া আমরা সমাজন্রোহণী হইয়া উঠিলাম। এইর্‌পে 
ইংরাজী 'শক্ষার আশ্রয়ে রূরোপীয় সভাভা ও সাধনার প্রেরণাতেই বিদেশশয় ভাব ও 
আদর্শ আমাদের“চত্তে যে সকল দুরূহ জিজ্ঞাসার সৃছ্টি কারয়াছল, তারই মীমাংস্মর 
সম্ধানে যাইয়া আমরা এই বৈঞণবতত্তের ও বৈধব সাধনার খোঁজ পাইয়াছি 1? 


৩৩০ প্রুষোত্তস শ্রকফচৈতন্য 


অথচ উনিশ শতকের রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষ রামমোহন চৈতন্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
নীরব। বিদ্যাসাগরও ওখৈব--'নদীশয়ার' চাঁদ" সম্পকে" মান্র দুটি ছু পাওয়া যায় 
বিদ্যাসাগর রচনাবলীতে । তবু একথা অনস্বীকাধ যে রামমোহন বিদ্যাসাগর যে-কাজ 
করেছিলেন উনিশ শতকে, ষোড়শ শতকে সেই কর্মচম্তার প্রবতক চৈতন্য । 

এই অন্নীহার কারণ সম্ভবত সমকালণন বৈষব সম্প্রদায়ের একাংশের কার্যকলাপ যার 
পারচম্ন মেলে কালীপ্রসন্ন ?সংহের হুতোম প্যাঁচার নক্সায় : 

পহন্দুধমের বাপের পণ্যে ফাঁক দে খাবার যত 'ফাকর আছে, গোঁসাই গার সকলের 
টের |... গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগ্রবান বলেই অনেক দুল“ভ বস্তু অরুেশে ঘরে বসে 
পান ও কালিয়দমন, পৃতনাবধ, গোবর্ধনধারণ প্রভৃবত কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্নহরণ, 
মানভঞ্জন, ব্র্জীবহার প্রভাতি গোছালো গোছালো ললেগ্ীল করে থাকেন ।” 

রামমোহনের লোকাম্তরের ৩০ বছর পরে (১৮৬২-৬৩)এ লেখা । স্বয়ং রামকৃফ 
1নত্যানন্দপুন্র বীরভদ্রের বারশো নেড়া বারশো নেড়ী আর একশো সেবাদাসীর গঞ্প 
শুনয়ে বলেছেন, “৮৩নাদেব অবতার । তান যা ক'রে গেলেন, তারই কি রয়েছে বঙ্গ 
দেখি?" স্বামী বিবেকানন্দ আঁধকারী-অনাঁধকারী-ানার্বশেষে সর্বসাধারণের মধ্যে 
রাধাভাব সাধনার বিষময় পারণাঁত সম্পকে তীব্র সমালোচনা করেছেন । 

অবশা বিকার সব্দা বিকারই। বিকৃত শবদেহ “দয়ে জীবন্তদেহের বিচার চলে 
না। বৈরাগী-বৈরাগিনীদের সম্পকে” উইলিয়াম হাণ্টার ১৮৭১ সালে যে কথা বলেছেন, 
তাতে আবার বোঝা যায়, অনাচার ব্যভিচার থাকলেও, তা সেকালের বৈফব সমাজকে 
সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে নি। মন্দের পাশাপাঁশ ভালোও ছিল । নাবীশক্ষা 'বস্তারে 
বৈষ্ণবীদের অগ্রণী ভ,ীমবাণ প্রশংসা ক'রে হাণ্টার লখেছেন--“চ01 1908 00৩ ৩৩ 
0)6 02019 (৩৪.০11618 2.011010090. 1100 056 22081083 01 9০০0৫ 17)11155 112. 
7367681. 9150 95815 88০ 6165 1১90 21168 ০0০50. & 01181086 £01 
(06 961162 10 06 5205 01 01815 60100801010.” (071১৯/৯-৬০1 1.) 


উনিশ শতকের সাতের দশকের গোড়া থেকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় 
ইীতিবাচক আন্দোলন দেখা দিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর 
নেতৃত্বে বলাহ্মসমাজের বেদশ থেকে গাঁওভেদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোঁষত হলো । অদ্বৈত 
আচার্ষের ধংশধর বিজয়কৃষ্ণ গ্রোস্বামীর নেতৃত্বে ব্রাহ্মদমাজের ব্রাহ্গণরা উপবাঁত আগ 
করতে লাগলেন । শ্রমজীবী সাধারণ মানুষদের চেতনা জাগ্রত করার জন্য নৈশ 
বদ্যালয়, শ্রীমক ক্লাব, অন্ন ব্যাঙ্ক ইত্যাঁদ বহ,মুখী কর্মসূচী গৃহীত হলো । ১৮৭০ 
সালে কেশব সেনের “সলভ-সমাচার পান্কায় ৩থাকথিত ছোটলোক শ্রামক মজুর 
চাষীদের সংঘবদ্ধ হয়ে ধনীদের অত্যাচার-প্রাতরোধের ডাক দলেন কেশব । এইসব 
কাজে কেশবের ডানহাত শশিপদ ব্যানার্জ (১৮৭৪ সালে ভারতের প্রথম শ্রীমক বিষয়ক 
পাকা “ভারতশ্রমজীবন'র প্রাত্ঠাতা ) বরান্গরের 'মলশ্রামকদের নিয়ে নগ্নর সংকীর্তন 
বার করলেন। 

উনশ শতকের মানবতাবাদী আন্দোলনে এইভাবে শোনা গেল চৈতন্যর সেই 
জাতিভেদ বিরোধী ঘোষণা--মোর জাতি মোর সেবকের জাাতি--নাই”। এবং, 


শ্রীচৈতন্য ও উত্তরকাল ৩৩১ 


জনসংহতির ক্ষেত্রে নগর সংকীর্তনের প্রয়োগেও জয়শ হলো চৈতন্াপন্হা-'সর্বনবন্বধপে 
আজ কারম্‌ কণর্তন। দেখোঁ মোরে কোন: কম" করে কোন- জন" । 

কেশবচচ্দ্র সেনের সমকালে ( ১৮৭১ সালে ) নাট্যকার দীনবন্ধ্দ মত তাঁর 'সৃরধৃনখ” 
কাব্যে লখেছেন-. 

পরম পবিশ্ন আত্মা ভারত তপন! 
মধুর গৌরাঙ্গ প্রভু সোনার বরণ ॥..* 
দেবতা সমান তিনি লোকাতাঁত মাত ; 
বিরাজতা রসনায় সদা সরস্বতণ,... 
উঠালেন জাতিভেদ ভ্রম বিড়ম্বনা, 
পৃস্তীললকা পূজা আর 'দ্বজ উপাসনা । 

১৮৭৬ শ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক সবৈদ্দ্রনাথ ব্যানাজ কলকাতার ছান্ত্রসভায় শ্রীচৈওনোর 
সমাজ বিপ্লব বিষয়ে বন্তুতা করলেন? এই সভায় উপাচ্ছিত ছান্র পরবতরকালের জননেতা 
'বাঁপনচদ্দ্র পাল লিখেছেন--“ধমেপিদেষ্টা না হইয়াও সরেন্দ্রনাথ আপনার রাহ্তরীয় 
আদশ" প্রচারে ধর্মের উপরেই যে রাষ্দ্রীয় আন্দোলনের 'ভীত্ত প্রাতাম্ঠত--ইতহাসের এই 
সত্যটা উদ্জবল কাঁরয়া আমাদের সমক্ষে ধারয়াছিলেন ।৮ 

এই সময় হিন্দ মেলার কাজকর্ম, ভারতসভার প্রাতিষ্ঠা এবং বাঙিকমচন্দ্ুস্‌রেম্দুনাথের 
জাতীয়তার মন্র প্রচার ব্রমশঃই শাক্ষত যুবকদের বেশপমানরায় আকর্ষণ করতে থাকে। 
হিন্দুমেলার অন্যতম উদ্যোন্তা রাজনারায়ণ বস্‌ এই সময় (১৮৭৮ প্রঃ) বাংলা ভাষা 
ও স্যাত্য বিষয়ক বন্তৃতায় বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের অবদান নির্ণয় করেন এবং 
চৈতন্যের চাঁর্র মাহমা প্রসঙ্গে বলেন, “ধর্ম সংস্কার সম্বন্ধীয় যে সকল কা এই 
উনাবংশ শতাব্দীর কৃতাঁবদ্য ব্যান্তরা সম্পাদন কাঁরতে ভীত হয়েন» চৈতন্য ধমেন্মিন্ততার 
সাংক্রামক গুণ প্রভাবে তাহা কিয়ং পারমাণে সম্পাদন করিতে সক্ষম হহয়া।ছলেন ।” 

বাগকমচন্দ্ু যুবোপাীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার পণ্দশ ষোড়শ শতকের রেনেসাঁসের 
তুলনা করে বললেন--যেমন মুমূষ্“ রোগণী দৈব ওষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, 
ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অন্থ্যুদয় হইল। আজ পেনার্ক, কাল লুথর ; আজ 
গোঁলীলও» কাল বেকন ; ইউরোপের এইর্‌প অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছৰাস হইল । 

“আমা দগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল । অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্য চন্দ্রোদয় ; 
তারপর রূপ সনাতন প্রভূতি অসংখ্য কাব, ধর্মতন্ীবং, পণ্ডিত । আমাদের এই 
£50918581)05 কোথা হইতে 2 কোথা হইতে সহসা এই জাতুর এই মানাঁসক উদ্দীপ্ত 
হইল, এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধাঁরয়াছিল ? সকল কথা প্রমাণ কর।” 

বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজ? সমকালীন সমাজ সংগ্কার (বিশেষতঃ বিধবা বিবাহ) ও. 
রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজের বিরোধিতার পাঁরপ্লোক্ষতে স্মরণ করলেন শ্রীচৈতন্যকে-_ 
“নবদ্বীপ, ভাটপাড়া আর বজ্জরযোগগিনীর পাঁপ্ডতেরা তাঁদের বোঝাই তন থেকে শান্ত 
বচনের চোখা চোখা তাঁর বা অভিশাপের বজ্জু নিক্ষেপ করতে পারেন, তাতে কালের 
অগ্নগতিকে রোধ করা যাবে না।..*ভাবষ্যৎ আমরা জানি না, কিন্তু অতগত আমাদের 


৩৩২ পুবুষোত্তদ শ্রীকৃফচৈতন্য 


নিকট খোলা গ্রন্হের মত । অতীত আমাদের বলছে, সনাতন ধর্মের প্রসিধ কেন্দ্রে 
রঘুনদ্দন যখন হিন্দ? আইন ও স্মাতিগ্রচ্ছ প্রণয়ন করেছিলেন, তাঁর প্রায় সম্কালেই 
আবিভূণত হয়েছিলেন বাংলা তথা-ভারতের সবশশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক প্রেমাবততার চৈতন্য 
মহাপ্রভু যিন মানুষেমানূষে পুরুষেনাবীতে ভেদ তুলে দিয়োছিলেন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল 
মুসলমানকে দেখোঁছলেন সমচক্ষে এবং নারা সমাজকে মধান্ত দিয়েছিলেন বাধাতামলক 
বৈধব্যে নপশড়ন থেকে [ “40616 1056 00৩ &7686650 1560100৩1 008? 
361788] 0: [10012 1385 9%61 101000090, 1106 01000106601 1[,0%5 (8/2/) 
].010 01081681599, %/100 ০1০ 172৮5 00 ৫1500001020 06066000217 
৪00 7981, 0 090/৩০18 1081) 200 01881, %/1)0 06850 006 9181070107 
(06 01781009] 8100 016 1%0051617) 21116, 210 61009110131560 0111 ৮4010.610 
207) 106 60005 01 62001096৫ 9/1009/1)000--4 71/24/0117 712/076 

এহভাবে দেখ। বাব, উনশ শতকের বাঙালী এই শতকেব প্রথম ছ'টি দশক ধরে 
পাশ্চাতা-শক্ষা মাতবসাং কবেছে, ভ।বপাণ সাতেন দশক থেকে সংশ্লেষণী বাদ্ধিতে সে 
তার পমাঞ্সন্টে পুনর্গঠিত কবতে চেযেহে এদং তখনই' সে পনম শ্রদ্ধা অনধ্বাগে স্মরণ 
করেছে ্রী০ৈ৩াকে । হন) এক প্রবল হাতিবাচক ম'নঃশেষ প্রেবণা-এ তাবই' প্রমাণ । 
এ প্রোণা উ“শ পোনষে বা শতকেও সমান উদ্জবল। 


প্ন্ঞ্পগুী 


ওয়া ভাষা ও সাহত্য : নীলকণ্ঠ দাস 
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টচৈতনা চকড়া : বৈষফাচরণ দাস 
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চৈতন্য ভাগবত : বৈষণবচরণ দাস : ধর্মগ্রন্হ স্টোস কটক 

চৈতন্যভাগবত £ ঈশ*বর দাস 

চৈতন্য চারতামৃত £ বৃষ্দাস কবিরাজ £ ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত, সা'হত্য একাদেমখ, 
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শ্রীচৈতন্যচাঁরতের উপাদান £ ড. মানীবহারশ মজংমদার £ কাঁলকাতা 'বধ্বাবদলয়, 
১৯৬৯ 

জগন্নাথ চারতামৃত : দিবাকর দাস 

দাদু : শ্রীক্ষাতমোহন সেন 

বঙু্গভাযা ও সাহত : দীনেশচন্দ্র সেন £ গুরুদাস চট্রোপাধায় এণ্ড সনস, ১৯২৭ 

বাঙলণীর হাহা : ড. নশহাররঞ্জৰ রায় 

বাঙ্গালার হাতিহাস : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাঞ্গালা সাহন্রের ই হাস (১ম) £ ড* সুকুমার সেন £ মডার্ন বুক এজেম্সশী, ১১৪৮ 

ভন্ত রুইদাপ : মধূুশ্দন মজুমদার £ দ্বে সাহিভা কুউশল 

ভন্ত রত্রাকব : ঘনশ্যাম দাস 

ভারতের সাফ (১ম) : মোবারক করীম জওহর £ কবুণা প্রকাশনশ 

মহাপ্রভৃব অন্তধান সংকান্ত গক্ষেণা পন্তশ £ অধ্যাপক শীঁপক শিশ্ 

শঙকাদেব : মহেমবল ল্ওগ £ ন্যাশনাল বংক ট্রাস্ট, হশ্ডিয়া 

শ্রশচৈননাদের £ সংন্দরানন্দ্ ন্যাঁননোদ £ গোড়শত্র ঈমশন 

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহাৰ পার্ধদগণ : গিরিজাণঙক" রায়চৌধ, রঃ ব- বি, ১৯৫৭ 

শ্রীশ্রীচৈতনাদেব £ সারদেশানন্দ 

শ্রীশ্রীচৈতন্যচারতামৃত £ শ্রজেন্দুচন্্র ভট্টাচার্য (স) £ মডার্ন বুল এজেন্সশি, ১৯০১ 


৩৩৪ প.ুরুষোত্তন শ্রশককচৈতন্য 


শ্রীশ্রণচৈতন্যভাগবত £ বব্বাধনদাস ঠাকুর £ বসহমতণ সাহত্য মান্দর 
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শ্রীমদভাগবত : সবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাঁদত : দেব সাহত্য কুটির, 
্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা : হারদাস গোস্বামী £ শ্রীকৃফ জন্মচ্ছান সেবা সংস্থান 
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ব্যন্ত 
অদ্লাতানম্দ ( ওড়িয়! ) ৮৮, ৯৪ 
অধৈত আচার্ব ২৪, ৩২, ৩৯৯ ৪০৪ ৪৭, ৮২-৮৪৪ ১৫৪০ 
*৬১ ১৬৯৪১ ১৭৮, ১৯৯১ ২০১ ২*৩-৪? ২৩৯-৯৪৭, 
২৪২ 
আতবন্তুত মহান্তি ২৯৩, ২৭৫ 
'আলাউদ্দীন ছসেন শা ৮, ১১, ১৩, ৩৫১ ৪৩১ ১৩৮। 
২৪২১ ২৪৮৪ ২৪৯১ ৩০৮ 
আলোয়ার ১৬, ২১, ৩৩ 
ঈশান নাগর ১৬২, ৩১১ 
ঈীশ্বন পুরী ৫০) ৫৪১ ১৯৪১ ১৮৮ 
উপেন্্র মিশ্র ১৬১ 
উত্স জিউইনপ্লি ২ 
একনাথ ৩১ 
কপিেন্দ্র দেব ১১, ১২৯ ১৩ 
কবি কণপুরের মহাকাব্য ৪১-২, ৬৩, ৮২৪ ১৬০) 
১৯১-২ 
কবি কর্ণপৃরের নাটক ২৫২$ ২৩৪-৫ 
কবীর ৩,১৮-২০১ ২৫-২৮৪ ৩১, ৩৪5 ৩০১ 
কবীরপন্থী ৩৬ 
কমললোচন ১৬১ 
কৃঞ্খদেব রায় ১১-১৩, ১৯৪ 5৫5 ২৩১৮ ২৪৮৯৪ ২৭৩ 
কেলেট ১ 
কেশবভাবতী ৮২৯ ২০৭ 
কেশবচন্ সেন ৩৩, 
গার্দাধব ১৪২+ ১৭৬ 
গোপাল চ!পাল ৬৮ 
গোবিন্দ ( তৃত্য ) ৫৪ 
চঙ্ীদাস ১৯১ 
জগদাননা ২০২১ ১৯৫০-১ 
জগন্নাথ মিশ্র ১৬১-২১ ১৭৯ ১৭২5 ১৭৩, ১৮২ 
জগন্নাথ সিং ১৬১ 
জগাই-মাধাই ৬*-১১ ১৪৩৯ ১৪৭৫০ 
জন কেন্দভিন ২ 
জনাবাই ৩১ 
জালাল উদ্দিন রুমি ৩৪ 
টমাস মোব ১ 
ডেসিডেরিয়।স ইরেসমাস ১ 


ডুয়ার্ট বারবোসা ৬৫ 

তুকারাম ২৯, ৩১ 

তুলসীদাস ৩৬১ ও১ 

দা ৩৯ ১৮ ৩৭ 

দামোদর পঞ্ডিত ২৫০.২ 

দাসগারক ১৮ 

দীনবন্ধু মিত্র ৩৩১ 

দীনেশচন্ত্র সেন ৫-৮+ ২৫৩ 

ধরমদাস ৩ 

নগর সংকীর্তন ও মিছিল ১৫১-২ 

নরহরি সরকার ঠাকুর ৬৩, ৮৭ 

নানক (গুরু ) ৩, ১৮, ১৯১ ২১, ২৭, ২৮, ৩ও 

নানক ও চৈতনা ২৯, ১৮৫, ২৯৯-৩৪০৭ 

নামদেব ৩১ 

নারায়ণী ২৪, ১৯৭ 

নিতানন্দ ৩৭, ৩৯, ৫৭, ৬১, ১৩৯০ ১৪৫-৬১ ১৪৮) 
১৫৫১ ১৯৭-৮) ২৯১, ২৪৮৪ ২৩৭৪ ২৫০ 

নিশ্বাক্ ১৩, ২৩, ২৪, ৩৩ 

পীলাম্বর চক্রবর্তী ১৬১ 

নেমাড়ে ৩৬ 

পুগডরীক বিদ্লানিধি ১৪৮১ ১৯৮ 

পুঝন্ার মাল ১৭, ১৮ 

পধকযোভ্ম (গজপতি ) ১২ 

প্রক।শ[নন্দ ৫১, ৫৭ 

প্রতাপকুত্র (গজপতি ) ১১, ১৩, ২৪, ৪৫, ৪৬, ৭৮ 


২৩১, ২৩৭-৪৯ 
প্রিয়রঞ্জন সেন ২৪ 


বঙ্কিমচন্দ্র ৩৩১ 

বল্লভাচার্য্য ১৯, ২৩, ২৪, ৩০১ ৩৩ 
ব।ব'সাহ্ব সেখ ফরিদ ১৭৯২৪-২৫ 
বাসবানন। ১৭, ২৮, ৩৩ 

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৩৩, 
বিদ্যাস।গর ৩৩০ 

পিপিনচন্দ্র পাল ৩২৯, ৩৩১ 
বিশ্বন।থ চক্রবর্তী ৬১, ১২৪-৫ 
বিশ্বরূপ ১৬৩১ ১৭১-২, ১৮২৯ ১৮৪ 
বিষুঃপ্রিয়া ৯৭৭১ ১৮৯১ ২০৭-৮ 
বুদ্ধদেব ৬৩, ১৫৭ 


বৃদ্ধিমন্ত খান ৬১ 


৩৩৬ 


ব্যান যায় ১৬৮০ ১৯ ২৮5 ৩৩, ২?৩-৬, ৬3 
অবদেব "চট ৪ 
ভাশ্কো-দ-গামা ৪ 
মধবাচার্ধা ২৩ 
অ্কাযকোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৫৩৫ 
মহেস্বর নেওগ ১৭ 
মাঁধনেলাপুরী ৫১১ ১৪৬ 
বার্টিন লথাব ১ 
মীযানাজী ৩, ১৮, ১৯০ ২৩৯ ৩০ 
মুকুন্দ 9, বি১, ৫৮ ২৩৭ 
মুক্তাবাই ৩১ 
মধাবি গুগু ৭৮০৮১-১০ ১৩৭৮? ১৭৮ ১৯৩ ১৯ 
যোবাধক করিম জগ ৭, ২১ 
যাদধপ্রকাশ ২২ 
বীগড ৬? 
ঝবিদাস ( কুট দাস) ৩ ১৮, ১৯১ ২৯ ৩০ 
রবীন্দনাথ ৩১ 
যমেশচনা মজুমদার ৭+ ৮, ৩৫৪ ৩৬, ২৪৮ 
রাখ্বব পণ্িত ১৪৬ 
বাছনাবাহণ নল ৩৩১ 
রামানন্দ । বঙ্গাবতা'ব ) ৪ 
বামানম্দ (সন্ত) ১৭, ২৫, ৩৩ 
বাম ঝামীননদ ২৪, ৪৪০৪৬, ৫২৯ ৭৮১ ২৩৭-৯% ১৪২, 
৫ 
বামানৃক্ষ ১১, ১৬, ১৯, ২৩১ ২২, ২৩, ৩৭১ ৩১২ 
কষ্টাদাম৭ ৩৬ 
বপ গোষ+মী ৬৩, ৬৭ 
বূপ-সদাডন ৩৯, ৪০, ৫১, ১৪৩-৪৪৪ ২৩৮৯৪ ২৪২- 
১ 
লশ্গীপিষা ৫৮; ১৭৭১ ১৭১১ ১৭৬, ১৮১০২, ১৮৭ 
শঙ্কুসদের ১৭, ৩২ ২৯৯ 
আহ্নীব।চাধায ৬৩ 
শচাদিনী) ৬১, ১৬১-১৬৫৯ ১৬৯৪ ১৭১-১৭৪, ১৮২৪ 
২০৩১ ২০৬-৮ 
গুরু শ্বব ৩৮১ ১৯০১ ২৯৬ 
শিবানন্দ ১৫৭ 
প্রীর্জীব গোস্বামী ৬৩, ৬৪ 
শ্রীধর ৩৮, ৪৭, ১৭৫-৬$ ২৯১১ ২৪৬ 
শ্রীধব দাস ৬ 
শ্ীবাম পিন ২৪ 
জীবান পণ্ডিত ৬৮, ৭৬-৬১ ১৪৪-৫১ ১৫৫০ ১৮৬১ ১৯০ 
২৭২৩১ ২০৫-৩১ ২৪২ 


প্রুযোত্তম শ্রীকফচৈতন্য 


শ্রীহন্টিয়া ১৭৬ 

সগাতন গোস্বামী ৪৩, ৫৫, ১৪৭ 

সপ্তম হেনরী ৩ 

সর্বভারতে প্রচার উদ্যোগ ১৫৬-৭ 

“সাতানি' ৩৬ 

সার্ভৌঅ € বাসুদেব ) ৪9, ৪৬, ৫২৯ ৫৪+ গ৮+ ইল, 
২৪২, ২৪৫ 

লীঙ্দাদেবী ১৬৪ 

সুকুমার সেন ৯* ২৪৮, ৩১৪ 

সব্দবানধ্দ বিদ্যাবিনোদ ৪ 

সরদাস ৩৩, ৩৩ 

স্বরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ১৫৮-৯, ৩৩১-২ 

স্বামী বিবেকানন্দ ১০৫ 

হরিদাস ( ছোট ) ২*২ 

হবিদাস ৩৮, ৪*-১, ৪৩১ ৭৭-৫৪১ ৫৬৪ ৫৯০ ১৯৭৮ 

২০১ 
হবিদাস দাস (গোস্ব।মী ) ১৩২৯ ১৬৪, ৩২৬-৭ 
ক্ষিতিমোহন সেন ৩২ 


গ্রন্ছ 


অছৈতপ্রকাশ ১৬১, ৩০৪, ৩১১ 
অই্টকালীয় স্মরণ মঙগলন্তে ত্র ১২৪-৫ 
ঘআচারাঙ সুত্র ২ 
চ3০01801710 চা1800 01 13110818 [11018২৭৪ 
[70187001059 08105810102 ২৯২ 
[0০191 05826100661 01 10018 ২৩৪, ২৯৮৮ 
৩৩৫ 
[217191155 ৫০ 1108009293 ১১ 
/৯ 11015101501 12021956 21065800165 ২৯৭-৮ 
২৩৩৪ ৩২৪ 
/&2010]0 12 1৮810178 ১৫৮-৯৭ ৩৩১০২ 
১ 13130019 01 900311) [0019 ২৭১১ ২৭৫-৮9 
২৯১০ ২৯৮১ ২৪৯৪ ২৫২5 ২৫৩ ২২৯-৩১+ ২৩৪, ২৩৬, 
৩২৩ 
/7016256 117018 ৩২২ 
ওড়িষ। সাহিত্য ১৯৪ 
ওড়িঅ। সাহিত্যের ইতিহাস ২৯৪-৫ 
011955, (01015: ) ৩৩০ 
কবি কণপুরের মহাকাব্য ৪১-২, ৬৩, ৮২১ ১৬৭ 
১৯১-২৫ ২৯১০১ 
কৰি ক্র্ণপৃরের নাটক ২৩৪০৫ 


[নদোশকা 


(০0170156 ড/01%$ 01 5%301 
1৬608021708 ২৬০১ ৩১৯৭ ৩১৫-৬ 
কোলোকৃইয়াঃ ১ 

গীতগো বিগ ১৩ 

গীতা ১৫, ২১৪ ২৫, ৫৭9 ৫৯5 ৩২৯ 
00112151506 082606৩61২৮, 
গশুকতুক্তি গীতা (অট্রাতানন্দ ) ৯৪, ২৯৫ 
0010 91081 (00081 91781) ) ৩০০ 
গোবিন্দ কর্মক'বের করচা ২২৯ ১৩২৪ ৩২১ 
গোড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান ০২৭ 

গোৌঁড়ীয় বৈধ জীবন ৩২৬ 

গোডীয় বৈষ্ণবপর্ম ও হচৈতন্যু-_৩১৪ 
«গোর কষ্ঞোদয়" ২৯৭, ২৫৬, ৩০৬ 

গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা ক-পৃর ৯৫, ৩১৬ 


গোর 'ঈ্দেব ও কাঞ্চনপল্তা (সঠা*চগ্র দে) 
২৭১-৪, ২৮*-৩ 


গৌরাঙ্গ লীলাম্বত ১১৫ 
চণ্ীমঙ্গল (কর্বিকঙ্কণ ) ৩৫ 
(00981057058: 1719 1106 & 100০11816 9২৭ 
চৈন্যচন্ত্রান্বত (প্রবোধানন্দ ) 
চৈতন্যচরিতের উপাদ্ান--৮*, ১২৬, ১৯৬ ২৫২, 
২৮৫) ২৮৭, ২৯০-২, ২৯৭? ২৯৯-০১, ৩১৫-৬ 
চৈতন্যচরিতাম্বত ১৮, ১৯, ২৪, ৩৯-৪৫॥ ৫০-৫৩% 
৫৮০ ৬০১ ৬৬-৭০০ ৭২৯ ৭৫9 ৭৮০ ৮৬-৭9 ৯৬৮ ৯৮-১০৪ 
১০৭, ১১০১ ১১২-১৪৯ ১১৭ ১২১১ ১২৩১ ১৩৪৪ ১৩৯, 
১৪৭-৮; ১৫১১ ১৫৩, ১৫৬১ ১৫৯, ১৬০৪ ১৬৩, ১৬৫১ 
১৭৬-১৪ ১৭৪-৫৪ ১৭৮৪ ১৯৮১, ১৮৩» ১৮৫১ ১৯০ 
২০৯১ ১০২-৩, ২*৫-৭৮ ২৩৭৪ ২৩৯৪ ৯৪০৪ ২৪৫-৮৪ 
২৫০০২ 
চৈতন্য ভাগবত ( বৃন্দাবন দাস ) ১৮ ১৯৯ ৩৯১ 
৮-৯১ ৪২-৩০ ৪৭-৪৯৮ ৫৭-৬২% ৬৫১ ৬০১ ৬৯-৭২, 
৭৪-৭৬১ ৮২-*১ ৯১০ ৯৫-৯৭৪ ১০১-১০৩৯ ১০৬-১১০৯ 
১১২-১১৫৯ ১১৭১ ১২০৯ ১৯২-৩৯ ১২৫৬১ ১৩১-১৫১১ 


১৪৫১ ১৫৯-৬০১ ১৬৩-৭৬৪ ১৭৭-১৮৮০ ১৯০-১৯২৪ 


রঃ 
১৪৯৩১ ৬৮৪ ২২০৮৪ ২৩৭, ২৪২-০২৪৪৪ ২৫০9 ৫২ 

চৈতন্যভাগবত (ঈপ্বর দাস ) ২৯১ ৮৮৮ ৮৯১ ৯৫ 
২৯৪১ ২৯৬) ৩৯৩০ ৩০৫০ ৩০৬১ ৩১১ 


চৈতনামঙ্গল ( লোচনদাস ) ৩৮৪ ৫০5 ৬৫-৬৬, 
শ৩১ ৭৭১ ৮৪-৮৬5 ৯৬% ৯৮৮ ১০৮-১১১৯ ১১৫১ ১১৭৯ 
১২১৯ ১২৩-৪৯ ১২৭-৮৪ ১৪৯১ ১৪৫৯ ১৪৭১ ১৪৯৯ 
১৫৪5 ১৫৯১ ১৬৩১ ১৬৭১ ১৭৪৪ ১৮৯১ ১৯২১ ১৯৮, 

২৭০০ ২৯৬১ ২০৮) ২৩৮১ ২৪১ 


৩৩৭ 


চৈতনামঙ্গল (জয়ানন্দ ) 6৯৪ ৫০১ ৭৭১ ১১৬-৮৪ 

১২১-২১ ১২৪৪ ১২৮১ ১৩১৯ ১৪১-২৪ ১৬৭৯ ১৭০৪ 
১৯৮১ ২০৬) ২৪০-১ 

চৌরাশী বৈষ্ণ্বে। কি বার্তা ৩২০ 

জগন্নাথ চরিতাম্ত ৮৭৪ ২৬১, ২৯৫১ ৩০৪১ ৩১৮ 

€দিবাকর দাস) 

তুকারাম (বালচন্ত্র নেষাড়ে ) ৩৫ 

দক্ষিণ ভারতের তীর্থ প্রসঙ্গ ২৭১ 

দাদু ৩২১ ৩৭ 

1179 4৯ 01 17019048318 ৯৭১০২ 

155 31016 ২৫৯ ২১০ 

পু 00118901783 01590001101 

81019 ২৯৮৪ ৩২৩-২৫ 

[115 75018016061) 12170016 : ৬1185178081 ২৪ 
১২৮-৭৯) ২৩২৪ ২৩১৬ 

শা 021০0102 2০৬1৩৬/ ৩৭১ 

05 02080961 185 01 001938 ১.৯ ১০, 

+৪৮) 3৪৪ 

[106 146 01 ৬5851858 ৩০ %, ২৩৫-৬% ১০৯ 

হা 15 ৬81309৬6515 1২০17017619 

01 1100418. ৩২৪ 

নারর্ধায় তক্তিশুত্্ ৩১১ 

নিতারাহাস ৩১৬ 

পদ্য ণণী ৩২১ 

পঞ্চসথা*ওড়িআ সাহিত্য ১১৭-৮ 

প্রাচীণ উৎকল ১৬১ 

প্রায়শ্চত্তপ্রকরণ ৪ 

বঙ্গভাষ ও সাহিতা ৫-৬৯ ৮-১, 

13818121799 1985৩ ২৯৩ 

বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস ৯, ১৯, ১৪, ৩১৭ 

বাঙ্গালীর ইতিহাস ৫, ৬, ৯ 

বৃহস্ভাগবতাম্বত ২৬৭-৮-৯ ৩১৭ 

বেদান্ত দর্শনের ইতিহাড ১৫৭-৯৪ ৩২৬-৭ 

18515881 ৬815108৬897) ৩০৮ 

ব্রহ্গপুর!ণ ২৭৯ 

ব্রক্ষবৈবর্তপুর।ণ ৭৬৭ 

ব্রহ্মসংহিতা ৩১৭-৮ 

ভারত প্রদক্ষিণ (দুর্গাচরণ ভূতি ) ২৯১-১, ১৭৯ 

ভক্তরহ্বাকর ৩০৪ 

ভারতের হৃফী ৭, ২২ 

মধ্যযুগে ওডিশার বৈষঃবধর্ম ৮৮, ০৭৯) ৩১৯ 


৩৩৮ 


মহানির্ব ণ তন্ত্র ২৬৪, ৩১২ 

11980198 1201878015808] [5001৫ ২৯২ 

মাদল। পঞ্জী ১২, ৩০৮ 

115801৩5508 09290066: ২৯১০২ 

মুরারি কাব্য ৬৫, ৭৪-৫, ৮০১ ৮২১ ১০৮১ ১৬৭-৮ 
১৯১ 

লীলান্তব (সনাতন গোস্বামী ) ৩১৬, ৩১৮ 

শব্ববন্লন্রম ২৬৬, ২৭৯ 

শাণ্ডিল্যনুত্রম্‌ ৩২* 

শৃষ্যুনংহিতা ৮৮, ৯৪ ৩০৪ 

ত্ীগোর সুন্দর (শ্যামলাল গোস্বামী ) ৩*৩ 

প্রীগৌরাঙ্গ সেবক ৩২৭ 

ঞ্রগ্রীগোড়ীয় বৈষুব অভিধান ২৫৮ 


পূরুষোত্তম শ্রীকৃকচৈতন্য 


*ল্লীচৈতম্য্েব' ৪ 

571 73981185501)8199 ৩১৯ 

প্রীমন্ভগবত ১৪-১৬১ ২১১ ২৭১ ৩৯১ ৪৩১ ৬৪১ ৬৭, ৭৭, 
৭৯০৮১) ৯০১ ১৬৭৪ ৩২০১ ৩২৭ 

শ্রীশ্ীমন্মহা প্রড়ুর নবন্বীপলীল! ১২৪, ১৬২ 

সহুক্তি কর্ণ ম্বত ৬, ৭ 

সব্সংবাদিনী ৯১ 

হিন্দু সমাজেব গড়ন ৩২৮ 

[71510 01 1১1650195৬91 86081 ৮, ২৩৬, ২৪৮ 

হ156019 ০1 0010015 01 005 100190 

[50016 ৩৫ 

হতোম পাচ'বনক্স ৩৩০ 


